শ্রীতীরাধারমূণে। জয়তি | 


সিং ভক্তি! %) 


পিপি হি গতি তি মিতা 


ধর্ম সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ মানিক পত্রিকা 
৯ম বধ | 
(১০১৭ ভাদ্রে হইতে ১৩১৮ শ্রাবণ পর্য্যন্ত) 
শিতধাম গত স্থপ্রপিদ্ধ ধন্মপ্রচারক প্রেমিক ভক্ত 


পণ্ডিত প্রধর দীনবন্ধু কাব্যতীর্ঘ বেদান্তরতু 
মহোদয়-প্রতিষ্ঠিত) 


হাওড়া, কোড়ারবাগান 


শ্রীঞ্রীভাগবতাশ্রম 


হইতে 
শ্রাদীনেশ চক্র ভট্রাচা কর্তৃক 
সম্পাদিত ও প্রকাশিত 


হাওড়া বিটা ইওডিরা প্রিন্টিং ওয়'র্কস্‌ হইসে) 
শ্রীহববোধচত্র কুণ্ড, ্বার। 
মুদ্রিত। 


বিষম 
প্রার্থনা (১) 
প্রার্থনা (২) 


প্রার্থনা (ষ) 
উচ্মস 
বৈধব পদে 
ঈম্পতীজর্পণ 
পুর্থরলী 


মন্দ ছুলাল 
সং্প্রসঙ্ 


কর্ম ও ভক্তি 


ঠায়ে ডাকো 
পিপাসিত 
পাদোস্তব 

মনের প্রতি উপদেশ 
বিল্গীত (১) 
শ্রীঞ্ গুকপদে 
গীত 

সাধনার প্রথমন্তর 
ঘাতৃম্মৃতি' 

কঞ্চদাস (জীবনী) 
তুল 

শোকসৎবা 
শোকোচ্ছ দম (3] 
শোকৌচ্ছংাস (২) 
শিব্রাম জৌবনব) 
যেন তুঙ্গিনা 
লালেলাল 


৯মঞ্বর্ষের সূচীপত্র | 


লেখক পত্রা্ত 

দ্বীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদ্বাস্তরতু ১, ২৫ 
এঁভূপাদ অতুল কৃষ্ণ গোথ্বামী ৮৩১১১৩,১৪৫,১৭৭, 
২০৯, ২৬০ 

দীনেশ চন্দ ভট্টাচার্য ২৭৩, ৩৯০৫) ৩৩৭ 
শশী ভূষণ সরকার ৩ 
ইন্্র নালারণ আচাধ্য ৪ 
শ্ীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাজ্রত্ব € 
রমিক লাল দে ১১ 
এ ১২ 
হরেন্্র নাথ মুখ্যোপাধ্যায় ১৩১ ৫০, ১০১, ১৩৮, 
১৫৩। ১৮৩) ২২২) ২৭৪ 

কালখহর বহু ভক্তিসাগর ১৮, ৪২, ১১১, ১২৮, 
১৭৫) ১৮২, 

প্রসিক লাল তবে ২৬ 
২৭ 

রী ২৭ 
শশী ভ্যণ সরকার ২৮ 
ইন্দ্র নারায়ণ আচাধ্য ৩১ 
এ ৩২ 
বৃন্দাবন ভট্রা চার্ধ্য ৩৫ 
হেমকুমার ম্জুমন্ার ৩৭ 
ঘুসিক লাগ থে ৬১ 
গজ ৬৩ 
বুফ্চিক লাল দে থথ, ৯২ 
দীনেশ চন্দ তট্টাচাধ্য ৮১ 
বুসিকলাল দে ৮৪ 
প্লাধারাণী দেবী ৮৭ 
বুজগিক লাল ্ধে ৯৩। ১৩২) ১৫১) ২৮০৯ ৫৩ 
অন্র্া প্রসাদ চট্টেযোপ্াধ্যায় ৯৬ 


কসিক লাল দে ১৬৭ 





বিষষ ৪ লেখ 
প্রর্থিনা পপ এ রসিকঞ্লাল দে 
উপদেশ নু? ও পাধুল হরনাথ কথামূত প্র 
বাতের চুনী লাল চন্দ 
'উটালো ইন্দ নারায়ণ আচার্ধয 
বিতনীত। ২ বুন্ুষ কুমারী দেব্য। 


শোকোচ্ছণাস তে) নীল নলিনী দাসী 
প্রভুর সমুদ্রে পতন বৈষ্ণব চরণ দাস 


প্রেমের উচ্ছাস রসিক লাল ছে 

প্রাণের গোর! বিষ্ণপদ্‌ দে 

বুষ্ষের প্রতি গোপীগণ শশী ভূষণ সরকার 

কঃ পন্থা রাজেল নাথ চট্যোপাধ্যায়, উকিল 
রাজানধ নিকট কাঙ্গালিনীর প্রার্থনা, নীল নলিনী দাসন 
অসুত।গ্রমাদ রসিক লাল দ্বে 
জ্ীঅইদবতের প্রতিত্রা হরি চরণ দে 

ঢুটা গান ললিত মোহন মণ্ডল 
আস্মোপদেশ _ চুনী লাশ চক্র 

জীকষ্ছ, চনে হল নাবাসুণ আভা 
সোণার ফুল বিজয় নারায়ণ আধ 


গেধসাগি রাম (জীবনী) কালীহর বনু ভক্তিমাগর 
'ভক্ত ও ভগবান (জযবনী) রেশ নাথ মুখে ,পাধ্যায় 
হতাশের আয় নিবেদন রসিক লাল দ্র 


পরা 


০১১৫,১৮৯ 


১১৩৬; ২১০১ 
১ ২. 
১২৫ 
১২৭ 
১৪২৭. 

এ উচিত 
১৫৭ 
১৫৯ 
১৬২ 
১৬৪ 
তি, 
১৮৩৬, 
5৯০. 
২.০ 
২০৯ 
২.২, 
০৪ 
২০৬১২৩শ 
১২ 
২.০. 
১৩৮ 


২৪৯ 
চর 
৫৫ 
খু. ২১০, 


দুম ভাঙ্গিবেকি মন ইন্দু নারাফণ আচার্য্য 

ল্গবুয় মহাত্থা দীনবন্ধু বেদাভ্তরহু (জশবনী) অনদা প্রগাদ চট্টোপাধ্যায় ২৪৩৩ ৬২ 
প্রার্থনা ৫) চুনী লা চন্দ 

স্রীক্ষেত্র বাসী রাণী (জীবনী) কালীহবু বনু ভক্তিসানর 

অ.শ্5র্ধয স্বপ্প সস্চিদ'নন্দমর়ী ব্রহ্ধাময়ী 

সঙ্গীত বুন্বাবন ভট্রাচাধ্য 

শেষ চিন্তা এ 


রম দস সাধু (জীকপী। কাঁকীহর বু ভভিপাগর 
শ্রীল'বু় রামানন্দ (ছিবলী) মতিলাল চত্রবত্তা 
সাধন-তত্-ব্চার ঝুমা চরণ বন 

বাস্ম্ব শশী ভূষণ এরক্ষারু 
কাঙ্গালের কথা বিজহুনোরায়ণ আচাধা 


শ্৬৯ 
২৬ 
২৬ 
২৭১ ২৯৭ 
০৮৮ 
৫১ 


৬/৩ 


ব্য লেখক পতাঙ্ক 
ভাঈখাসা অতুল চন দাস ২৮৫ 
প্রার্থনা &৬) পীর ১৯২ 
শ্বীরাধাপঞ্ে ইন্রী রারারপ আচার্ধ্য ২৯৩ 
শ্রীনন্দ দাঞ্ীসাধু জেটুবনী) কাপীহর বনু ভক্তিসাগর ১৯৫ 
গান জ্ঞানদ1 দ্রাসী ৩০৩ 
মিছাস্ৎসার প্রভার্ত চন্দ্র দত্ত ৩০৪ 
ঈশুরের জ্ঞাটিত ভি ঞ ৩০৬ 
দয়াল হরি ওঞ্ছুলভ দেহ ইল্দী নারায়ণ আচাধ্য ৩০৮ 
ঈগর বঙান্ত কুমার প্রমাণিক ৩১০ 
্রীরাধার কলগ্ক ভগ্ভন চুনী লাল চল ৩১৩ 
গিরি গোবর্দি রামিক লাল দে ৩১৫ 
মহানিধ্গী রসিক লাল দে ৩১ 
সুখ কাপৃহর বনু ভক্তিসাগর ৩২১ 
মানবজীবম দুঃখময় ও শ্বাপর কেন? চুনী লাল চন্র ৩২৮ 
ভাবোচ্ছ সু লাঁলত মোহন মগ ৩৩৫ 
প্রশ্মের উত্তর সরস) বাল] দত্ত ৩৩৬, ৫০ 
বইশেষে নিবেদন দীনেশ চন্দ ভট্টাচাধ্য ৩৪০ 
যুগল রূপ বিজয় নারায়ণ আচাধ্যা ৩৪২. 
দয়াময় নউনিঠ্র চুনালাল চক্র ৩৪৪ 
ভক্তি স্গস্ধে্কা ঈগলের প্রার্থনা বিজয় নারায়ণ আচার্ধ্য ৩৪৫ 
উপায় কি? *নিশিকান্ত ভৌমিক ৩৫৩ 
প্রতিশোধ চুনীনাল চন্দ ৩৫৫ 


পরব ও প্রহ্লাদচরিতানৃত তারিণী চরণ হালদার, প্রতি খণ্ডে পৃথক পত্রান্ক। 


৮2 
সস 03 স্পা 


শ্ত্ররাধারমখো জয়তি। 
“শ্ীমস্ভাগধত, ১২ক্কন্ধ সম্পূর্ণ |” 
মূল, ধল টীকা, খুলানুষায়ী*সরর্ীবানুবাদ ও দশমে 
অতিরিক্ত শ্রীধরস্বামীর টীর্কা সহ 
মূল্য ১৭২ টাকা মাল্ু। 
ভালরূপ কাপরের ফুলবান্ধান ১৩২ টাকা, উ্ভষেরই ডাঃম্চ সতন্তত্ধহ । 


«“বৈষ্ঞবদর্পণ ১ম ও ২য়ভ্ডাগ।” 


একত্রে হুইভাগ ১২ টাকা ডাঃমাঃ পৃথক । 
কপটতাপূর্ণ সংসারে ভগ্ুধর্মধ্বজিদিগের কবল হইতে . আত্মরক্ষা এবং 


বৈষ্বদিণের নিত্য অতি প্রয়োজনীয় সন্ধ্যা আতিক গ স্তবাদি জ্ঞাত হইবার 
অতিতীয় গ্রন্থ । 


“দম্পতি দর্পণ |” 


বিবাহমগ্ত্রের সরুলব্যাখ্যা সম্বলিত দম্পতীর কর্তব্যাকর্তব্য অতি সরল 
ভাষায় পিখিত প্রতোক গৃহস্থেরই অবগ্ঠ পাঠ্য । 


মূল্য ।* আনা ভাঃমাঃ পৃথক। 


সবিশেষ জানিবার জন্য সত্বর নিয় ঠিকানায় অর্ধ আনার টিকিট সহ পত্র 
লিখিগা ক্যাটালগ গ্রথধ করুন। 


ঠিকানা-- 


শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 


ভাগবতাশ্রয, কৌড়ার বাগান, হাওড়া! 


বিজ্ঞাপন নহে অবশ্য পাঠ্য বিষয় । 





শুভ সংবাদ, গ্রাহকগণের উপহার 
এক্বরণের মাহে যোগ । 


৭ পাহারা াতাামা০০০-._... 


এই দশ বংসর যাবৎ সকলেই আশায় ছিলেন যে তক্তির সহিত আমরা 
নান; প্রেকার উপাদেয় গ্রন্থ উপহার পাইব। আজ শ্রীভগবৎ রুপায় আপ- 
নাদের আশচি গর্ব করিবার জন্য বহু অর্থব্যায় ও বছ দিন যাবৎ অবিরাম 
পরিশ্রমের ফপ স্বরুপ কদ্সেথানি অতি উপাদেয়, সর্দসাধারণেখ নিত্য 
অবগ্ত প্রয়োজনীক্ঈ গ্রন্থ গ্রাহকগণকে কেবল মাত্র ছাপাই খরচ লইয়াই 
উপহার দিতে উপস্থিত হইয়াছি। ১২ টাকা জমা দিয়া ধিনি বপ্তমান ১০ম 
বর্ষের ভক্তির গ্রাহক শ্রেনী ভূক্ত হইবেন তিনি অতিরিক্ত কেবল মাত্র ৮০০ 
দিলেই। (১) বৈষ্ণব দর্গণ ১ম ও হয় ভাগ। (২) দম্পতীদর্পণ | 
(৩) স্ুঙ্কগী পদ্যানুবাদসহ) এই. তিন খানি গ্রন্থ পাইবেন গ্রন্থের মুল্য 
পৃথক ভাঠিব লইলে, ১1০০ আনা। বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য ₹১* 
পয়সার টিকিটমহ নিম ঠিকানায় ম্যানেজারের নিকট সত্বর পত্র লিখুন কেননা 
শ্রীভগব২ কুপায় যেরূপ ভাষে উপহার বিতরণ হইতেছে বোধ হয় অল্প দিম 
মধ্যেই উপহা বু গ্রন্থ শেষ হইয়া যাইবে। অবশ্য তখন বাধ্য হইয়া আমর? 
উপহার দেওয়া বন্ধ করিব। তখন কেহ অনুরোধ করিলে তাহা প্লাখিতে 

পারিবনা। গ্রম্থ অলপই মাছে শীঘ্র গ্রহণ করুন। ভিঃ পিঃ১ আন। পৃথক । 

প্রীদীদেশচন্দ ভ্াভার্য,* ক 
ম্যানেজার শতক্তি” পদ্ভিকা 
ভাগবতাশ্রম, কোাড়ার বাগ্নান, 

পোষ্ট ও জেল! হাওড়া 


বিষয় 


সুচীপত্র। 


লেখক পর ক্ক 

শ্রার্থনা রর শ্রী-_ ,. ৯৩ 
চলযাই নির্জনে শশি ভূষণ শর্রকার ৯৯ 
পাগলের গ্রলাপ রপিক লাল দে ১০৩ 
শুভ অধিবাস হরিচরণদে ১০৭ 
সংগ্রসঙ্গ হরেন নাথ মুখ্যোপাধ্যায় ১০৮ 
চত্রিত্র শ্রীহবিব্যমজশ কালীহর বহু তক্তিনাগর ১১১ 
পা চুনী লাল চন ১১৫ 
ভীল রায় রামানস্ধ মতি লাল চক্রবত্তা ১১৬ 
অভিষেক মহো২সব স্ম্পার্ধক ১২৪ 
অমি কিছু নয় ইন্দ্র নারাধণ আচাধ্য ১২৪ 
প্রণের কথা গৌর গুণানন্দ ঠ।কুর ১২৭ 
খন্রব্য সম্পাদক ১২৮ 


বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ! 


১ শ্রীখণ্ডের প্রান বৈষ্ণব-ঘর্থা৬ নরহরি প্রমুখ, শ্রীখগুবাদু 


গৌরভক্তের জীবনী মুল্য |9* আনা। ২। 


শ্রীচক ভজনামুত_ নরছর 


ঠাকুর কৃত মুল্য 1০০ আনা। ৩1 শ্রীচৈতন্য সঙ্গীত খুল্য 1০০ আন । 
৪ | আ্ীনৃমিৎহানন্ব পদাবলী মূল্য /* আনা । ৫। নরুহার রঘুনঞ্খন শাখা 


নিণয় মূল্য ০ তান । 


১। হিন্মসখা 


প্রাপ্তিস্থান - জ্রীঅমিয়ানন্দ ঠাকুর । 


পো শ্ীখণ্ড, বদ্ধমান। 


ধর্থ সমাজ কৃষিশিল বঝ[নিজ্ধ্য বিজ্ঞান ইতিবৃত্ত ও পুরাতত্বাদি বিষয়ক বঙ্গ 
সাহিত্যে সব্বাঙ্গ সুন্দর মাসিক ' পত্রিকা মুল্য সডাক বা২সরিক ১২ টাকী, 
অন্যান্য অনেক উপহারও আছে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য । 
২। তারকেশ্বর তথয--/%* আনা, ৬তারকেখর সশ্বন্ষে বহু জ্ঞাতব্য 


বিষয় রা )$ 


৩। [ 'যালা--4%* আনা) আদি, 'ীর, করুণ প্রভৃতি নানা রসাজ্মুক 


বাংলা বা বাঁল ] 


৪! প্রবন্ধ পুষ্পাঞ্জলি--৮* আনা, ধরব সমাজ বিজ্ঞ“ প্রভৃতি ন্বানা বিষয়ে 


প্রষদ্ধের একত্র সম্ধবেশ। 
ম্যানেজার হিন্দুসখা--পোঃ কৈকালা, জেলা হুগলি । 





এ আরদিরমপো জঘতি ॥ 


ভক্তি। 


শাসিত পিপাসা শশী ভে ভা 
2 শতষ্টাটশি 


১ম সংখ্যা--৯ম বর্ধ | 
“ শ্রী কীজন্মা্টমী " 





সীতা 


ভগ্চিরগব্তঃ সেব। ভক্তিঃ প্রেমগকপিণী। 
ভক্তিরানন্দধূপ! চ ভক্তি$প্তগ্ত জীব্নমূ ॥ 


প্রার্থনা । 





জগন্মগল মন্গল্যৎ তক্তীশহ ভক্তবাক্ধবং | 
ভক্তিপ্রিয়ৎ ভক্তিগম্যৎ ভগবন্‌ তাং সমাশ্রয়ে ॥ 
তক্তিৎ্বদয় দেবেশ ভক্তিৎ দেহি ত্বয়ি প্রভো। 
জ্বানবিজ্ঞানগৎ্যুক্তৎ ভাবং চ সংপ্রষচ্ছ মে ॥ 
হেগ্রঙ্গল ময়! তুমি এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপ, তুমিই নিত্য, তুমিই সত্য, 
তুমিই পূর্ণ। তোমার নিত্যতা, তোমার সত্যতা, তোমার পূর্ণতা এবং তোমার 
মঙ্গল সত্তার প্রতাবে জগতের অনিত্য, অসত্য ও অপূর্ণ বস্ত হইুৃতেও জীব সকল 
নিজ নিজ.মঙ্গলঞ্লাভ করিতেছে । তোমার সর্বোতম অদ্বিতীয়ণ্ম্গলময় ভাবের 
জয় হউক। তুমি ভক্তির অধন্বর, তুমি ভক্তি দাতা, তুমি ছ্ডক্তি প্রিয়, তুমি 
ভক্তির বাধ্য হে তি প্রিয় ! তোমার চরণে প্রার্থনা করি আমার * ভক্তিক্রে” 
বুক্ষা করিও, ভোমার চর ভক্তি দাও । “ভক্তি ”? ছার! যে চির জীব্ঙ্ধ তোমার 
প্রিকার্ধ্য সাধন করিতে পারি ৯ ভক্তিকে অবলন্গন ক্রিয়া! যেন জীবের মধ্য, 


বব ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--১ম সৎখ/1। 





ত্বিক কল্যাণ ধনে সমর্থ হুইতে পারি আবার ইহাও আশীন্মাদ ক্র যেন 
ভক্ষিদেবী আমার হৃদঘ্বে অর্ন্বদ] তোমার ভাব স্থরণ করাইয়া 'লদানন্দে বাস 
করেন। প্রভো! তুমি বাস্ীকল্গতক্ু, আমি তোমার চবণে শরণ লঈলাম তুমি 
কাহারও বাসন। অপুর্ণ বাখন!!। তোগার দয়া, তোমার ভালবাসা ভাবিলে মহা মহ 
পাষণ্ডের পাষাণ হুদয়ও দ্রবীভূত হয়। হে বিশ্বনিয়ামক । তোমার প্রদত্ত ভাব 
ধারণা করিঘ্াই যাহ! কিছু আনন্দ পাইতেছি, তুমি এক মুহূর্ত ভাল 0 বাসিলে 
বশচিতে পারিনা । তুমি এক মুহূর্ত ভাব না দিলে হদস্ক শ্মশান তুল্য হইয়া যায়। 
দিখনিশি তোমার ভালবাসা প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার প্রদর্তভ ভাবোচ্ছ,াসের আধার 
স্বরূপা ভক্তির” জন্য সাংসারিক সখ ছুঃখ, শারীরিক শাস্তি অঙ্গাস্তি,"বার্থিক ভাব 
অভাব, অবাধে সহ্য করিতেছি । তুখি অস্থর্যামী তোমায় বলিষি' বুঝবার কিছুই 
নাই। তোমার অমুতময় করুণা ও জীব বংসলতা বুঝাইয়া নর নারীকে তোমার 
ভাবে ভাবিত করিবাস় প্রত্যাশায় তোমারই প্রদত্ত নিজের  |রের ভাবোচ্ছস 
সকল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ভক্তি পত্রিকারপ পাত্র ঘরে ঘরে প্রচার করিতে আজ 
আটবৎসর চলিয়াগেল। তোমারই শক্তিবলে নুখে দুধে একর কমে ভক্তির কাধ) 
করিয়াছি । হে বিশ্বনিয়ামক ! আজ নবম বর্ষের প্রথম দ্রিন তাই তোমার 
নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তোমারই অমোধ আশীন্াদ প্রার্থন। করিতেছি ॥ 
ভাব দাও এবং প্রাণের ভাব ভাষায় সরল ভাবে ব্যক্ত করিবার শক্তি টাও, আমি 
আনন্দ মনে তোমার লীল। তোমার শক্তি তোমার বিশ্ব কৃত তেমার বিথব্যাপিত্ব 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ভাক্ত ছারা যেন নর নারীর মনের সংশয় দূর করিতে 
পারি। আর ভক্তির প্রভাবে ভক্ত হইয়। নবনারী তক্তিভাবে তোমায় ডাকিয়া 
এবং তোমায় ভালব।নিয়! যাহাতে ভবমাগর পার হইতে পারে তাহার হুপথ যেন 
দেখাইতে পা্ধি, হেবিধগ্ডরো! দেখ যেন অভিমাণ আসিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট না করে। 
আর শক্তি দিও ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া ধেন ভ্রান্ত মতের অনুসরণ না করি। 
তুমি জ্ঞান দাও, বিজ্ঞানগ্দাও, বিবেক দাও, ধৈণ্য দাও, ধারণ! দাও, তোষার প্রদত্ত 
শক্তি বলে যেন সত্যের প্রভাব দিব!নিশি হৃদয়ে জাগরুক থাকে । আর 'অকপট 
হৃদয়ে নিয় প্রার্ঠো, সরল ভাষায় সরলভাবে যেন ক্পবিত্র আধ্যধর্মতত্ব ব্যক্ত 
করিতে গারি। দীনের আজ ইহাই প্রার্থন!। স্রীদিনবন্ধু শব্খ!। 








ভরান্্রঃ ১৩১৪ ।। ভক্তি | ৩ 


উচ্ছাাস। 


শপ তি 0 ৩ পপ 


(গীতিক1) 


ওহে গৌরহরি দীনে কৃপা করি, 
স্থান দাও রাঙ্গা চরণে । 
বিষঞ্জ আ্বালামু, প্রাণ জলে যায়, 
রারেক হেবুহে করুণা নয়নে ॥ 
জীবের দুর্গতি করিবারে দূর, 
হয়েছ সন্যামী দয়ার ঠাকুর, 
জীবের জীবন করিলে মধুর, 
নাম প্রেম রস সিঞনে। 
দুঃখের অনলে এহদি আমার, 
হইতেছে সদ পুড়ি ছারখার, 
করিয়ে করুণা, খুচাও যাতন।, 
আমি নিবেদি কাতর ব্চনে॥ 
আসিয়াছি আমি বড় আশা ক'রে, 
পাঁদপদ্ ছুটী দাও বক্ষোপরে, 
জ্ীপদ পরশে, প্রেমের আবেশে 
জুড়াই তাপিত জীবনে । 
অধ বলিয়ে যদি না চাহিবে, 
অধম তারণ নাম কেন তবে, 
নামের গৌর্র, রাখহে মাধব, 
বিতরিয়ে কপা এ দষঈটনে। 


দীন--শ্রীশশিভৃষ্ণ সরকারণশ 





£ 


বৈষ্ণব পদে। 
ধ্‌ 


৯৯০৭৮ 


বৈষ্ণব বৈষ্ণব বলি সহজ ত নয়। 


বিঞুরে জানিলে সেই বৈষ্ব নিশ্চয় ॥ 


যে বৈষ্ণব সেই বিঞু বিষ যে বৈষ্ব। 
অতএব বৈষ্ব সে তক্তি যোগ্য হয় । 


বিচ ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিম্নাকার। 
ন্মঃ নমঃ তারপদে নমঃ শত বার ॥ 
বৎশেতে বৈষ্ব যদি জন্মে একজন । 
সেই পুত্র হয় কুল পবিত্র কারণ ॥ 
বনুন্ধর! ধন্য মানে তারে শিষেধরি। 
জননীকৃতার্থ তার সুপবিত্র পুরী ॥ 
বিষুঃ ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার । 
নমঃ নমঃ তারপদে নম: শতবার ॥ 


'বৈষুবের সহবাসে থাকে যেই জন। 
মলয় চন্দনে যথ। কুবুক্ষ মিলন ॥ 
অকস্মাৎ আসে তায় চন্দনের বাস। 
সুবাস আভাষ তার হয় পপকাশ ॥ 
বিধু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নীকার । 
নমঃ নমঃ তার পদে নমঃ শত বার ॥ 
মিছরীর সহথাকি বংশ আর ৃত। 
মিছ বীর দরে তাহ' হয়ত বিক্রীত ॥ 
মহাপাপ প্লায় যদি৫বৈষাবেরস্গ। 
অবশ তারু মুখে নামের তর ॥ 
বিষণ, ও বৈষ্ণব কতু নে ভিনাকার। 
নম ন্মঙ্কর্ভার পদে নম: শতবার ॥ 


ভক্তি | 


[ ৯ম বধ ১মপ্সংখ্যা। 
র্‌ 





জনমে যাহার কৃ: নাহি পড়ে মনে। 
কৈথব দেঞ্ালে কষ, আইসে ম্মরণ্রে ॥ 
ধাহারে দেখিলে হয় কৃষ্ণ দরশন 7 
বুঝ মন সে কখন স্ামান্ত ত নন ॥ 
বিষু) ও বৈ-ব কভু নহে ভিন্নাকার। 
নমঃ নমঃ তার পদে নম শত বান. 
বৈধবের পদ ধুলী ধীর গৃহে গড়ে। 
গৃহলক্ষমী বন্দিরয় নাহি কতু ছাড়ে ॥ 
বৈষ্বের পদ্রেণু করিজ্ছে ভক্ষণণ। 
গোলোকে গমন তার শরক্কর বচন 


বিষণ ও বৈফব কভু নহে ভিন্নাকার। 
নমঃ নমঃ তার পদে নর্খাশতবার ॥ 
বৈষধ'বের পদ ধূলী থাকুক মাথায়। 
তব্তে কৃতার্থ মানি বৈষ্ব কৃপায় ॥ 
বৈধব হইলে তুষ্ট বিধুধ তুষ্টরয় | ও 
অতএব বৈষ্ব সে ভক্তি'যোগ্য হয় ॥ 
বিধু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার । 
নমঃ নমঃ তার পদে নমঃ শতবার ॥ 
বৈষ্ণব হইবে ধার মনে আছে আশ]। 
তাহার চরণ রেণু পাব করি আশা! ॥ 
বৈষ্বের দয়া যেন রয় মুঢ় জনে। 
এঁপদ বাসা করি সদা সর্বক্ষণ ॥ 
বিজু ও বৈঞণব কভু নহে ভিন্নাকার। 
নমঃ নমঃ তারঞ্পদে নমঃ শতবার ॥ 
সহজে সরল সর্প বর্গ সেগমনে৭ 
সাধুর সদল মতি বন সংগোপনে ॥ 
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ভাগ্যে যদি কপাহয় দেয় গোপ্যধন। | বিষ ও বৈষব কছু নহে ভিন্নাকার। 
অকুপা হইগুল নাহি পায় অন্য জন$.. নমঃ নমঃ তর পদে নমঃ শতবার ॥ 


বিষু। ও বৈষ্ণব কন নহে ভিক্কার। : সঙ্গে করি হরিনাম গাইবে সদাই । 
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নম$ শতবার ॥ আমিও করিব গান তবসঙ্গ পাই ॥ 


হে বৈধব! কূপ যেন রয় চিরঙ্গাল। | সঙ্গ গুণে সর্ধবক্ষণ পিব গান হৃধা। 
ধীবর কাুন্সুকার্টিজ্ঞাল মহাজাল॥ | পান করে দাসইজু নাশে ভব ম্তুধা 
থর শত ন্িসহ সিন্ু'পুয় মীন। বিষণ ও বৈষ্ব কতু নছে ভিন্নাকার। 
সেই কপ মাধুসহ তারে দীন হীন ॥ নমঃ নমঃ তার পদে নমঃ শতবার ॥ 


দীন শীইল্সনারায়ন আচাধ্য 
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ই রূপ বাঁবহার কন্ধিলে আমিও তোমার গ্রতি অতিশয় গ্রীত থাকিব, তুমিও 
ংসারে শাস্তি পাইস্ব। উপস্থিত আমার পিত! মাতার আদেশ পালন ও সেবাই 
তোমার প্রধান ধন বলিয়। গ্রহণ কর, আমি ক্রমিক যেমন আবশ্যক হইবেবুঝাইব। 
অনেক কুল্লব্ধ্‌ গতির পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়। তাহাদ্দের কথার অবাধ্য 
হইয়া সংস্ঠুর এমন একটা অশান্তি প্রবেশ করায় যে, শেষে কিছুইতেই শাতি 
স্থাপন কাঁরতে পায়না এবং পতির নিকট হইতেও পবিত্র উঞ্লবাসা লাভে 
বঞ্চিতা হয় এইরপে অশান্ত ৪পরিজনের মধ্যে গঠিত পুত্র কন্তাও গুরুজন 
বিদ্বেষী অভক্ত ও কপটা হইমা দুঃখ দেয়। 


একবার তাহার শ্রিয় হইতে পারিলেই সবরকমে জুখ হয় শ্বশুর 
শাশুড়ী যদি তোমার আচরণেঞ সন্তোষ লা করেন তবে তাহারা তোলার 
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,হাতে সংসারের সকল কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন, আর তাহারা অসত্তপ্ট' হইলে 
চিরদিন সংসার চাকরাণীর গ্টারর পর ও গ্রনুখাপে্সী ও অবিশ্বাসী*হইবে। আঁমি 
আমার পিত। মাতাকে শীঘ্রই এমন করিয়া সংগারৈ রাখিব যে, তাহার] স্ৰাহাদের 
আত্মোন্তির নিমিত্ত দিবা বাত্র যোগ ও তপন্তা করিবেন, তোমাদের বিকট কেবল 
সময়ে খান্ঠ বস্ত পাইলেই যথেষ্ট মনে করিয়া তোমাদিগকে*'আশীর্বাদ করিবেন । 
গুরুজনের প্রাণ খোল আশীব্বাদ যে অমোধ তাহ। আমি অনেক সময় প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, অতএব উপস্থিত যেক্রপে আমার পরিজনের আইত ব্যতধাক করিবে 
তাহা ভাব, অনর্থক কান্দিয়া কি হইবে, যখন যখন তোম]র পিতা মাতাঁকে ভ্েখিতে 
ইচ্ছা হইবে তখনই দেখিতে পাইবে, ভয় কি! 
প্রবোধের বাক্যে হুশীলা রোদন সম্বরণ করিলেন, শ্বামীধয সঞ্চল উপদেশ 
দিয়াছেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে পাস, গ্রামের? নিকট 
আসিল, পূর্র্ব হইতেই ব্যবস্থাপিত লোকজন অগ্রসর হইয়া বাগ্তকরদিগকে 
ডাকাইয়া নানাবিধ বাগ্যোগ্ঠমে মহা সমারোহে প্রবোধ ০৪ হুশীলাকে লইয়া 
প্রবোধের পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। 
প্রবোধের বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে ও পুত্রবধূকে নিজের নিকট আনিতে বলিলেন 
এবং পুত্রকে ও পুত্রবর্ধকে সঙ্গেহে হস্তদ্ধারা আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন ও গুভ 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, সুশিক্ষিতা সুশীলা কেহ না ঃবলিত” বলিতেই 
শ্বশুরের চরণে মস্তক অবন্ত করিয়া প্রণাম করিলেন, প্রণাম কশ্িয়াঁ অতি ধীর 
ভাবে দাড়ীইলেন, স্তরীগণ আসিব যথাযোগ্য স্ত্রী-আচাব সমাধান করত উভয়কে 
রে লইয়া গেল। নুশীলা আজ আর' একটা নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, 
কাহাকেও জানেনা, এদিকে স্বামীর সনির্বন্ধ আদেশ তাহার আত্মীয় ব্বজনকে 
আপন করিয়া ভাল বাসিতে হইবে । একদিকে মাত! পিতা বিরহ, বেদনা অপর 
দিকে নূতন দুণতন লোকের সহিত মিশিবার চেষ্টা এবং যে স্্াহ! জিজ্ঞাসা 
করিতেছে আহার সদুত্তর দেওয়া, স্থশীল! যেন এক মহান্ন সংসারের ভাবে 
প্রবেশ করিয়া সংসার সগিরের নৃতন নৃতন ভাব তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতেছেন, হুশীলা 
দুশিঙ্িন্তা তাই অতি অল্প সময় মধ্যেই নিজ কর্তব্য স্থির -'্রিয়৷ লইলেন, শিক্ষার 
ধএমন্তুই গুণ, অশিক্ষিত হইলে এই সমন ছুই চারি মাস কেবল ফুপিয়ে ফুপিয়ে 
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কান্দিয়»কািয়াই কাটাইত। শাশুড়ীঢুক অতি ক্্িত ভাবে নুলিল মা! যত 
যত লোক জামাকে দেখিতে ধাসিতেছেন, ইহার মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ 
ভাবে ব্য্রহার করিতে হইবে কাহার সহিত কি সম্বন্ধ কাহাকে বা! নমস্কার করিতে 
হইবে আমায় বলিয়া! দিউন। প্রবোধের বৃদ্ধ! জননী পূর্ব হইতে হুশীলা সুশিক্ষিত] 
একথা শুনিয়া ছিলেন, এক্ণি হুশীলার ব্যবহারে তাহার পরিচয় পাইয়া চক্ষু 
কর্ণের* ছ্িধাদ মিটাইলেন, বার বার “এস মা, এস আমার গৃহলক্ষমী ” ইত্যাদি 
সাদর সর্ভাষণে আদর করিয়া সকলের নিকট শর কথা বলিয়। নিজের আনন্দো- 
চ্ছাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আজ মর পুত্র হইতে পুত্রবধূর প্রতি যেন 
অধিক জালবাসণ পুল বাহির বাঁটীতে গিয়াছে সেদিকে লক্ষ্য নাই কিন্তু পূত্র- 
ব্ধ্্কে অতি স্তেন্তু পুত্র কন্য! হইতেও অতি ভালব'সার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, 
“ আহা বাছা মা বাপ ছাড়িয়া আসিয়াছে বাছা আমার পাল্কির মধ্যে গরষে 
ঘামিয়াছে ” এই৯ ঝুলিয়! গায়ের কাপড় খুলিয্া নিজেই হাত বুলাইতেছেন এবং 
বাডাদ করিতেছেন কোলের কাছে লইর। যখন হুশীলার পুঠে ঝা হাত ফির? 
দক্ষিণ "হতে বাতাস করিতেছেন তখন হুশীলা শাশুড়ীর কাছে এরূপ আদর 
পাইফ়া মাতৃ স্নেহ ম্মরণ করিয়া একেবারে অধীরা হইল, শাশুড়ীশ্ব পায়ে হাত 
বুলাইঞত বুলাইতে ঘন খন দীর্ঘাস ও অবিরত চক্ষুর জল ফেলিয়া অন্ফুট 
স্বরে রৌদন্তু করিতে লাগিল । শুশীলার অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধার আর ভাব বৃঝিতে 
ৰিলম্ব হইল না, বৃদ্ধা বুঝিলেন হশীলার মাকে মনে পড়িয়াছে বদ্ধ! « এস মা 
এম মা আমার ” এই কথা বলিয়া হুশীলার মুখে হাত দিয়! চক্ষু জল মুছাইয়া 
বলিতে লাগিলেন, " মা আমিও তোমার মা কীদ কেন তোমার যখন যাহা ইচ্ছা 
বলিবে গেখানে যেমন মার কাছে ছিলে এখানে তাহা হইতে কোনরূপ অন্ত 
ভাব মনে করিও না, আমার একমাত্র পুত্র প্রবোধ তাহ। হই তোমায় পাইফাছি, 
তুমি আত্মার গুলী, গ্রবোধ হইতেও তুমি আমার নেেরে* পাত্রী, শীরই 
তোমার মার সহিত দেখা করাইব। মা৷ আমার তুমি হশিক্ভিতা তুমি জান ষে 
কণ্ঠা সন্তান চিরুদন বাপমায়ের নিকট থাকে না আমি তোমার মা তুমি 
আমার সন্তানের স্তাক়্ অতি স্েহেব পাত্রী তয় কি মাঞ্খখীনে তোমার কোন 
রকম কষ্টু হইবে না। তুঁমিএ সংসারের সকলেরই ্েহের পাত্রী । ভ্ুমি'যদি 
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শান্ত স্বভাব $ প্রিয়ভাষিণীইথা সকলের ভালবাসা আকধণ কঙ্সিতে পার তবে 
দেখিবে অতি অল্প সময় মধ্যেই তুর যষ্ঠরযিনী হইবে আব্ধ সাধারণ স্ি- 
জাতীর ভাগ্যে যাহা ঘটে না তুমি সেরপ স্বগীয়' সুখ এই সংসারে থাকিয়া 
ভোগ করিতে পারিবে ।” 
এইরপে নানা প্রকার প্রবোধ বাকো হুশীঙ্গীকে সান্ভনা_ করিয়া প্রবোধের 
জননী জুশণলার অগ্লুজল মুছাইযা দিলেন, প্রবোধের জননীর হুর্ী্লার প্রতি 
যথার্থই অপত্যস্বেহ আসিফাছে, কিসে হুশীল। হুখ পাঈবে, কিমে সুশীল পিতা 
মাতার অদর্শন জনিত হঃখ ভুলিয়া! যাইবে এবং কিসে হুশীলা মকলকে দুখী 
করিতে পারিবে, বুদ্ধা স্তাহাই ভাবির] ভাবিয়। নানাপ্রকার সহুপদেশ পিতে 
লাগিলেন। প্রার সপ্ধত্রই প্রথম প্রথম এইবূপ আ'ন্যনহার দেখিতে 
পাওয়া যায় পূলবধূর প্রতি শাশুড়ীর অপত্যন্সেহ থাকে। এমন কি গর্ভে 
ধারণ ও দীর্ঘকাল পোষণ করি! পুজের প্রতি যে অপন্তযান্্েহ প্রগাঢ় কপ 
থাকে পুজবধূ পাইয়। পন্র জননীর এ গাঢ়তম তালব!সা যেন ছুই ভাগে 
বিভক্ত হয়। যে সংসারের এই ভালবাসার প্রতিদান অক্ষপ্রত্তাবে 'পূলবদূও 
শাশুড়ী উভয়কে আনন্দে রাখিতে পারে দে ঘংসারে চঞ্চল! লক্ষ্মী যে নিশ্চল! 
হইয়া বাম করেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অকিশয় চঞ্চলমছি অশিক্ষিত 
অথবা অগ্ীশিক্ষিতা বধৃগণ শাশুড়ীকে সগ্থেষ ন| করি! শাশুড়ীর জয়ে বাথা দিয়! 
আপন মঙ্গলঘট আপনিই চূর্ণ বিচুর্ণ করে, শ্বশুর শাশুড়ীর অতি প্ধেহের পাী 
পুজ্রবধূ অবিণীত স্বভাব! মুখর! ও ভোগ পরায়ণা হইয়। নিজেদের কর্মদোষে 
স্বামীর পিতামাতা হইতে সুনিশ্বলি অপত্যন্সেহ লাত করিতে পারে না, কেবল 
অনিত্য ভোগ হৃখ লালসা দিবারাত্র নিজেদের শারীরিক ভোগের বিষ ভাধিয়। 
ভাবিয়া! পবিত্র ভাব ন্ট করিষ। স্বামীর ও নিজের বদ্ধগুল অপরিতপ্তত্তা ও 
অশান্তিই সঞ্চয় কুরে । অনেক বধূর আবার শ্বশুর শাশুড়ীকে লঙ্ঘন “করিয়া ধর্ম 
কন্দ্ম অর্থাৎ বাঁখ্যক ঝারতত্রতাদির অনুমরণ কারষ! শান্তিলাভের প্রত্যাশ! করে। 
ভাবিয়া পাই না যে স্ত্রীজাতির একমাত্র অব্লম্বনীর ধ'বন্ন সেবা পরিত্যাগ 
করিয়। ভ্রবং পত্তির্বপিভামাতার মনে দুঃখ দিয়া যাহার] তাহাদের ঘন ত্বন কীর্থ 
নিগান ফেলিবার হেতুচুতা হইয়া ঘে দকল পাপ মঞ্য় করে এমন কোন ত্রত 
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নিয়মা্ি নাই যে যাহাদ্বার] ্ পাপ বিধৌত হইতে পারে। তবে যদি গুরুজন 
গুরুজনেক্ী যোগ্য ব্যবহার না ঝুরণ ফেপৃথক কথা আছ কালপর্রায় অধিকাংশ 
সংসারে গপ্রায়ই শাশুড়ী ৪ও পুববপূর অকপট মিলন দেখা! যায় না। ইহা 
অশিক্ষার শরিণতি, আর ইছা র প্রধান কারণ পুরুষেরা বিবাহ করিয়াই স্ত্রী 
হইতে অমানুষিক ব্যবহার বে করে। সুতরাং পুরুষের স্শকে সদুপদেশ 
না দির! একেবান্ত রং বাধ্য ইওপাই এই অনর্থকতার মুলীভূত কারণ । 


ভাগ্যিড্রী হুশীলা বিবাহ হইবার পরেই যোগ্য গতি প্রবোধচন্ত্র হইতে 
যেরূপ সংশিক্ষা ও সহুপষ্টদশ পাইয়াছে আবার শশুর বাড়ী আমিবামাত্র শাশুড়ীর 
নিকট হুইতে যেরূপ সন্গেহ ব্যবছার ও সবল উপদেশ পাইয়াছে এইরূপ ভাবের 
অনুসরূণ কর! মকল গৃহস্থ দণ্পতীন্রই উচিত। 

প্রবোধের *্র্ঠী তাহার বিধবা কন্টাটাকে ডাকিয়া আনিলেন, সুশীলার নিকট 
বসাইয়া বলিলেন মা সুশীলা এইটী তোমার ছোট ননদিনী। তুমি ইহাকে 
আপন সহোদর! শুদ্দশর মত দেখিবে। কখন্গ পরস্পর পরস্পরকে পর মনে 
করিবে না। ছুজনে সর্বদা 2 থাকিবে । তোমার যখন মনে যাহা হইবে 
আপন ভগ্মর মৃতন অনানাসে ইহ'কে বলিবে। যদি কখনও তোমার অবাধ্য 
হইয়া হু [লা (প্রবোধের ভঙ্দীর নাম সুবালা) ভোমার কথার অবহেলা করে 
বা কোনি কারে তোমার মনে ব্যথ। দেয় তবে তুমি তাহা সহ্য করিয়! আমাকে 
বলিবে। আমি যখোচিত প্রতিকার করিব। তুমি কখনও ইহার মনে ব্যথা 
দিও না। দেখ *মুবালার তে'মর। বই আর কেহই নাই। বাছ। আমার স্বামী 
পুত্র বিরহিত] চিরছুঃখিনী । তোমরাই ইহার প্রতিপালক। আশ]! করি সুবালা 
কখনও ' তোমার অবাধ্যা হইবে না। প্রবোধ হুবালাকে বড়ই ভালবাসে এমন 
কি তুবাপাকে সুশিক্ষিত! ও ধান্মিক। করিবার জন্ প্রবোধ অনেক যত্ব করিয়াছে 
ও করিতেছে । আমি গৃহাগত আত্মীয় স্বজনের আদর অঞ্চূর্থনায় চলিলাম 
এক্ণে কোমর? ছু'জনে গল ঝুর। এই বলিয়! বৃদ্ধা উঠি "গেলেন হুশীল! 
ও সুবালা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া লইল উভয় *উভষকে 
যেন: সেই শুষ্টে্জা একেবারে আপন করিয়। লইল। প্রাণ খুলিয়! উত্তয় 
উভয়কে প্রাণের কথা বলিতে লাগিল। এই স্ুুবালাকে*্ভাল বাঙগিবার জন্ 
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পুর্ব্ব হইতেই সুশীল! স্বামীর" নিকট আদেশ পাইয়া ছিল এক্ষণে আবার 
শাশুড়ীর আন্বেশ পাইয়া! ফলও উতসাহিতা হূইল। হুশীলারণ দিন'আনন্দে 
কাটিতে লানিল। ম1 বাপের একমাত্র সঞ্জন সুশীল সংসারে একাকিনী 
বদ্ধিতা হইয়াছে আজ এক নুতন জংসারে নৃতন নৃতন ভাব ও নন নূতন 
ভালবামার সঙ্গিনী পাইয়া এক অননুভূত আনন্দ পাইতে লাগিল। হুশীলা 
ও. সুবালার ভালবামা এতই বাড়িয়া উঠিল যে একজন অপরুজনকে ক্ষণকাল 

না দেখিয়। থাকিতে পারে না। সাংসারিক কাধ্য দুজনেই উৎসাহেরসহিত 
উস লাগিল। উভয়েই সুশিক্ষিত! সুতরাৎ বহু সমনয়সাধ্য কাধ্যগুলি,অতি 
অজসমযে স্ম্ংপা করিয়া দিবসে অনেক সময় পাইতে লাগিল । সাংসারিক 
কার্ধ্য যেন কাধ্যই নয়, দেখিতে দেখিতে সমাধ। হইয়া যায়। কেহ কাহারও 
অপেক্ষা করে না । কর্তব্যবোধে ছুজনেই উৎসাহিত চিত্তে সঃস্মারের যাঁধতী় 
কার্য স্সম্পন্ন করিয়া অনেক সময গুরুজনের জেবা সঙ আলোচনা ও জদৃগ্রস্থ 
পাঠ অবং প্রতিদিন একট একটু নূতন নৃতন শিক্ষা লাভ *করিতে লাগিল। 
শিক্ষাদাতা প্রবোধ আহাবাত্তে বিশ্রামের সময় ভগিণী ও সহ্ধন্থিনীকে আপনার 
নিকটে বাইয়া যথাযোগ্য সংশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অশিক্ষিতা রমণীগণ 
জামান্য কার্যেতেই চিলাম করিম দিন কাটায। সহশিক্ষা বা সাধন ভজনের 
প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখে না পর্দা অপরিতপ্ত জদয়ে সংসারের কাধ্য «বিয়া 
হুদয়েতে একপ্রকার ছুখময় অন্ধকারই সঞ্চর করে। কেহ ঈংশিন্দাব কথা 
বলিলে অমনি বলিয়া উঠে, যে সংসারের কাধ্য কির! ৷ একটুও সময় পাই 
নাকখন কিকরিব৭ নিত্য কর্তব্য কাধ্যগুলি শীত্র শীত্র সমাধা করিলেই: 
যে যথেষ্ট সময় পাওয়। যায় শিক্ষার ও সছৃপদেষ্টার অভাবে তাহা একবারও ভাবে 
না। সুশীলা ও হুবালার সুমিলন, হুশীলার পতিভক্তি, হুশীলার সতত শাশুড়ীর 
প্রতি আস্তরিক ও বাহিক সদ্ব্যবহার অতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের নরনারীর 
কর্ণ ও চুর হইয়া দেশের সংসারাশ্রমীদের বিশেষ উপকার করিতে 
লাগিল |, দুশীস্কার ব্যবহারই যেন দেশের শুগ্রণের সংশিক্ষা দাতা হইল। 
এবং প্রবোধের সংসার যেন শিক্ষা লাভের বিদ্যালয় স্থানীয় হইয়া উঠিল, 
একবার (য নরনারটু, ইহাদের সংসারের ভাব নয়নগোচনী ফিরিয়াছে 'সে আর 
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ভূগিতেপারেঞ্না। 


পুষ্পাঞ্জলী । 

(লব বর্ষের উপহার |) 

৬8১) 
প্রভু হে-_ 

এই বার করিষ্াচ্ছি মনে 

মাসন উদ্ভানে পশি, 

ভাবের প্র্থন রাশি, 

তুলে মালা গাথিব যতনে ॥ 
(ঙ৬ ২ ) 

সেই মাক্সা ল'য়ে কুরে, 

রাঙ্গা পাছু'খনন পরে, 

হরষেতে দিব পরাইয়ে। 

ভও. জন মনোলোভ। 

কি অপূর্ব হবে শোভা, 

সংসার ভুলিব সুধা পিয়ে। 
(৩ ) 

তব ভাব ময় দেহ; 

আমার এশুন্য েছ, 

ভাবে পূর্ণ কর হিয়া গার। 

মাথায়ে শক্তি চন্দনে, 


১৯ 


(সপ পা 6 এজ 
এমন কিএনিজ স্তিজ অসং বণ্িহারের অনয অনুতগ্ত হইয়! 
সৎ হুইবুর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইঞ্ত লাগিল । 


ক্রমশঃ 
দীনবন্ধু শর্মা । 


প্রীতি পুপ্প অরপণে, 
পুরাই মনের বাহ সার ॥ 
(9 ) 
বিন। তব কৃপা কণা, 
কেমনে হবে অগ্চন ? 
তাই বলি, হে করুণামঘ! 
করুণার বারি দিয়ে, 
অন্ক্নর এনদয়ে, 
ফুটাও সুগদ্ধি ফুলচয় ॥ 
(৫) 
আনাম রূপ ম্মরণে, 
নব নব ভাব প্রাণে, 
সঞ্চারিত হউক আমার । 
মেই ভাব ফুল ল'য়ে, 
দিব আমি সাজাইয়ে। 
শ্রীযুগল চরণ ভোমীর ॥ 
(৬ 
ভক্ত বান্থ! পূর্ণ কারী, 
হে দয়াল গৌর হরি! 


পর্ণ কর খুনের বাসন! । 


১হ 


ভক্তি । 


[ ৯ম বর্ষ--১ম সংখ্যা । 





নিতু নব ভাব দানে, 

কৃতার্থ কর এদীনে, 

(করি) গঙ্গোদকে গঙ্গার অর্চনা ॥ 
"দি 

প্রথম এ পুপ্পাঞ্জলি, 

লও ভীচরণে তুলি, 

হে আমার গৌরান্গ সুন্দর । 

কুপাঁনেত্রে €ৃিপাত, 

কর ওহে গ্রাণ নাথ! 

রসিক কল্ুষকালিহর ॥ 


দ্শীন--শ্রীরসিকলাল দে। 


শ্রীনন্দ-ভুলীল । 
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( ভক্তের ভগবান ।) 
জয় নন্দ মহারাজ! ধন্য হে তোমার 
গোকুলে তোমার মত কেবা ভাগ্যব!ন ? 
কি মহান্‌ কর্টুফলে, কোন্‌ তগস্তায় 
বিরাছেন কুটীরেতে স্বয়ৎ ভগবান ॥ 
যোগী, বারে মহা যোগে দীর্ঘ কাল ধরি, 
ধ্যান করি শুণ তরে পান দরশন। 
জ্ঞানী ধার পানু মাত্র জ্যোতি মাধুরী, 


| তাহাতেই চরিতার্থ, তৃপ্ত তারমন। 

ৰ তুম্বিংফোন্‌ পুণ্য বলে, কল কি সাধনে, 
নর রূপে,? পু ভাবে লভিনুল হে তারে 
বল, হরি কাধা পঁড়ি তব কোন গুণে 
আনর্দোঁ, অবাধে বাপ] বহিলেন শিরে ? 
ভকতের প্রতি হরি পরম দুয়ার । 

৷ তাই কি নলের গৃহে শ্রীনন্দ ছাল? 


80. 
| জীননদ দুলাল নাম বড মধুময় ৮ 
পশিরাছে বহুবার শ্রবণ বিবরে। 


| 
ূ 
ৃ 
ৰ 
ৃ 
ৃ 


কিন্তু আজ শুনে,,নন ভাঁবের উদয়-__ 
হইল, নাচিছে প্রাণ পুলকের ভরে । 
ভক্তের শ্রীমুখ হতে উঠিল এ ধ্বনি; 
তাই কি ছুঁটিল প্রাণে, নবীন উচ্ছাস? 
তাই, শতধারে বহে প্রীতি নিবঝরিনী; 
আধার হৃদয়ে নব আল্মেক প্রকাশ 


নাম শুনে, কমনীয় ঘুস্তি আসে মলে, 
1 নাম শুনে সাধ হয়, যাই শ্রীগোকুলে, 
ইচ্ছ] হয়, বিকাইয়ে যাই আ্রীচরণে, 
কু বা বাসন! হয় লই কোলে তুলে। 
| আনন্দের নিকেতন হে নন্দ ঢুলাল ? 

| অনুধ্্ধর হিয়া মোর কর হে রষাল॥ 





দীন-শ্রীরসিকলাল দে। 


তাঁড্র, ১৩১৭ । ভক্তি । ১৩ 
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চ। শ্রীত্পবানের সর্দব্য/গীত্ব সম্বন্ধে তুমি পুর্বে বুঝাই দিয়াছ, আহার 

চৈতন্য জ্্যোতিঃ যে ক্ষিত্যাদি সর্বব্য।পী পঞ্চ ভূতের প্রাণ স্বরূপে অবস্থিত, 

তাহ বুঝিরাছি, কিন্তু আনি যে শীতায় বলিয়াছেন “ আমার চক্ষু কর্ণাদি সর্ন্য স্থানেই 
আছে, ” ইহার ভাব উপলদ্ধি করিতে পারিতেছি না। 


ও। " চঙ্কু কর্ণাদি ইন্দিয় গণের দ্রার! যে দর্শন শ্রবণাদি কার্ধ্য হয় প্রথমে 
তাহার মুল কি তাহ! হৃদয়ঙ্গম কর, মৃত্যুর পরে চক্ষু কর্ণাদি অব্যব বর্তমান 
থ|কিতেও যখন কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায়না তখন ইহা! নিশ্চয্ব যে, কেবল 
চক্ষু কর্ণই দর্শন 'জবিণাদির কর্তা, নহে, ইহার! ছার স্বরূপে উপলক্ষ্য মাত্র । ঘরের 


ভিতরকার মানুষ দ্বার খুলির1 বাহিরের বস্থ দর্শন বা শ্রবণ করে, কিন্তু সেই মানুষ 
ধখন ঘরের বাহিরে যায়, তখন কেবল দ্বারের যেমন দর্শন বা শ্রবণ শক্তি থাকেনা, 


সেইরূপ সেই হুক্াতিনুক্ষ্ম চৈতন্য বস্ত যাহা জীবদেহে অণু রূপে বিরাজমান আছেন, 
ধাহারণ্শ$ক্ত মূ বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্ষিত হইয়! ইল্জিয়গণকে চালনা করিতেছে, থিনি . 
দর্শন শ্রাবণঞ্ঈদি সকল শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ, যে অনোরণীয়ান্‌ চৈতন্যের মহান্‌ জেণাতিঃ 
প্রাণাদির চালক রূপে দেহভাগডের মধ্যে ব্যাপ্ত, তিনিই জগ- ত্রহ্ষাণ্ডে ম্হতো 
মহীয়ান কূপে ক্ষিত্যা্ি পঞ্চভুতের প্রাণ স্বরূপে বিরাজমান অ'ছেন জানিও । 
অতএব অগুতে ষে শদ্তি নিহিত আছে, অখুর সমষ্টি স্ববপ বিরাটে তাহ! অনন্ত 
ভাবে থাকিবেই, সুক্ষ জ্ঞান দৃষ্টির অভাবে যদিও আমরা সেই সর্বব্যাপী চৈতন্ত 
সন্বাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিন!, কিন্ত সময় বিশেষে সংসান্ধ সাগরের ঘুর্ণাবর্তে 
পড়িয়া যঞ্জন স্কোহ জনিত অহস্কারের অসারতা বোধ হয়, চিন্কাটশ্রাত যখন নম্বর 
জগতের অতীত স্থানে চলিয়াযায়, তখন কার্য দৃষ্টে কারণের ভাব উপলদ্ধি হয় 
মাত্র, ফলতঃ সমুধক্ঠার ছারা জ্ঞানদৃষ্টির উন্মেষ না হইলে পেচকের হুষ্যার্সোক 
দর্শনের স্তায় চৈতন্য জ্যোতিঃকে প্রত্ক্ষ্য করিতে পারা ক্যায় না, খুঁক্তির দ্বারা 
পরোক্ষ বোধ হয় বটে কিন্ত” প্রত্যক্ষ করিতে না ঞারিলে তিনি যে জর্দা, 


১৪ ভর্তি । [৯ম বধ---১ম সংখ্যা । 





তাহার অপরোক্ষ বোধ হইত্বে.পারেনা, পরোক্ষ বেধ আচ্ছন্ন হইনে পানে কিন্ত 
অপরোক্ষ বোধে সে ভয় নাই। 

শ্রবণাদির দ্বার। যে পরোক্ষ জ্ঞান অর্জন করিতেছ, সাধনের দ্বাবা উহাকে 
অস্থিমজ্জাগত করিয়া যদি অপরোক্ষ জ্ঞান বা নিশম্াত্মিকা বুদ্ধিতে পরিণত করিতে 
পার, তবে চৈতণ্ত বিভূতির রসাঙ্থাদ করিতে সক্ষমণ্যইবে ও জ্রুমে এই বস পান 
করিবার লালসা যত বদ্ধিত হইবে, ভাঁব ত্রোতে হৃদয় ততই ধরণ হইতে খকিবে, 
পরে ভাবের পূর্ণতা হইলে ষেই রসের উৎস স্বরূপ শ্রী ভগবানকে চাক্ষুষ প্রত্যুক্ষ 
করিতে সক্ষম হইবে । 

চ। শেষ কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 

রঃ ভাই! লবণের সন্ধা সমুদ্র বারির সর্নৃস্থানে ব্যাপ্ত যে কোন”স্থান 
হইতে জল লই! জিহ্বাঘ দিলে আঙ্গাদ পাওয়া যায় ও এই আশ্বাদ পাওয়াকে 
অচুতব প্রত্যক্ষ বলে, কিন্তু সেই লবণকে চাক্ষুষ প্রতাক্ষ করিত হইলে যেমন 
তাপাদির আবগ্যক হয়, মেই রূপ পঞ্চভুতের প্রতিঅণুতে যে চৈতন্যসতথা বিষ্তমান 
আছে, অপরোক্ষ জ্কানের দ্বারা তাগার সেই সর্্ব্যাপিত্ ও সর্দশক্তি মত্তার 
প্রত্যক্ষ্যান্ভব হয়, সাধক এই সমধে বূসলোনুপ হইয়া ভাঁবাশ্রয় করিলে এ 
ভাবের তাপে চিৎ পরমাণু সকল ঘনীভূত হইয়া সাধকের বাস্নান্যায়ি আ্মাহীর 
ধারণ পুর্াক চান্ষুৰ প্রত্যক্ষের বিষখীভত হন। 

চ) ভগবান মানবের সায় সাকার রূপ ধারণ করিয়া সীগাধিশিষ্ট হইলে 
তাহার অনস্ত ভাব বজায় থকে কিত্রপে ? | 

র। তুমি মুর্খের স্তায় কথ। বলিতেছ, অনন্ত হইতে কি বিধুক্ত হওয়া যাব? 
হিমাধিক্য ধশতঃ অনস্ত সমুদ্রের কোন স্থান যদি জমাট বধিয়া বরফে পরিণত হয়, 
তাহা হইলে কি উহা সদুদের সহিত বিধুক্ত হয়? ফলত? আধারগত জীব 
অনভ্ভের ধারণীক্ষরিতে পারে না, এক পাত্র জলে যাহার ভূষণ নিবুত্তি হয়, সমু 
বারির পরিমাণ করিতে বৃথা প্রয়াস করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এজন্য যহা- 
কাশের মধ্যে গৃহাকাশের ঠায় ভ্রীভগবান সাধকের ভাব ও ধারণান্যায়ি আকার 
ধারণ করেন জানিও, পুর্ব্বে এ সম্বঞ্ধে তোমাকে বিশেষ র্ঠে€বুঝ ইয়া দিয়াছি, 
সুতরাং এক্ষণে তাহার পুনরুল্লপেখ করা নিন্প্রষ্ধোজন । অপর কিছু জিজ্ঞ।্ত 
থাকেত ব্ল। 


ভাদ্র, ১৩১৭৪] ভক্তি । ১৫ 





চ। ব্রাদ্ধণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ সকলের প্রকৃত তত কি? ইহা কি ভগবানের, 
সষ্ট না মানঠ্ব্র কল্পন! প্রস্ৃত! গ্রীন্য ত জঙ্ছলেই, তবেঞ*এই উচ্চনীচ 
ভেদের কারণশ্কি ? 


র। ভাই! মানবের কম্মণনুযায়ী গুণ ভেদে এই বর্ণ ভেদ প্রীভগবানের 
ইচ্ছাতেই হইয়াছে, ধযিশণের মধ্য দিখা তিনিই জীবের ও সমাজের কল্যানের 
জন্য এই বর্ণাশ্রম ধর্থের প্রতিষ্টা করিয়াছেন, যতদিন হিন্দুর রাজত্ব ছিল এবং 
সমাজের উপুর রাজার ও রাজার উপর সুঞ্মছৃঠিসম্পন্ন ঝধিগণের কতৃত্ব ছিল, 
ততদিন এই বর্ণাশ্রম ধর্বুষ্সমাজ দেহের প্রকৃত সুষ্টি সাধন করিতেছিল। আপন 
আপন অধিকারানুযাধী কর্ম করিযা সকলেই ক্রমোমতির দিকে অগ্রসর হইতে 
ছিল, প্ধিগণ জ্ঞীন যোগে শ্ীতগবানের সহিত মুক্ত থাকার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ 
করিতে পারিত্েন মানবের বাহা অবধব দুষ্টে তাহার অন্তনিহিত গুণ সকলের 
পরিমাণ করিয়া রাজ শক্তির সাহায্যে ত'হাকে উচ্চ ব| নীচ বর্ণে উদ্ীত বা 
অবনত করিতেন, কষ্ট পাথরের সংস্পর্শে যেমম স্বর্ণ আপনার প্ুকুত গুণ লুকাইতে 
পারেনা সেইরূপ ধষিগণের জ্ঞান দৃষ্টির নিকট সাধারণের গুণান্যাষি বর্ণ প্রকাশিত 
হইয্ব! পড়িত, তাহারা শ্ীভগবানের আদেশ জন সাধারণেব নিকট প্রচার করিবার 
মধ্যবস্তী স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু হায়! এখন আরু সে দিন নাই, রাজসিক মালিন্ের 
আধিক্য ঝ্তঃ হিন্দু রাজগণ অধাদিক হইয়া ধষিণণের মধ্যবন্তিত| অগ্রাহ করায় 
হিন্দু ধন্মের এই অধুপতন! মোহ বশে গ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধান অবহেলা 
করিবার ফলে হিন্দ্র গণ আজ শক্তিহীন, এদিকে কাঁলর প্রাধান্তে সনাতন 
ধর্মকে আচ্ছন্ন হইতে দেখিষা প্রবৃত ধষিগণ অনধিকারীর নিকট গ্তপ্ত হইয়া 
স্স্মত়্ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, ফলে শাসনঅভাবে অজ্ঞানমন্ত জনসাধারণ 
উচ্ছ আল ভাবে আপনাদের মঙ্গল ঘট পদদলিত করিতেছে, হৃতরাহ প্রন্নত 
বর্ণ নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিবার জ্ঞানাভাব বখস্ধ সমাজ এক্ষণে 
ঘর্ণ শঙ্ষরে প্লাবিত্ু!! এই জন্তই পাধুগণ সমাজের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখেন না, 
গুণগত বর্ণ জ্ঞান থাকায় তাহার! জন্মগত বর্ণের এধবশুদ্ধতান্ধীকার করেন 
না, হয়ত জন্মগত খু বর্ণের মধ্যে গুণগত ব্রাহ্মণত্ব দেখিয়া তাহার সঙ্গ করেন, 
আধার জন্মগত ত্রাঙ্ষণের মধ্যে চণ্ডালত্ব দেখিয়া তাহার ছাঁধ। স্পর্শ করেন না। 


১৩ ভক্তি । [ ৯ম বূর্ষ--০ম সংখ্যা। 





ভাই। বণাশ্রম ধর্ষের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওযাতেই হিন্দু ধর্মের মহান্‌ ভাব 
মেঘাচ্ছন্ন তপনের স্তাঁষ তের্জে হীন হই] [ড়িযাছে, কেননা বর্ণজ্ঞশি না থাকিলে 
সঙ্গ নির্বাচিত হয না, সুতবাৎ অসং সঙ্গেব সং'যাগে জদয়ে মলিন ভাবসফারিত 
হুইয| মনকে অবনত কবে, ফলে মূন মুড ভ।বাপন্ন ও ভ্রান্ত হইয়া রোগ শোকাদি 
অশান্তির ছারা তাডিত হইয। সংসাব চক্রে ঘুনিত হ্য়। 


গীতা ভগব!ন বলিষাছেন 
চাতুব্বর্ণযৎ মধা! সৃষ্টৎ গুণকন্ম বিভাগশঃ 


অর্থাৎ গুণ জনিত কর্ম্বেব বিভাগ পূর্বক আমি চতুিনের স্থষ্টি কবিষাছি । 
অতএব ইহা নিশ্য যে বণভেদ শ্রীগৃবিক বিধান, এবং স্হান বিনানুসারে 
সংসাব পথে চলাই ধর্ম, কিন্তু হাষ। জীব ভমন্্ানে আঙ্গন্নু থাকাধ শ্ঠাহার 
মঙ্গলময বিধানের প্রক্কত মন্্র উপলব্ধি কবিতে পারে না, মধু জিহ্বায না দিয়া 
কর্ণে ঢালিলে যেমন কগেব কাবণ ভষ সেইবপ তাহাবা বর্ণের প্রকৃত তত্ব ও 
ব্যবহার সন্ন্ধে অজ্ঞ থাকাষধ বিপরীত ফল লাভ করে মাত্র। 


এইখানে একটি গল্প মনে পড়িল, জনৈক কবিরাজের এক ভৃত্য ছিল, 
সে একদিন শুনিল যে কবিবাজ ঙ।হাব ছাত্রগণকে বলিতেছেন “ ঘ্ৃতাদষ্ট গুণৎ 
'তৈলৎ” অর্থাৎ ঘ্ৃত অপেক্ষা তৈলেব গুণ অষ্টগুণ অগ্রিক, স্টেএই«কথী। শ্রধণ 
করিয়? কার্্যাগুবে গেল ও মনে কবিল যে তবে বৃথা অধিক ব্যয় কাঁরয়া ঘৃত 
োজনের আবশ্ঠক কি। ত$ সেই দ্িন হইতে জে অন্না্দির সহিত অধিক 
পরিমাণে তৈল ভোজন করাষ কিছু দিনের মধ্যে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত 
হুইযা পড়িল, কবিরাজ তাহার এই ছুর্দশ] দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল 
মহাশয় ! আপনার উপদেশ শ্রবণ করিঘ। আমি অন্নাদির সহিত অধিক পরিমাণে 
তৈল ভক্ষণ করিক্তছি, এবং তাহাই সম্ভবত আমার স্বাস্থ ভঙ্গের কারণ, তখন 
কবিরাজ সমস্ত" বুবিয়া বলিল, মুঢ ! তুই গ্লোকের অপরার্ধ শ্রবণ করিস্‌ নাই 
কেন? « তৈল 'র্যবহারের ফল ঘ্বতের অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক বটে, কিন্ত 
প্র্দনাৎ ন তু ক্ষণাৎ” অর্থাৎ দেহে মর্দন করিলে ই ফল হয়, তক্ষণ 
করিলে নহে। . 


ভাদ্র, ১৩১প।] ভক্তি । ১৭ 





তাই! আমাদের ও এক্ষণে এই ছূর্দশ! হইফ্বাছ্ে, ভগব বাক্যে চাতুর্বর্ণযৎ 
ময়া স্থ্টং" অংশটি আমরা স্বীক্কার কঞ্জিলেও উহার গঅপবার্ধ “গুণধর বিভীগশং” 
ংশটি বাদ দেওয়াতেই ব্যবহীর দোষে ভাবের বিশুদ্ধতা হারাইয়াছি ও 
তাহার ফলে আমাদের আধ্যাত্মিক দেহের খ্বাস্থ ভঙ্গ হইয়াছে এবং প্র গ্রানি 
স্কুল দেহ মনে সঞ্চারিত হইতেছে। 


প্রকৃতির জিন গুণ, সত, রঙ্গ ও তম, এই তিন গুণেব মধ্যে যাহার যে গুণ 
প্রবল তাহ্ঠর সেই কর্ম ও সেই গুণীনুযাযি কৃত হয়, এবং এই গুণের 
ন্যনাধিক্যই ব্রাহ্গণাদি ছ্বর্ণভেদেব মূল কারণ, শুদ্রবজোমিশ্রিত শুদ্বসত্বগুণের 
আধিক্যে ত্রীক্ষণ, মদিনমভ মিশ্রিত শুদ্ধবজোগণের আধিক্যে তরি, 
তমোমিশ্র রজোগুণাধিক্যে বৈশ ও বজোমিপ্ল তমোগুণাধিক্যে শুদ্র, এই, চারি 
বর্ণ লইয়া হিন্দী ্ীমাজ গঠিত, ত্রাণ এই সমাজ দেহে মস্তক, ক্ষত্রিষ বাহু, 
বৈশ্ট উদর ও শ্দ্র পদ জপ, জান লাভ করি] বহাব কার্ধ্য কারণের সম্বন্ধ 
বোধ হইযাছে, শীর্জন সহজেই কর্মদষ্টে গুণের আভাম পাইঘ। বর্ণের নির্ণয় 
করিতে পারেন, অথচ আত্মোনতিৰ পিপাসান অকপ্‌ট ভে যিনি জান লাভের 
জন্ঠ ব্যাকুল হন, গ্রীভগবান তাহার বাজনা অপূর্ণ রাখেন না, কিন্তু হায়। সুখ 
শরন্তির নিদান ও ভগবল্লাভের সোপান স্ববপ যে জ্জান, তাহ[র দ্রিকে কি কাহারও 
লক্ষ্য আঞ্ছে? শ্রীভগবানের কপার যদি কখন ব্রাঙ্ষণত্বের বিস্তার হয়, জ্ঞানের 
ছারা যদি কঙ্ন গুরু পুরোহিতগণের হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ হয এবং জন সাধারণের 
সহিত তাহাদের স্বার্থ গন্ধ হীন প্রেমের স্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবেই হিন্দুর 
হিন্দৃত্ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বর্ণাশ্রম ধর্মের দ্বারা সমাজ দেহের পূর্ণ স্বাস্থ 
ফিরিয়া আসিবে, আপন আপন অধিকারামুযায়ি ক্ঘ করিয়া সকলেই ক্রমোন্নতির 
দিকে অগ্রসর হইবে, নতুবা হিন্দু ধর্সের উন্নতি হুদূর পরাহত জানিও। 

ভাই! ব্রাঙ্ষণত্ব লাভ ভিন্ন আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ও দত্রতাপের বেগ 
প্রশমিত হয় নাঁ যদি জন্ম যুক্তর করাল কবল হইতে মুক্ত হইয1 বিমল আনন্দ 
লাভ করিতে চাও, তবে ত্রাঙ্গণত্ব লাভের চেষ্টা কর, সকলেরই ব্রাঙ্ষণ হইবার 
অধিকার আছে, যদ বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত ছিল, তখন ত্রাহ্মণেতর ব্ণ 
সকল এই ব্রাদ্ষণত্ব লাভের উদ্দেশেই ব্রাঞ্ষণের সহিত সমুচ্চয় করিবার জন্য 


৯ 


১৮, ভক্তি | | ৯ম$বর্ষ-১ম সংখ্য!। 





লালায়িত হইত, ব্রাঙ্গণের মেব। ও সঙ্গ করিবার ফলে সত্ব আ্োতের দ্বারা 
চিত্ত শুদ্ধ হইল ষখন হুদ জ্ঞানের ধিকাশ (হইত, তখন তাহারা ব্রা্ষণত্বের 
মধ্য দিয়াই মুক্তি লাভ করিত, অতএব ত্রাঞ্নণত্ে উন্নীত হইবার ৪টপযোগী 
জ্ঞান লাত করিতে যর কর. চেষ্টা আন্তরিক হইলে শ্রীভগবান *স২সঙ্গের 

ংযোগ করিয়া দিবেন, মনকে একবার সংসচের রসাস্বাদ করাইতে পারিলে 
ততংক্ষণাহ তাহার অধেগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে, পরে আস্বাদের গ্লাত্রা যত বাঁড়িবে 
হৃদয়ে ততই ভানের বিকাশ হইয! তোমাকে ক্রমোননতির পথে অগ্লসর করিয়। 
দিবে, ফলে আস্মোনতির জন্ঠ ব্যাকুলত। রূপ উর্জারু ' জমিতে সংসঙগের' বীজ 
বপিও হইলে যে জ্ঞান বুক্ষের উৎপত্তি হম, ভঞ্জি, বিগ্বাস প্রভৃতি সেই বুক্ষেরই 
অপাধিব কন মাত্র জনিও, এবৎ এই ফল সমূহ ভগবং চরণে অগসিত হুইলৈই মানব 
আনন্দময় শিবত্ে উন্নীত হইয়া অনন্ত কালের তরে কুতার্থ হয় 


ক্রমশঃ 


শ্ীহরেন্দনাথ মুখোপাধ্যায় । 





কর্ম ও ভক্তি । 


ও 00৫ 
০০ € 


কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুস্ভা শুভ কম্ম। 
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধম্ম ॥ 


শান্তে বলে, আমরা ও বলি, 'ধম্ম কম্ম” ইহার ব্যখ্যা ধর্মের কর্ম বা সাধন, 
ইহাও যেমন হুয্ আবার ধম্ম ও কর্ম একপ সমাস বিগ্রহ দ্বারাও অর্থ নিষ্পত্তি 
করা যায়। “ধর্ম,ও কম্ম? অর্থা২ ধর্ম ও ততস]ধন এই ছুইটির'পৃথশ্বোধ জন্মায়। 
এই ভাব আমঠী ধর্খী ও নম্বর ভেদ উপলন্ি করিতে পারি । যাহ কর্তব্য তাহ! 
ধর্মী; সুতরাং করণীয় বিষয়টি ধর্শা, কিন্তু তত্সাধন খন্জাসের নাম কর্ম 
কর্তব্য ভিন্ন অকর্তর্ক; বিষয়েও আমদের প্রয়াদ জন্মে, সুতরাং উহাও কর্। 


ভাদ্র, ১৩১৭ *] ভক্ভি | ১৯ 





শা এ 


অতএব কর্তব্যাকর্তব্যের প্রয়াকে কন্ম বলা যায়। কর্তৃব্য। কন্তব্য বিচারে কন 
“শুভ শুভ" দ্বিবিধ | যেমন হ্লীঞ্জরর অপকার করা অশুভ কণ্ম, আবার উপকার 
করা শুক্তী কর্ম, ইহ] শুভা»শুভের স্থুল ব্যাখ? মাত্র, বজ্জতঃ শুভ। শুভের তেদতাঁৎ- 
পর্ধ্য এরপ নহে। গত শুভা শুভ কর্ম” এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম মাত্রই 
শুত অশুভ, অর্থাৎ যে কোন স্বর্মই হউক, তাহা কেবল শুভও নব, কেব্ল অশুভ 
নয়; উহা! শুভ ও অশুভ দুইদ। কর্দ্বেব একটা ধর্ম ধর্ম আঙ্ছে, উহা! নিত্য 
পৃথিবী সতত আলে। কালে। মাখা । বর্ধের শুভ! শুভ নিত্যত্ব সম্বন্ধে 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করি এ যে মাঠ শ'প রাজী অমাচ্ছন্ন, দুষক ঘাস ভাঙ্গিয়া চাষ 
মই দিয়া ধান্য বা,গম শস্ত জন্মীইল, ইহা অব্শাই শুভ করা, যৎকালীন বহুমানবেষ 
জীবিস্থা সংস্থান হইল, কিন্তু পক্ষান্তরে গোম্ভিষাদি জাতিৰ আহার বিলুপ্ত হইল। 
আপনি ধোগাড় করিয়! একটা চাকরী পাইলেন, অন্ত একজন বঞ্চিত হইল। 
জমি কাটিয়া! পুুুর খনন করিলেন, ভান জল পাইলেন, কিন্ধ জমিব ব্যাধাত ঘটায় 
উত্পন্নের হানি হইল। আপান একটী ভোজ দিলেন, কান্দাল গরীবকে ও অন্ন 
»ধিলেন, কিন্তু কত মহন ছাগলের মুণ্ড দেল ইত্য'দি । 

“যত শুভ] ওভ কম্ম” এই উক্তি ঠিক উহাাই তাঁহপধ্য নয়। শুভ ও অশুভ 
এই দিবিধ কম্মই বুবিতে হছইবে। কারণ “যত” শজের প্রয়োগে করে একের 
হানি ঘষ্ট্রহযাহে । প্রত্যেক কন্মই যদি ওভ ও অশুভ বলা উদ্দি্ট হইত, 
তবে “যত” শব্দের পুব্ব স্থাপনা দ্বারা অর্থ বিরোধ ঘটাইঝর প্রয়োজন থাকিত না। 
এখন অশুভ ও শ্ুত্ত কন্ম্ের ভেদ, শ্রেণী বিভাগ ও সংগু1 নির্দেশ আবশুক। 
মায়িক ভূক্তির অনুবুূল কম্ম মাত্রই অণ্ুভ অর্থাৎ অশন বসন ভোগৈশ্বধ্য আধনে 

আমাদের যে প্রত্াস তাহ। অশুভ কন এবং মুক্ত্যন্থ মদ্ধানে যে যে প্রয়াম সে স্ব 
শুভ কন্ধু 1 

মাযার স্থল পুথে হাটিতে হাটিতে স্থল জল মদ্ধি ভব নণীর পার্েআগমন পর্য্যন্ত 
অর্থাৎ তটগু হওয়া! পর্যন্ত জীপ্রের কর্ম সব অশুভ, অতঃপর ষ্ভারি দরিয়া অপর 
পারে উত্তীর্ণ হওয়া! পর্যন্ত অর্থাৎ মুক্তি পধ্যস্ত জীবেরকর্ম সব শুভ। তুমি 
তুলসী স্থাপন কর, প্টীমন্দির মার্জন কর, ভ্ীনুঁঠির দশন এ্রণঞ্জ কর, তাঁর্ঘ প্ধ্যটন 
কর, দান ধ্যান কর, জপতপ মঞ্ধ শামী স্তব স্োত্র পাঠ কর, এসব শুভ কন্ী। 


২০ ভক্তি । [ ৯মক্র্দ-_-১ম সতখ্যা। 


০০০ 


তটস্থ হইয়া ঈশ্বরের মহিত সন্বন্ধ স্বাপন না করা পর্যন্ত, ভগব২সাধন ভঙ্গন সমস্ত 
শুভ কর্ম । - গুঁভ কর বারা ভগবছুপাসঞ্জার ত্বৃনিচয় গ্যোতিত হয়। তগবদ্‌ 
গন্ধহশন কর্মই অণ্ভ; ভগবং সম্বন্ধি ক্মুই শুভণ এই হইল $যত শুভা 
শুভ কর্ম্ট।” চতুঃষট্টি ভক্ঞযঙ্গ শুভ কর্ম, কারণ উহাতে চিত্ত শুদ্ধি হী এবং যত 
বন্ধন, সব ঘুচে। ভক্তি লেশহীন পরোপকার দঘাংদানাদি মহদনুষ্টান সব অণ্ঁভ। 
এতদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে বিধি মার্গের প্রতিষ্ঠিত সাধন ভজন শুভ 
কন্মা; উহাও ক"? কিন্তু শুভ কন্ম মাই শভ বা! অশুভ; সুতরাৎ- 








«কুষ্ণভক্তিব বাধক যত শুভাশুভ কম |” 


কণ্ম মাত্রই কৃষ্ণভাঁডর বাধক। শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের এই অত্তি সার গর্ভ 
হুক্তিতে "ভক্তি" প্রযুক্ত না হইখা কৃষ্ণ ভক্তি পদ প্রযুক্ত হইল কেন,*ইহার 
তাৎপর্য অবশ্য অতি গম্ভীর । ভক্তি চেষে কুঞ্ণ তক্তি রি খ ৷ কৃষ্ণভক্তি 
শুভা শুভ কম্্মাতীত বটে, কিন্ত সাধারণী ভক্তি শুভ কণ্ম মূল'অথচ অশুভ কন 
নিরুক্তা। অশুভ কর্ম্েব অতীত হইলেন ভক্তি, শুভ কর্ম তত্িত্তি। কিন্ত 
কুষ্ণতভক্তি শুত কর্ধেবিও উপরে, এই ছইষের অতীত। কর্ম মুণালে জ্ঞান পদের" 
উৎপত্তি হয, কর্ম চেনে ভ্রান শেঠ, কিন্তু উহা কণ্টকাবুত এই জ্ঞানপদ্ধের 
মৃকরন্দ ভক্তি । এই ভক্তি মপ্‌ ভান প় পরাগরেদু মাখা কিন্তু মধুকর বুবিরচিত 
চক্রে মণু বিশুদ্ধ জ্রনিন্মপ। ক শুতে দলে, জ্ঞানীও মপুচক্তর্পুর প্রসান্থানে 
অধিকারী নহেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশঘ বণিধাছেন £ 

কম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত তাহে ন। হইবে রত 
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন। 

এই দিব্য শুক্তির প্রথম 'এই অর্থ কব! যাউক্‌, যথা __কণ্র্ণ ও জ্ঞানী মিছা 
ভক্ত, অর্থাৎ তাহারা যথার্থ ভক্ত নহে) তাহাদের ভক্তিলেশ'থাকিলেও তাহার! 
ভক্ত গণ্য হইত পারেনা । কারণ তাহারা বিশুদ্ধ ভর্তিতে বঞ্চিত এইরূপ 
ব্যাখ্যা বঙ্ন করা তদগ্ধ আরও সুন্দর ব্যাথখ। স্থাপন করা যাউক; কক্ষ, 
জ্ঞান ও তক্ত এতিন মিছা'। তাহে রত হইবে ন।, কর্মে জ্ঞানে ও এই নাম মাত্র 
তীক্ততে বত হইবে ন। বা এ তিনের পদবী অনুসরণ করা সঙ্গত নঘ। মুণাল, 
পদ্ম ও পদ্ম মধুব অতীত বিশোধিত চক্রে মধুব গ্বদ্ধ ভগ্তির পরিচধ্যার রত হও । 





ভাদ্র, ১৩১৭। ] ভক্তি | ২৬ 








*গুদ্ধ তজনেতে কর মন।” ভঙ্গনের মূল কি % কাম, সুতরাৎ নিক্ষাম ভক্তিই 
শুদ্ধ। “কুষভক্তি” দ্বারা গুদ্ধ রাষ্ঠোর ভক্তি স্ভোতিত হয। উহ] শুভ! শুভ 
কর্মের উপরে । গুভা *শুত কম্ম করিতে আত্ম সেবাব হিল্লোল খেলে , শুদ্ধ 
রাগের ওজনে তাহা নাই কিন্তুউহাও কর্্মময স্বীকাব করিতে হইবে। সে কর্ম 
তা ওভাতীত চিদ্াত্মবক।& তাহা কি? ভগবং সেবা। শুদ্ধ ভক্তি রাগের 
তন মেবাত্তিক্কা। রু্ণ সেবা ভিন্ন জপ তপ মন্গদি শুভ হইলেও নিতান্ত 
নীরস। গাঠক ভক্ত ঠাকুবগণ, আপনারা গোবাটাদের ককণ। পত্রে কখনও ভাব 
গদৃর্ণদ ছইযাছেন, তখন এটিও তৎসঙ্গে বেশ অনুভব কবিষাছেন যে তখন আব 
মন্ত্র তন্ত্র সন্ধ্যাহিক কিছুই চিন্তে লঘ না, ভাল লাগে না। তখন ওসব অসার, 
নীরসু নিরর্থক, বলিষা বোধ হযূ। স্ৃতবাৎ এবিষঘে এ অধম আব অধিক পিখিস্কা 
কি হৃদ্বোধ কর্ধাইবে ? তাই অপাপিব জরীগ্রস্থ প্রীমগ্ভাগবত ছুগ্ধের আওটা 
শ্রীচরিতামৃত এই অমুত ঢালিযাছেন, 

“কৃষ। ভক্তির বাধক যত গওভা শুভ কর্ম। এখন প্রশ্ন “কৃষ্ণ ভক্কি 
বলিতে শুদ্ধ ভক্তি হৃচিত বলিয়া মানি কেন? “ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণ” “বাধা পুর্ণ 
শক্তি কৃষ্ণ পুর্ণ শক্তিমান ।” স্থানান্তরে শ্রীরাধা হলাদিনী শক্তি বলিষা বণিত 
হইযাছেন। এ“হলাদিনী” বিশেষণ যোগে খণ্ড শঞ্তিব বোধ জন্মীষঘ। অথচ 
স্থানান্তরে পূর্ণ ঞীক্তির আরোপ থাকিল, এই বিবোধেব মীমাৎসা হণুষা চাহি । 
ক্ষীরোদ মন্থনৈ সুধাসার উ্থিত হইয1 ছিল৷ ছুথেব সাব যেমন মাখন, মাখনের 
সার ঘ্ৃত, তদ্রপ সমষ্টি শক্তি বা পুর্ণশক্তি সিঙ্ধুর সারুমুধা এই হ্নাদিনী। 
সুতরাং সর্বশক্তি বীজ সার বপে হুলাদিনীতে বিরাজমানা। “যহ্যেন যুজ্যতে” 
হলাদিনী যেমন ছাকা শক্তি, শক্তি মান কৃষ্ণও তেমন ছাকা ঈশ্বর বা “ঈশ্বরঃ 
পরম?” ॥ হুলাদিনী যেমন এরখর্ধ্য পরিশুন্ত। শক্তি, কুষ্ণও তেমন ত্রশ্্ধ্য লেশহীন 
ঈশ্বর (মানুষ); ভক্তের ভাব যতই নির্দল হয, ঈশ্বর ততই নির্্বল 
(শীশ্বধ্যহীন ) ও ঘন হইয়। দুপ্ধের ঘ্ৃতব২ ভাবুকের তৃপ্তি সম্পাদন করেন। 
ললাপক্ষে দেখুন, ক্মাকাশ হইতে বানু, বায়ু হইতে তৈজঃ, তেজঃ হইতে বারি, 
বারি হইতে ক্ষিত্তি ই ভাবে গ্ষিতি আকাশের ঘন পবিণাম ও রস প্রধান 
( কারণ ইহার পঞ্চগুণ)। আক্রীশে ও বাগুতে চিনি, গড়, ুষ্ধ, ঘ্বৃত, মধু, আমর, 


২২ ভক্তি । [ ৯ম বর্ধ_-১ম সৎখ্যা। 
১ 
গনস, আনারস 'ফলে না, কিন্তৃপ্টহাদের পরিণাম ক্ষিতি এ সব ফলায়ু। তদ্রপ 


কুষ্ণ ক্ষিতি অবতার “পরমঃ ঈশ্বরঃ” পর পর উ এলকতায় “পরম?” পঞ্চ বসাস্বক | 
অথচ এই উংকষ্ট সার বস্ঠই আর্দি বীজ। আঞ্চাশে, বাগুতে ও তেজে 
ভগবানের অবতার প্রকটিত বলিয়া আমব্রা গ্রহণ করিতে" পারিনা, মনীষীগণ 
শাস্প দ্বারা প্রকট বলিঘা সিদ্ধান্ত করিতেও পারেনঃ কাবণ শাস্থের গর্ভ অত 
জলে স্থলে ঈশ্বরেব প্রকটতা পাই; যথা £--জলে মহণ্ত বুম, জলে, স্থলে 
বরাহ ইত্যাদি । জল স্া্টর পুন্দের কোনও অবতারের নাম নাই । স্বেদজ। 
অগুজা ও জরাণজ এই তিন শ্রেণীর জীন জলে শ্লেহ বাস করে; অণ্ডজ 
বিহপণুণ আকাশে বিচরণ করিলেও তাহাদের জীবিক! গলে স্থলে । জলস্থলের 
জীব আমাদের চম্মরচশ্গুর গেচর | খর যনজীব, ত্র তব অবতার, কিংবা ঝুু্রাপি 
বিডৃতি সুভুবে। এসব অংশাব্ত!রেব কথ! ধলিহেছি। অবতার জীবে ভেদ অঙ্গ 
ও অধিক কারণ 'অংশ অবতার পুরুষ মংস্তািক যত।” 

“অনন্ত স্ষটিকে যৈছে এক শধ্য ভাষে। 

তৈছে জীব গেবিন্দের অংশ প্রকাশে 1" 

হততরৎ জীব ও অবতার সবই আ্রীভগবানের অংশ, কিন্তু তবু ভেদ আকাশ 

পাত।ল অসামান্ত |” “মাবাকাধ্য নহে চিদ্বানন্ধময” অবতার অংশ, টিদান্ধণমন় | 
জীব অংশ মায়রচিত দেহে বিশ্বিত। জীব অতি ক্ষুদাংশ ;) যথা £- 

বাণাগ্রশতশোভাগঃ কঙ্সিতো যঃ সহত্ধা । 

তন্তপি শতশোভগো জীব ইত্যভি ধীয়তে ॥ 

বিখুধরন্মোভর বচনমূ । 
মহাবিঞুজগত কতা মায়য়া যঃ সজত্যদঃ। 
কৃষ্ণ এই ক স্থিতি প্রলয়ের অতীত পুরুষ ব্রহ্ম স্টিতে বর্ষার এটির 

পুর্বে গুধুবতার ভাকাশ পান। ক্ষ্ট্যাদি লীলা এপর্ধ্যান্ত্,ক্র। কৃষ্ণ এ লীলার 
অন্রীত। মে সব ম্হাবিষুর কাধ্য | আমআণটি' হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষের 
পরিণতিক্ডে আম ধল্চ জন্মে ) তন্মধ্যে অবিকল সেই আঁটি প্রাপ্ত হওয়া যাষ, 
তদ্রপ হেষ্টি লীলার মূল কৃষ্ণ, স্থষঠির পরিণতিতে সর্ট বক্ষে কৃষ' প্রকট হইয়াছেন। 


ভাদ্র, ১৩১৭প ] ভক্তি | ২৪ 





“কুষ্ণত্য ভগবান্‌ স্বয়ং” যাহার ভাব পূর্ণ ও পরিপক তাহার ঈশ্বরও পুর্ণ সৃতরাং 
কৃষ্ণ এ বৃক্ষের মাত্র একটা প্রেশ্রফলের টি, উনি (প্রমরাধার অঞ্বরণে আছেন । 
এই গেল এক কথা । 

দ্বিতশ্জতঃ কৃষ্ণ মদনমোহন, অপ্রাকৃত নবীন মদন। জীবচিত্তের উপজাত 
যে মদন ব! কাম অর্থাৎ ভোগৈশ্র্ধ্য ঝসনা তাহাকে যিনি মোহিত বা নিরস্ত 
করেন তিনি মদন মোহন । নি চিত্তের অন্য বাসনা দূরীভূত করিয়া নিজ পানে 
কেবল আকর্ষণ করেন তিনি মদন মোহন কৃষ্ণ, তান অপ্রাক্তুত নবীন মদন, তিনি 
প্রানুক্ঞ ম্দন নজ্ুন; প্লীকৃত বা ইতর মদন বিষ্ব ভোগের দিকে টানে, কু 
অপ্রকিত মদন, ঠিনি জীবকে নিজপানে টানিয়া বিষ মুক্ত করিষ! প্রেমামুত্ত 
পিপ্নায়েন। কুঞ্জ নবীন মদন, অর্থাৎ কিশোর মদন যুবক মদন, নহেন। গ্রাক্তত 
যুবক মদন জন্ন্ঠনাংপত্তির হেতু হইঘা' জীবকে পতিত কবে; কিশোর মদন 
্রহ্মচর্ধ্য দ্রিষা জীবকে উদ্ধে তুলে ডেস্বীরেতা করে)। যে মদনেব জালাধ জীব 
সতত আলু তাপ দক হইতেছে, বিষন বিষ পান করিয়! “হা হতোহম্মি? 
করিতেছে, সেই মদন্রে দাকণ জালা যিনি শীতিল করেন, মদনের গ্রভাব 
যিনি সমূলে বিনষ্ট করেন, তিনি মদন মোহন কুণ্ক ৷ বিষষের অতি খব তরঙ্গিত 
প্রবাহে আমরা ভাসিয়া যাইতেছি; এমন প্রবাহের ধারা হইতে আমাদিগকে 
উজান গ্রহাইয়া নিতে এমন শক্তি আবে। বীর্ধুশী প্রবল তাহা ভাবুন। বিষ 
সম্ভোগ ঞ্্ডই আপাত মধুর সে মধুর লোভ ছাড়াইযা নেওযা কি সামান্ত শক্তির 
কার্য? মদন হাবভাব-ময় অতি হন্দর একটা যুবক পুকষ , তাহাব ধনু ফুল, 
শরফুল, মদন এমনই হুন্বর জুকোম্ল) তাহার বপে ব্রচ্কাও ভূনিয়াছেন। দেবগণ 
সতত তাহার বপ-মুগ্ধ শরগীড়িত। এমন হুন্দব পুরুষের রতি সাঁজিয়াছি। এমন 
পুরুষে আত্মসমর্পণ করিষাছি! এখন ভাবুন, এমন পুরুষেব লোভ ছাড়িতে 
পারি) পিবৰিতে তিলাঞ্জলি দিতে পারি, অমন পুকষেব পিপিতকেও ছার মনে 
করিতে পারি, এমন আব্হমান কালের পীরিত ও ভাঙ্গিষ$ ্কলিতে পারি, 
এমন পুরুষকে ধিকার হ্যাকার দিয়! চলিয়া যাইতে পারি, আবার কেমন 
পুরুষের দর্শন পাইলে 

পাঠক, ভাবুন যে পুরুষের মুত্তি মাধুরী দর্শনে সেই' মদন বিছ্বল হয়। 
"নবীন মদন" অভিখ্যায় অতি সুন্দর সুঠাম একটা পুরুষ রতন অন্তিব্যক্ত 


২৪ উক্তি । [ ৯মাশর্ষ-১১ম সংখ্যা 


রিটন রানি িরীটিিররিনভেরগাতিনি তীর কিরন রাজ 
হুইতেছেন। এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে কৃষ্ণ মুক্তির উপরে মুক্তি 
নাই; এমন খ্নারী মনোহার্টী” আর নাইঞ। দশ জের অনত্ত মূর্তি, কিন্তু সর্ববমুর্তির 
রাজ! শিরোমণি কুষ্*মুর্তি, উহা শ্বরূপ মূর্তি হতরাং পর্ণনুন্দর, পুর্ণমধুক পুর্ণরস, 
পূর্ণানন্দ, পূর্ণহুখ! এমন "আত্মরুচি তমুকমল" মানসে অই একটি ফুটে! 
নবমেধের তুল্য প্রাণ নিগ্ধকর লয়নানন্দ বস্তা গগনে চত্রা ও নয়। চিত্তা 
কাশের সেই মেতমুর্তি, অহো ব্লিহরি! মেঘপণুর্তির কি অঙ্কে কোম্গ 
বিজন ঝলা! এই অঙ্কে, এই অঙ্গে মাখা! মদনের মদনমূর্তি! যাহার 
মানস গ্র্নে সেই শীতল মেঘঘুর্তিময নীলকমল প্রস্ষটিত শঁইয়াছেন, ণতনি 
জানেন, পে শ্রীতুর্তিগ কেমন আকর্ষণ কেমন মধুময়, কেমন প্রাণ মাতান। 
পূর্ণ সৌন্দর্ধ্য-সিস্কুর মধিত সুধাচারু কৃষ্ণচন্্র! ক্রমশঃ । 
শ্রীকাণীহ্ দ।স। 


প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ! 

মানুষ নিজ নিজ কর্মফল ভোক্তা, বিশ্বনিয়স্তার অথণ্ড নিয়মের একটুকও 
অন্যথা করিবার ক্ষমতা নাই। সেই বিধাতার বিধিমতে দরীত্রজন্বাষ্টমীর 
সময় হইতে আমি অঅহুস্থ রহিয়াছি পত্রিকার সময় অতিক্রম হইয যায় বলিয়া 
ভক্তগণের জ্দয়ানন্দ দায়ক “লীল। রহস্ত” এবারে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, 
পরের মাসে প্রকাশ কপ্পিব আশ।ছিল। লীলা রসাস্বাদন কারী ভক্তগণ আমায় 
ক্ষমা! করিয়া! আশশর্বাদ করিবেন যেন "লীলা রহস্ত” আলোচনা করিয়া ধন্ত 
হইতে পারি। 

শ্রীদীনবন্ধু শর্খা, 
সম্পাধুক। 


জ্রাাধারমণো জয়তি। 


ভক্তি । 


পু 


১ম সংখ্য।--৯ম র্ | 
ভক্তিরগব্তঃ স্ব! ভক্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরপ চ ভক্তির ক্তম্ত জীবনম্‌ ॥ 











প্রার্থনা ৷ 


সপ্ন 98057050090 


সংসারেহম্মিন যোগমায়ারচিতে প্রকৃতেঃ পর ! 
মা মাং প্রলোভিতৎ কৃত পরীক্ষাৎ কুরু মাধব !! 


হে মায়াতীত! হেনিত্যনিরগ্রন! তোমারই ইচ্ছা শক্তি স্বরূপিনী যোগমায়া 
দেবীর বিরচিত এই বিচিত্র মংসারে একমাত্র তোমার দব়। ব্যতীত কেহই আত্ম- 
রক্ষা করিতে সমর্থ হয়না । নিরন্তর, প্রলোভন্বে মামস্রী আশেপাশে বিরাজমান, 
কার সাধ্য স্থির থাকে হে দীন-দয়াল! সহজেই দুর্ধল ই দীনহীনকে আৰু 
কত থেশ্বায় ফেলিবে ; ধন, দন, মান ও নানাবিধ ভোগ্য বন্য প্রদানে প্রলোভিত 
করিয়া আর কেন পরীক্ষা করিতেছ? অন্তধ্যা্ষিদ ! তম কি জনন! যে, 
তোমার শক্তি ভিনত মার কোন ক্ষমতা নাই ! তুমি কি জাননা যে, তোমার কৌশল, 
তোমার মায়ার নিপুনত। ভেদ করিয়া, ভাব বুঝি তাবরক্ষা করিতে আমি সম্পুর্ৃ 
বআবোগ্য আর তুমি কি জাননা যে, তোমার পরীক্ষা উত্তীর্ন হওয়াও তোমার 


২৬ ভক্তি। [৯মবর্ধ_ব়, ৩য়, সংখ্যা। 





প্রদত্ত শক্তি স্বুপেক্ষ ? পৰীক্ষা করিও না, খেলিতে ইচ্ছা! হস্দ খেল, খেলাম 
মজাইয়! রাখ; তোমামষ হইয়া! আপনা ভু য়া স্তর তোমাৰ খেল অনুভব করি। 
কর্থী করাইতে ইচ্ছাহয় কর্খ দাও দিবানিশি তোমার কম সাধনে জীবন উৎসর্গ 
করি। আব যদি বার বার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছাহস, তবে'একাগ্রতা, দৃঢ় বিশ্বাস 
প্রভৃতি সদ্‌ৃৎ ণ প্রদানে পরীক্ষার যে'গা করিয়া পরষ্টক্ষা কর। নতুবা অযোগ্যকে 
পরীক্ষা করিলে সর্ধ্ান্তধ্যামী ও দয়ামঘ নামে কলঙ্ক হইবে ।” হে ভাবনিবি ! 
যাহা ইচ্ছাহয় কর কেবল ইহাই প্রার্থনা ভাব ছাড়া কুরিও না, যথষ্ী যে ড্লাবে 
রাখ তাহাই মেল ভে!মার শক্তি, তে।মাব ভাব ও তোমার ঈশরত্ব অনুভব 
করিতে পারি । অভাবে, ঢুণখে, বোশে, শেকেও যেন তোমার ভাব ভালবাসা 
ভূলিব।'না যাই। ভাল মন্দ, সং অসং যাহা কিছু করাইবে তাহাতে যেন তোমার 
ভাবে প্রফুল্ল থাকিতে পারি; অভিমান কাডিযা লশু দ্বীনের ইহাই প্রার্থনীয়। 


শীট দীনবন্ধু শরম 


তারে ডাকে।। 
( গীতিকা | ) 


ভারে ডাকে তরে ডাকো! 
প্রাণ-মণ এক হয়ে ভাই) 


| হিয়া জুড়াবে (রক 

ৃ অন্তরের ধন অন্তরেতেণ 
ব্যাকুল হয় ডাকো ॥ ূ ডুব, দিয়ে তারে দেখো । 

নাম-নামীতে না আছে ভেদ, ৃ তারে ডাকো, তারে ভাকো ॥ 
এই ভাব হুদে রাখো! ূ হতাঁদ হও না রে, 
ভূলে যেও লা রে, আশা ছেড়ে না বরে, 

সংসার মায়াফ। তুলে যেও না বে, বিশ্বাসের আলো হাতে লায়ে, 

| 


স্বভাবেতে স্থির থেকে ভাই, «ধীরে চলতে থাঁকো।* 

আপন ত্বরে থাকে! । ডাকৃতে ডাকৃতে পাবে সাড়া, 

তারে ড' তারে ডাকো ॥ ভয়ত রদ ঢা কেো।। 
দেখিতে পাবে রে, দত্ঠারে ডাকো, তারে ডাকো ॥ 


সেই অপরপ রূপ হের্ঠে, / দীন-জ্রীরদিক লাল দে 


পপিপ।সিত। 


আছি যে চেয়ে। 


(গীতিকা | ) 
আমি আছি যে চেন্তে। ভুমি অন্তধ্যামী, সকলিত জান, 
তুমি আসিবে বলিয়ে, হে প্রাণ বল্পভ! | প্রবণ পিয়ামে রেখেছি পরাণ, 
অ[ছি হুদাসন বিছাইয়ে ॥ না কর হে বাদ করুনা প্রদান, 


ক য'বে শুকাইয়ে ॥ 
ব।মে রাধা ল'য়ে হে বংশী বাদন, 
দয় মাঝে বারেক দাও দরশন ; 
ষুগল মাবুরী করি আশ্বাদন-__ 
(যাই ) আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে ॥ 
প্রেমের অঞ্জলি লে দুটা করে, 
সখীর অন্ুগ। থাকিয়ে অদুরে, 
করি সমর্পণ যুগল চরণে 
ধন্য হই সেবা লইস্ষে ॥ 


কবে হবে তব শুভ আগমন ৭ 
পরাণের সাধু হইবে পুরণ; 
প্রেমানন্দে পুর্ণ হাবে তননুমন,- 


রাঙ্গ। পা ছা'খানির পরশ পেয়ে | 


আশ! পথ চেয়ে কত দিন, 

এ তীন্ধেতে বলব হইয়ে মলিন ? 

মূম আঁ, ওহে পীতবাস ! 
মিটাইবে দেখা দিয়ে ॥ 


দীন-_ভ্রীবমিক লাল দে। 
পাদোড্ডবা ৷ 


ওমা গঙ্সে! তুমি সর্ব কলুষ নষ্শনী, 
ভ্িগতের গশুভতরে জনম তোমার । 

ভাগটীরথী মর্ভে) আর স্বর্গে মন্দাকিনী ) 
পাতালেতে' ভোগব্তী নামেতে প্রষ্চার ॥ 


৮ 





ভক্তি । | *ম ব্--২৭।_ ৩২) পংখা!। 


কেহ বলে ুুুনী, কেহ বা ত্রিশ্োতা, 


কেহ বা জাহৰী নামে, করে ধা অহ্বান ; 


ত্রিপথগা নামে কারো কাছে বা আখ্যাতা; 
কেহ বা স্বর্ণদণী বলি জুড়ায় পরাণ। « 


যার যাহে অতিরুচি বলুক সে নাম; 

সকলি তোমার যোগ্য না আছে সংশয়। 

আমি ভাল বামি আর বলি অভিরাম; 

পাদোভবা, পাদোত্তবা কিবা মধুময় ॥ 

রাঙ্গ পা ছু*খানি-চির-আরাধ্য আমার । 

তাই, ভাল লাগে "পাদোড্বা” নাম দুধাধার ॥ 
দীন-ভ্রীরমিক লাল দে 





মনের প্রতি উপদেশ । 


5) 


অনিতা নখের আশে অনিত্য ভুবনে, 
কামনার দাস হ'য়ে রে অবোধ মন! 


রবে আর কতকাল মায়। আবরণে, 
ব্যাধকৃত পাশ-বদ্ধ কুরঙগ যেমন ॥ 


(২) 
কাকী কি সুনিশ্চিত ওরে ভ্রান্ত মম, 
এ সংসারে চির-বাস হইবে তোমার। 
বিবেঁকাস্ত্রে মায়াপাশ করিয়া! ছেদন, 
ভাব দেখি একবার তবের ব্যাপার। 


আশ্বিন, কাতিক্ষ, ৯১১৭। ভক্তি | ২৯ 





(৩) 
যে জীবন, রক্রা! তরেখএতই ভাবা, 
কালপু্্‌ হাটে তাহা কে রাখিতে পারে ? 
মুযুর্ু দশায় কত ভুগিবে যাতনা, 
জীবনের শেষ গতি হবে প্রেতপুরে ॥ 


(৪) 
কিবা সুখী কিবা দুঃখী ধনী কি নিধন, 
সমগন্টি সকলের ভিন্ন কিছু নয়। 
সাগর সঙ্গমে যথা শ্রোতম্বতীগণ, 
পার্থক্যের কিছু মাত্র চিহ্ন নাহি রয় ॥ 
(৫) 
কোন্‌ আশে ভব-বাসে হইয়েরে ভ্রান্ত, 
“আমার” “আমার” কর সদা সর্বক্ষণ? 
“আমার” ফুরাঃবে যবে হইবে প্রাণীস্ত, 
কিছু নাহি যাবে সঙ্গে ধন পরিজন ॥ 
(৬) 
তাই বলি ওরে মন না হও পাগল, 
অনিত্যেরে নিত্য ভাবি হুখের পিয়াসে। 
সুলভ “নরতন্থ ভজনের মুল; 
ক'রো। নারে জর্জরিত কু-ভাধনা বশে ॥ 
(৭) 
নির্বাত স্থানেতে যথা প্রদ্দীপের শিখা- 
স্থিরভাব, সেইরূপ হইয়েরে শাস্ত। 
ধ্যানযোগে হুদ্সনে আনি বাকা সখা, 
পাদপদ্ে লক্ষ্য রাখ না হইও ভ্রান্ত &* 
(৮) 
আছেরে মধুবু রস চরণ কমলে, 
ধাহা পান করিধারে শ্রজাজন! যু 


৩০ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ-$ংয়, ৩য়, সংখ্যা । 





লোকধর্ম্র/লজা, ভয় ত্যাজিয়া সকলে, 
আসিত কালিন্দী তীয়ে উন্মমুনী মত॥ 
(৯) 
নিত্যানন্দ রসাধার শোভার আকর, 
শ্যামহুন্দরের ছুটী রক্তিম ভরণ। 
ধ্বজ বজ্কান্কুশ চিহ্ন পরম সুন্দর, 
সোনার নূপুর তাহেমধুর গুঞ্জন।, 
(১০) 
সবিনয়ে বলি মন রাখ মোর বাণী, 
সহ কণিকা-দলে হদি সিংহাসনে । 
স্থাপিত করিয়া রাঙ্গা চরণ ছু'খানি, 
পুজা কর ভক্তি ফুলে প্রীতির চন্দনে ॥ 
অপার আনন্দনীরে হইবে মগন। 
শোক তাপ দুরে যাবে জুড়াবে জীবন ॥ 


দীন-_ভ্রীশশিভৃষণ সরকার । 


বপনের 


বিভূ-গীতি। 


€কেমনে পাইব, সে অনন্ত ধন! 

৮দেহ ক্ষীপ আয়ুহীন, বাচি আর কত দিন, 
ঘুম-ঘোরে সংজ্ঞাহীন, ভুঙ্জিব নরক যাতনথ 
দীননাথ এতদিনে, ক্ষমিয়াছ ক্ষযা গুণে, 
তবুত অবাধ মন ছানা কুখখ গমন ॥ 


আশ্বিন, কাস্তিক,১৩১৭। ] তক্তি | 





%৪ € ৪২ ) 
হয়ি হে এই মিনতি করি, 
দয়! করে দীন হীনে দেহ চরণ তরি । 
ভব-অক্ুল-পাথার, ইথে নাহি পারাবার, 
কপ করি যদি তার তবেই গো তরি ॥ 
এ সংসারে তোমাবিনে, নাহি দেখি হেন জনে, 
তাঁরতে অধম জনে হুইয়ে কাণডারী ॥ 
আমি অতি অকিঞ্চন, নাহিক সঙ্গতি হেন, 
যাহাতে তোমার গ্রীতি জন্মাইতে পরি ॥ 

( ৩) 

আশাকরে ডাকি হরি আজি তোম! বারে বারে । 
পদ্াশ্রয় পাই যেন আশীর্বাদ কর মোরে ॥ 
ডাকিত্তেছি অনুক্ষণ, তৃষিতা চাতকী হেন, 
জ্ঞান বারি কণা দানকর অজ্ঞ তনয়ংরে ॥ 
ওহে অগতির গতি, তোমা বিনা নহি গতি, 
হুর মোর এ ছুর্গতি ক্ষমা করি এই বারে ॥ 
তব প্রর্তি ভক্তি দানে, তৃষিও অজ্ঞান জনে, 
চেতন হউক অচেতনে তব করুণায় 
(কিকরিদ যাব কোখা, কারে কৰ দুঃখ কথা, 
এ সন্কটে তোমাবিনা হরিছে ডাকি কান্রে॥ 


(৪ ) 
হেহরি! দ্বীন বলভ! দেখাও আজ আমায়! 
পবপাকৈ পড়িয়ে প্রভো | ডাকি তোম্ঠু বার বার»। 


তাপিত মন্ত গরাণ, মোহাচ্ছন্ন কম্প্রবান, 
ষ্ঠ 
হেরি ক্ষণ দিক ছুপ্য, বিলে এ চরণ তোমার । 


৩১ 


ভক্তি । | ৯ম বর্ষ_-২য়, ৩য়, সংখ্যা । 





করিঃধত প্রাণপণফততই হুই পতন, 

ভাবিয়া আকুল মন, হেক্ধীখন রঞ্জন মোর। 
(৫) 

(মন) মায়া নিদ্রাত্যজি হও সচেতন । 

হরি নামামৃত, পিও অবিরত, 

অন্ধকুপে আর হবিনে পতন ॥ 

রবেনা। রবেনা, কলুষ যাতন। 

নিত্য মুক্তি পদে হও নিমগন ॥ 





শ্রীশ্ীগুরুপদে ॥ 


৪১০ (টে 8 -পস এজরর? 


প্রণমামি গুকুপদ্‌, যেপদেতে মোক্ষপদ, 
সে পদ সর়োজ বিনে আর কিবা আছেরে। 

ওরে মন মধুবরত, পিয় মধু অবিরত, 
কেতকী কণ্টক বনে কেনযাও তুলেরে | 

বিষয় কেতকী বটে, তাতেত বিপদ ঘটে, 
আয় ব্যয় সকয়েতে নানা কষ্ট আছেরে। 

তক্ষয় অবায় পদ, যেই পদ নিরাপদ, 
সেপদ ছাড়িয়ে কেন অন্ত পদ চাওরে॥ 

জেরে বলি ওরে মন, গুরুকি পামান্ত ধন ? 
গুরু কেকিচিনেছ! সেসামন্তত নয়রে । 

গুরু রূপে অনাকার, সাকার মানবাকার, 
তারে কি মানবাকার গণনায় গণেরে ॥ 

গুরু কে না মান নর, গুরু সাক্ষাৎ ঈখর, 


গুরু ব্রচ্মা গুরু বি মহেখর হয় য়ে। 


আশ্বিন, কাতিঙ্গ ৯৩১৭৭] ভক্তি । ৩৩ 
(8৭০/০০০০০৪/৪কবরআজর এল 


প্র তন হন পক, গতক বা$। কক্প তন 
বা পুষ্টুঞ্জতে ঠ্রীবেব ওক কপ ধরেরে ॥ 

অহা! শি গরুর দয়, হলি নাম্‌ দীক্ষা দিয়া, 
অবহেলে তরাইছে মত জীব চরঘে | 

দুস্তর সাগর মন, স্থান দির জি মধ্যে, 
তরি যথা! পত্র ঘম সিন্ধুপাব সবেরে ॥ 








যে গু চুরণ বই, রাধা পেতে নাই, 
সে গুঞ্ক চরণ বই আব কিব! অছেবে। 

পিতামাতা চৈতে ওক) গুরু বটে গুক গুরু, 
গুরুত্ব পাইবে গুক লঘু াঘ। ভজবে | 

এমনি গুরুর কর্ধা, পুৰঝ মন ভার মন, 
ম্ম্ন্‌ দ্য্ন কীট অন্ঠ কীটে ধাবে বে। 

কীট দেহ কৰি হত, কবায় আপন মত 
গুরু সেই কূপ শিষ্যে নিজকপ করে রে ॥ 

পিতামাতা দে জন্ম, ভে!গ মাত্র নিজ কর্ধ, 
নাহি বুঝে ধন্ম যারযে সে তুগেরে 

তার।সে জন্মায়পিণ, শুন্ট সব জ্ঞান কাণ্ড, 
বার বার যোনি দণ্ড মধ্যে এমে হয় রে॥ 


শুরু দিলে জ্জান শিক্ষা) তবেছে জীবের রক্ষা, 
অবহেলে গেয়ে দীক্ষা অনায়াসে তরে বরে। 

এই যে জীবের দেহ, জল ভাণ্ড সম এহ, 
জাতি স্পর্শে শুদ্ধ হয় অজাতিতে নয়রে ॥ 

গুরু ইখুন দেহ ধা, যথা স্বামীল্জীন। নাবী. 
জীবন মরণ সম সেই দেহ হয়রে। 

যে দেহ গুরু ত্যানী, সেই দ্বেহ সর্ধদতাপ্ধণী, 
মৃত সম্জসেই দেহ গণনা গণে বে ॥ 


ভর্তি । [৯ম বর্ষ-_২রফ) ৩য়, সংখ্যা । 





অতএব বুঝ মন, . সেৰ গুরু শ্রীচরণ, 
লে চবণ দিন! আব এভবেগকি আঞ্ছ বে। 

ধর উবে দঁচ কবি, যে ভলেদেখ হরি, 
ভিজ ভন 103 গন এও নাতি হার বি 

যু তক টবশু পন শত রং পিপি । চিনে গন্ে। 
11 1০ মন্দ ভা জার খায় বে। 

সে নামে সংসারবৃতে, গুরু গরু বলি বক্তে, 
অনায়াসে ছয় বুত্রে জয় করে সেই রে ॥ 

পেলে গুরু উপদেশ, অশেষ দোষের শেষ। 
নাথাকে পাপেব গেশ হয়ি হরি বলেরে। 

ভ্রম তম বিন।শিয়া, অচেতনে চেতনিয়া, 
যে গুড প্রসাদ জেরে দিব্য জ্ঞান পাই রে॥ 

সে গুরু চরণে মন, কর সদা আকিঞ্চন, 
অনর্থে সতর্থ জ্ঞান যেন নাহি হয় রে। 

কাচেরে কাঞ্চন ভেবে থা মুগ্ধ হয়ে ভবে, 
শ্রীগুরু চরণ মন হাব।য়ে'ন। হেলায়রে ॥ 

এই ভব পারাবার, গুরুদেব কর্ণধার, 
নেই বিনে তরাবার অ!র কেহ নাইরে । 

গুরে ম্ন কেন ভূল, পালে হুঃখে নাহি তুল, 
অতুল বিপদে প'ড়ে এ জনম যাবেরে ॥ 

যে দেখি তরদ্দ রঙ্গ, শোষে ক কাপে অঙ্গ, 
ভয়ঙ্কর শ্োত ভঙ্গ ঘুরাপাকে খুরেরে। 

চাই এর মাঝি শক্ত, তবে মে হইবে মুক্ত, 


ন] হইলে এক পাকে পাকে ডুবে যাবেরে ॥ 


৬. শি 
এই ভব ছুস্তরতে, চাও যদি নিস্তাঁরিতে, 
মুঢ় মন গুরু পদে রতি মতি সপর। 


আস্থিন, কাঁতিক ১৩১৭।] ভক্তি । ৩৫ 





নাশিবে বিপদ ধর্ত, জন্সিবে ভক্তি মত, 
এ সংসাঠুঞজার ধেই সেই পদ পাধিরে ॥ 

রাখ গুরুপদেস্ভক্তি, তাতে যেন হত ভক্তি, 
কভু নাহি হয় মন সজাগেতে থেকোরে । 

ভ্রম ঘৃমে ঘুমায়োল্॥। এ জনম হারায়োনা, 
গুরু রুষ্ট হৈলে সর্ব ধর্ম নষ্ট হবেরে॥ 

গুরু যদি রন তুষ্ট, কষ যদি হন রুষ্ট, 
তাতে নাই তত কষ্ট গুরু উদ্ধারিবেরে। 

গুকু যদি হন রুষ্ট, তাতে নহে কু্ণ তুষ্ট, 
দুইকুল হবে নষ্ট শেষে ফাকী পাবিরে ॥ 

দরিদ্রেরে ধন কষ্ট, তাত মন জান স্পষ্ট, 
তথাপি ধনীর কাছে চেয়ে কিছু পায়রে। 

রোষ যদ্দি করে ধনী, রোষে ধন রোষে ধনী, 
রোষ কৈলে ধনী ধন আর কেব। দেয়রে ॥ 

তাই বঙ্গি ওরে ম্ন, সেৰ গুরু শ্রীচরণ, 
হন্দব রতন মণি তোর হাতে দিবেরে। 

ঞ্লারবে দরিদ্র দশ, ঘুচিবে ভব পিপাসা, 


অব্যয় অচুযুত পর্দ অনায়াসে পাবিরে ॥ 


দীন_--আীইজ্নামায়ণ আচাধ্য । 


গীত। 


নি চে 
আপ ০ 
৪০ 


কীর্তন-_-একতাঁল। । 
ওহে শান্তি ময়! আমার, অশান্তি অনলে দৃহিছে জীবন্‌। 
ওহে ভ্রিতাপ হারী! দিয়ে কৃপা বারি অশান্তি অনল কর নির্ব্বাপণী 


ভক্তি । [৯ম বর্ষ-_হয্৩য়, সংখ্যা! । 





শান্তির আশায় মজিলাম বিষয়ে, তাহে দিবানিশি দ্ধ হয় হিয়ে, 

বারেক ভূলিয়ে তোমা নাঁ ড|কিষে, (নঞ্ধক গু হ'তে হলো ১ 

আমার পাপে দেহ হয়েছে ভারি) ভীষণ করাল ব্যান্িতে ঘিরেছে হে” 
ওহে নরক নিব!রী, দিয়ে চরণ তরি, ভবার্ণবে পার করো! নারায়ণ | 
সংসার অসার ওহে সারা২সার, তুমি কেবল সার বিশ্ব মূলাধার, 

এ পুজ্র পরিবার, নহে আপনার, শেখের ভ'গী সকলি হরি ১+- 

আমার পাপের ভাগী কেউ হবেনা কামিণী কাঞ্নে আশক্ত বেখনা,, 
করহে করুণ, হরছে যাতনা, অভয় পদে আজি নিল হে মরণ ॥ 

দুর কর হবি দেহের অভিমান, সঙ্গে সঙ্গে যাক আমার আমার জ্ঞান, 
ওহে দয়াল ভগবান বরো পকিত্রণ (আর যে ভালা সইতে নারি, 
সংমার জালায় শ্রলে মলাম্‌। প্রাণের যত্রনা মকলি জান হে ৮ 

তুমি হওহে সদয়, ওহে দছাময়, দয়া করে| দীনে দশন শরণ ॥ 

(২) 

কেমনে বুঝিব তব চীল! €হে রাধা রমণ। 

তুমি কারে দাও রাজন, কারে দাও দাসত কারো হব তুমি রাজ্য ধন॥ 
বলি ক'রে তোমায় সব্বন্ষ প্রদান, নাগ পাশে বন্ধন এ কেমন বিধান, 
(আবার) হিরণ্য ক1শিপু পাইল পরিত।ণ ) । সেতো! ছেষ ক'রেছিলোঃ 
আ্ীঅঙ্গে কত আঘাত করেছে) দৈত্যারি ভখ হাঁরী দয়ার সাগর ;-_ 

এ কেমন বিচার, ওহে সারা ২সার, কোলে ক'রে তারে দিলে মুক্তি ধন ॥ 
শুনেছি যে হরি তোমার বূপায়, মথরা নগরে অন্ধে চক্ষু পায়, 

ব্রজ ধামে নন্দ কাদে সক্কদাষ, (নন্দ অন্ধ হয়েছিলো-- 

হাঁ কৃষ্ণ হা কৃষ। বলে। ওহে অঞ্ধের নয়ন খঞ্জের য্ঠী ;-- 

ওহে প্রাণ ঠ্বি'দ, জগদানন্দ, বুঝ। ইলা দ:ও এখেল। কেমন ॥ 

বিষ পুর! এগ কালীর ভ্রর মাত, অনায়াসে চরণ পেল যছৃগ্তি, 
কিহবে ৫২ গতি অগতির গতি (আমার সব্বাঙ্ে বিষপুর1! হরি 

মুখে গরন অন্তরে গরল) ওহে কালীয় গঞ্জন দীন দয়াময়" 

সেই কালীয়েরী'মত, ওহে মন্মথ, দষাক'রে দাসে দাওছহে চরণ | 
শ্রীবৃন্দাবন ভটাচার্্য। 





সাধনার প্রথমস্তর 


পপ 3 00 পা 


“সাধনা” বণিলে আমরা *বুঝি পিতামাতা স্ত্রী পুজাদি পরিত্যাগ করিয়া 
নিবিড় অরণ্যে অথবা নির্জন পর্বত গহবরে প্রবেশ পূর্বক কামত্রোধাদি 
রিপুগঞ্চকে বশীভূত করিষ্তা তগবানে মনের একাগ্রতা সম্পাদন। সাধনার 
ফল ভগবানের সাক্ষাংকার লাভ করা। তাহা আন্ত জগতে ও বহির্জগতে 
উভয় জগঞ্ঠতই হইতে পারে । পুরাণ পাঠে আমরা অবগত হই পরব প্রহ্াদাদি 
বহিজগতে ভগন্তা্নীর সাকার মূর্তি দেখিতে পাইয়া ছিলেন। আজকাল ও 
অনেক মহাত্ আছেন বাহার বহিজগতে না দেখুন অস্তজগতে ভগবানের 
অচিন্ত্য শক্তিবিকাশ দ্েখিয়! প্রেমে পুলকিত হয়েন। ভগবান্র সাক্ষা-কার লাভ 
হইলে কি হয়, সাধক ভগবানকে দ্রেখিষা কি করেন, তাহ ভূক্তভোগণ ভিন্ন অন্যের 
অনুভব করা অত্যন্ত কঠিন। পার্থব সুখের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। তবে 
অনুমান করিয়া যতদূর বুঝ। যায় তাহাতে বল! চলে ধে, সে হুখ সর্গের মন্দাকিনী 
ধারা, চঙ্জেঝু অমিয়মধুর হাসি জড়ান একটা কিন্বুত কিমাকার অচিজ্্য অব্যক্ত 
পদার্থ আচ্ছ ) যাহা অনুভব না! করিলে বুঝা! যায় না তাহা কেমন করিয়। 
প্রকাশ করা সম্ভব। উহ! প্রকাশ করিতে যাওয়া আর বামন হইয়া টাদ ধরিতে 
যাওয়া একই বস্ত আমার নিকট অনুমিত হয় । 

ইদানীং আমার বক্তব্য এই-উক্তরূপ সাধক ব্যতীত কি ভগবানের করুণ কণা! 
লাভ করা যাষ না? আমার বিধ্বাস পূর্ণকপে সাধকত্ব প্রাপ্ত না হইলেওভাগ্য- 
বশতঃ ছুই এক মুহুত্ডের জন্য ভগবদনূভূতি লাভ করা! যায়। সত স্বরূপ-- 
আমর কোন,বন্ত ভ্রু করিতে গেলে তাহার নমুন। দেখি, কেনন? সেই বন প্রথ- 
মতঃ আমার্দের অশ্লীতিকর হইতে পারে, কিন্ত যদি কেহ ক্ষেই বিষয় সন্বন্ধে আমাকে 
বলিতে থাকে তখন $স্জমি তাহার কথায় বিরক্তি বোধ করিয়াও কিঞ্চিত পরীক্ষা 
করিয়া দেখি। এখন যদ্দি উ জিনিষট! প্রকৃত পক্ষে বাটি হয় তবে এ জিনিষটা 
আমিও পছন্দ না করিত্বা থাকিতে পারিৰ না। আমধ্ী পছন্দ হইলে ক্রমে 


৩৮, ভক্তি । [ ১ম -$২য়, ৩য়, সংখ) । 


আমি এ বিষয়ে আশক্ত হই পড়িব তধন এ বন্থতেই আসার সম্পূর্ণ একাগ্রতা 
প্রধাবিত হইবে। হরিনাম সন্বদ্ধেও ্বপ ধ্যবপু$ শুনিতে গুনিতে বলিতে বলিতে 
আমাদের মত্ততা জন্মিৰে। নামে য্তত। জন্মিলে নায খহাক্বো ক্ুযে ক্রযে অসাৰ 
পদার্থ বিদরিত হইবে) কাম ক্রোধাদি অসার পদার্থ বিদুরিত হইলে অশান্তির 
কালিম| বিদূরিত হইয়া মন্ততীব পাপ নেশ। ॥পরিত্যক্ত হইয়া বিমল ভক্তি 
আসিয়া উদয় হইবে। আমরা ভক্ত হইয়া যাইবে । 

“সাধক না হইলে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায় না' 1” এইকথা কঠোর শাসন, 
অনেক মময়ে অনেকের পারমার্থিক জীবন একবারে বিষয় করিধা দেয়। সাধক 
বড় উচ্চদরের কথা? সাধক ? বংপরে ? সাধক হইতেও পারিব ন) ভগবদন্থু- 
গ্রহও পাইবনা। এই ভীতিব্যঞ্ক ভাবে অনেকের মনে নৈরাষ্ঠের সঞ্চার হয়। 
এই নৈরাগ্ঠ নিরাকরনার্থে আমার বক্তব্য এই £--ল্রোকে পাপ করিতেছে পাপের 
তআোতে অহরহ অবগাহন করিতেছে কিন্তু তাহাদের কি গতি মাই ৭ তাহাদের 
কি কোন্‌ উপায় নাই, যাহাতে তাহাদের কামকলুষ্তি প্রাণ প্রেম পুলকিত 
হইয়া উঠে? 

1 এই আমরা পাপী আমরা অধম কিন্তু তাই বলিয়া আমর! নিরুপান্ধ 
নাই। আমাদের উপায়ের পন্থা নিশ্চয়ই আছে। 

ভগবানের সৃষ্টির অন্তরালে ছটা বন্য নিত্য বিদ্মান। যেখানে জম সেখানে 
মৃত্যু, যেখানে বিকাশ সেখানে বিলয়, যেখানে আসক্তি, সেখানে মুক্তি 
যদি প্রতিত্রগ্তই স্থষ্টির রাজ্যে ছুই বন্তর পারস্পধ্য রক্ষিত হইতেছে; যদি ভগবান্‌ 
প্রকৃতি পুধঞ্টোতক রাধাকুষ্জের যুগলরূপের হ্বারা জগতে দৈতব্বের স্পষ্ট 
ম্বমাংস। কবিতেছেন ; তখন ছুই বদ্তর সত্তা অসভব নহে ইহা! স্বীকার করিতে 
হইবে । আর্মি/ পুর্বেই বলিয়াছি যেখানে আসক্তি (েইথানেই মুক্তি । 
আসক্তি না খাঁকিলে মুক্তির মাহাত্ম্য কোথায় ই আধার বিন। আলোকের অনুধাবন 
অসভ্দ্য। সুওরাৎ দ্বেধিতে হইবে স্থষ্টির রাজ্যে আসফিও যাহার সৃষ্টি মুক্তিও 
আবার তাহারই স্ষ্টি। আসক্ত মৃক্ত হইবেই নহিলে আর কাহারা হইবে । 


এখন গ্েখা যাউক এই অসীম বিশ ব্রহ্মাণ্ডে আমরা কি? আমরা অঙ্টার 
ষ্ি পুভুল। আমরা অন্বাধীন আমাদের কিছু মাত্র শ্বাধীলতা নাই ভগবানের 
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করমৃত পুতুল ভূগবানের প্রদত্ত শক্তি অনুসারে কাজ্ধকরিয়া যাইতেছি। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ £__কাজের সুবিধা অগ্থুসান্টে্মমরী লৌহ হাতুড়ী নির্মাণ করি। হাতুড়ী 
প্রস্তবণ অক্যাদের হাতে । *হাতুরীর কোন স্বাধীনতা নাই। যখন কোন কাজ 
করিতে হয় তখন আমর! তাহাতে নিয়মিত বল প্রয়োগ করিয়া কাজ করি। 
ইহাতে হাতুরীর গর্ধ করিবার টুরটু নাই। মানুষ ভগবানের হীতুরী সুতরাং 
তাহার গব্ধ করিঙার কি আছে? ইহা হইতেও দেখা গেল মানুষ অপগাধীন, 
তাহার ক্রিয়া কলাপও তাহার ইচ্ছাধীন নহে। আমাদের বক্তব্য পাপপুন্ঠ 
ভগবানে সমর্পণ করা। স্ঈদ্ি, “পাপভাগী আমি নহি” «পুন্টভাগী আমি" 
ইত্যাদি দ্বৈতভ।বের অৰ্তারণায় প্র€ভ্ত হই তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে 
আমাদের হৃদয় আধারময়। 

এখন আমাদের করিতে হইবে এই £_- 

আমাদের পুজ্র গ্ারিবার ত্যাগ করিতে আমরা পারিব না। পার্ধিব লোভও 
আমরা সম্বরণ করিতে পারি নাঁ। যাহারা মেই সকল উদ্চ কর্ম করিতে পারিবে 
তাহাদের কথা আমি বলিতেছি না। ইহা সত্তেও আমরা এক মহা! সাধনায় 
্রৃত্ত হইতে পারি। এই মহা পাপকাকলী মুখরিত কলির দোর্দস্ত প্রতাপ 
সময়ে হীরিন্ামের গভীর ঝকারে দিগন্ত মুখরিত করিনা পাপ ভাপ সব দূর করিয়। 
দিতে হইকে। আমর! কিছুই জানিনা। কেবল "নাম"? আর "নামে পাব 
মোজধাম”? এই সার। প্রপ্ন হইতে পারে নাম করিলে কি লইবৰে? কীর্তন 
করিলে কি হইবে? সঙ্গীত মিশ্রত হরিনামে আমাদের কি হ ইিিজিহতরে 
এই বল! চলে যদি কিছু হইবার থাকে, যদি মনের বিষয়াশক্তি বহণের জন 
বিত্রত থাকে, যদি হরি নামে এক মুহুর্তের তরে প্রাণ লাচিয়া উঠে তষে আর 
কিছু হউক বা মা হউক মনণআর একবার” হরিনামের জন্য আ$ল হইবে। 
পরে “আর গরকবার” হরিনামের জন্য ''পাগল” হইবে। রা হরিনামের 
মোহন সুরে তাহাকে পাগল করিতে করিতে অজ্ঞাতসাঞ্জে তাহার হৃদ কন্দবে 
নাম হুধার ধারা ঢানিয়ী দিবে। সে নামে মত্ত হইয়া ভ্লাইবে। ,৬খন 
হরিনাম গীনই তাহার জীবনের প্লীধাণতম কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
আপতি উঠিতে গার ইহাতে কি হইবে ? হয়ত ৫৯০ বসর হরিনাম করিয়। 


৪০ ভক্তি । [১ম বর্ষ.»-২য, ৩য়, সংখ্যা। 





তাহাতে একটু মন্ততা আসিন্বু। আমি বালি তাহাতেই হইল । সেই হইতেই 
সে উন্নত জীবনে পদার্পণ করিতে আরর্ত করিত তাহার “সাধনার” এথমস্তর 
আরম্ত হইল। 


কথাটা বডই ছুকহ॥ সহজে বর্ঝা যায় না। ছাই আর একটু সরল 
করিতেছি। 


আমরা হিন্দু। জন্মান্তর বিশীস করি। এক জগ্মের সংস্কার অন্ত জন্মেবর্তে 
ইহাও বিশ্বাস করি। আরও বিগ করি এ জম্ম যতট্‌কু কাজ করিলাম 
তাহার পরব উই7ন আর পব্ন্মে আরভ্ত করিন। হুতর|ৎ আমর! দেখিতে 
পাই আমাদের সাম্গরতিক জন্ম ভইতে মুক্ত হগখা পধ্যন্ত যতককর জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে তাহাকে এক মহাজীবন অথব। “মহাসাধন& বেলেলেও অত্যুক্তি 
হয়ু না। যে জীবনে চরম পঙক্ষ্য মুক্তি তাহা সাধনা বই আবু কি হইতে 
পারে ৭ যে মুভত্তে আমরা উন্নত জীবনে প্রবেশ কবিল'ম আহার পর হইতেই যে 
আমদের উননতি ক্রমোন্তি, তাহ সাধনার অর অথবা সোপান আমরা 
জন্মে জন্মে নেই উন্নতি সোপান উত্তীর্ণ হই! ভগব।নের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিব। সেই মহাজীবনের ব। সাধনার প্রথম ভাগ্কেই আমি প্রথম স্তর 
বলিরাছি। যাহাতে আমর! প্রথম অরে উঠিতে পাৰি তাগারই ৪্চষ্টা কর! 
সর্ধতোভাবে বিধেয়। নতুবা অন্ধকারাধ্ত রূজনলীতে দিগং বা গরথিকের টায় 
লক্ষ্য শুন [বন লইয়া আমাদিগকে জঞ্জে জন্মে কেবল অ ধীরে আঁধারে ঘুবিতে 


ক আলে। দেখিব না। 
অ আমর] যখন নাম মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিব, যখন নামে কত 


মধু আছে তাহ। রসনাতে রাখিয়া উপলন্দি করিতে পারিৰ তখন হইতেই 
আমাদের পূর্ব জীবনের স্ব্রপাত হইবে। আমরা নূতন জগতে নৃতনভাবে 
প্রণোদিত হই নূতন বিষয়ে মন্ত হইব। এই সময় হইতেই আমাদের সাধন 
আরম্ত হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কিরপে আমাদের “সাধনা” আরম্ত 
হইল! প্রত্যেকদিস অথব। সপ্তাহান্তে চারি দপ্ুক্কাল হরিনাম করিলেই 
কি উহা সাধন। বসিয়া পরিগণিত হইপ ৭ , আমি বলি, “হা” উহাই সাধনার 
প্রথমিক ব্যঞলা। সাঁধন্যর চরম লক্ষ্য ভগবানে অবিভক্ত একাগ্রতা প্রত্যর্পণ 
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তাহা বরে বসিষঘবাই হউক আর অরণ্যে গিয়াই হউক এক প্রকার হইলেই 
হইল। নতুবা জনক গৃহী হইধুভগবাঁনের নৈকট লান্তে সমর্থ হইল কি 
প্রকারে? তবে কথ! এই-*প্রলোভনের মধ্যে খাকিঘ। একাখতা সম্পাদন যত 
কন, লোক ।সমাগম শূহ্ঠ স্থানে তাহ! অপেক্ষা সভজ সাধ্য । তবে আরও 
কথ! হইতে পারে যে, কত শত ফোপী"ঘি এগশগান্থ ধরিষা ধ্যানস্তিমিত নেত্রে 
নিখিড় অরণ্যে ভগখানের আল্লাধন! করিতেছে কেন? তাহাদের কি স্বার্থ? 
আমি বলি তাহাতে তাহাদের দ্বার আছে। আযাব! ভবিনাম করিষা একজীবনে 
যতরুব অএসর হইতে পরিব, আমাদের ফতটুকুক চিন্তশুদ্ধি জমবে তাহা হইতে 
তাহাদের সহুত্র গুণে অধিক। তাহারা এক জন্ম অথবা জুই জন্ম সাধনাব পর 
মুক্তলাভ করিতে পারে। কিন্তু অমর! তাহা পরি না। ক্রেমে ক্রমে আমাদের 
নুক্িপ্ন পথ পরিষ্কার এবং সহজ হয়। প্রক্রিয়া এক প্রকার । বৃক্ষ চড়ে 
উঠতে হইলে সমধিক পটু ব্যপ্তি যেমন অনভ্যস্ত বালক হইতে সকালে উঠিতে 
পারে মেইকুপ যোগীঞ্ষি সাধারণ মানুষ হইতে অকালে এসুং সহজে ইষ্ট জ্ঞান 
লগত করিষ্বা মুক্ত হইতে পান্ধেন। যোগীখষি এব সাধারণ মানব উভগ্বকেই 
সনন পথ ধরিতে হইবে। গাছে উঠতে হইলে যেমন শ্রত্যেককেই গেড়া 

হইতে উঠিতে হইবে সেইৰপ মখাপুরুষদিগকেও সাধনার স্তর অতিক্রম করিবা 
যাইতে হইঠ্ব। তাহারা ঘেই স্তর যতশীএর অতিক্রম করিতে পারেন, আমরা 
তত শীপ্র পারি না। পারি না বলিরাই আমাদের মুপ্চি অতি দরে 'অবস্থিত। 
যাহ! হউক এমন বুঝাগেল লন্তক্জান জীবন হইতে মৃক্ত জীবন পর্যন্ত সময় 
আমাদের এক মহাসাধন।। এই সমযবের মধ্যে কত জন্ম, কত যুগগুজাীতি হহরা 
যাইবে তাহার ঠিক নাই। প্রত্যেক্চ জন্মেই আমাদের সাধনার নতন স্তর আরম্ত 
হইবে। এই সকল স্তর অতিক্রম করিলে তবে আমাদের মুক্তি। 


এখন দ্রেখা খেল আমরা সকলেই মুক্ত হইব। কেহ আজ কেহ কাল, 
এই। তফাৎ । আমাদিগের সাধনার ফল অনুসারে যে হত শীঘ্র *্নামে ফজিবে 
সে তত শীন্র মুক্তত্টুরনে। যেযত বিলম্ব করিবে তাহার তত দেত্ধি হইবে। 
কিন্তু প্রত্যেককেই মামে প্রেম উপলব্ধি করিতে হইবে ! গাছের গোড়ায় আঁসিতে 
হইবে !! সাধনার প্রথম স্তরে পদ্দার্পণ করিতে হইবে 


৪২ ভক্তি | [ ৯৭ বর্ধ--২য়, ৩য়) সংখ্যা | 





অতএব আনুন আমব্ু! এই শুভলগ্নে দিবা বিভাবরীর ওগুভসন্মিলন ক্ষণে 
মধুর হরিনামে দিক প্রকর্পিত করিয়া গুলি আমাদের হরিনাম ধ্বনি লোকের 
কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়! তাহাদের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিউক্‌* আমাদের 
'নামে মতিগতি হউক। নামে প্রেম উলিষা উঠ । আমরা পাপী তাপী 
সব উদ্ধার হইবা যাই। আনুন সকলে মিলিগ্না আজ এই সান্ধ্য সন্সিলনে 
আমরা মনের সাধে হরি হরি বলে ডাক্ি। অমাদের মহাজীঃ্যনের, মহাসাধনার 
প্রথম স্তর আরম্ভ হউক। অহন আজ এই মহাসন্ধ্যায় মহাসংকীত্তনে দ্রিক- 
পালগণকে প্রকম্পিত করিষা হরিনামের মহামন্ত্রে এ মহাদেশ অনুপ্রাণিত-_ 
পরিল।বিত করিয়া দেই আমাদের জীবনে পু্পবৃষ্টি হউক । 


শ্রীহেমকুমারী মজুমদার । 


কম্ম ও ভক্তি । 


0০০ 7 ১ 


( পূর্ববপ্রকাশিতের পর |) 


রূপনিধি গুণনিধি না হইলে প্রাণ টানে কি? কুষ্ণ জীবের গ্রীণ, আগে 
টানেন নিজ নাম দিয়া, নামে ভাবস্কভি পায়; শেষে টানেন ভাব দিয়।। 
কৃষ্ণ কলিতে নাম দিয়, ভাব দখা, জীব মাতাইয়াছেন। ভাবতুল্য আকর্ষণী 
শক্তি আর নাই। পূর্ণ ভাব শক্তি শ্রীরাধা! এই ভাব সিদ্ধুতে ডুবিয়া 
ভাব জলে ঘোতলানী ( 959) দিয়াছেন, উ হক্ষিপ্ত তচ্ছাকর কণারাজী জীবের 
গ্াত্র স্পর্শ কৃরিয়্াছে, আর অমনি জীবকে ভূত্তে পাইবাছে, জীব রষ্ণ প্রেমে 
মাতিয়াছে। “আই জপ তপ যোগ ধ্যান কর; পুজা হোম কর, এষব ভক্তি বা 
শুদ্ধ কর্দ। *ন্ত ভাবস্রোগে যে কৃষ্ণ সন্বন্ধ,তাহাহ কু ভক্তি বা ভাব ভক্তি। 
উহা শুদ্ধ কন্দ্ম চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ উদ্দেশে শ্পুক্জা করা যায়, কিন্ত 
ঠাকুর চিত্তে ঠেকে না, চিত্ত চিন্ময় বিভোর না হইলে, চিত্ত তটস্থই থাকিয়া 
খায় প্রাণের আকুলচ্চা উৎকঠা জন্মান চাহি, তাহ! কৃষ্ণমুর্তির ঝলক না 


"খানার নিট 


আশ্বিন, কাণ্তিক; ১৩১৭। ] ভক্তি । ৪৩ 





লাগিলে জন্মে ন্ঠ। কারণ কৃষ্ণ ভিন্ন, ওরূপ মনভুক্তানে৷ মুত্তির মাধুরী ভিন্ন, 
চিত্ত আকুষ্ট ও বিবশ হইতে পার্টি না, সংসার হুইতে উজান টানিতে পাবে 
না। কুষ্ণ 'মুর্ভিতো অনেক পুরে ! অনেক উচ্চে ! কৃষ্ণ মহিমা বিদ্ধ মাধবে 
কিরূপ বর্ণিত আছে, দেখুন-_- 

একস্ত শ্রুতমেব লুম্পতি মতিৎ কৃষ্ণেতি নামাক্ষরৎ 

সাজেকমাদ পরস্পরা মুপনরত্যস্য বংশীকলঃ | 

এষ সিদ্ধ ঘনছ্যুতিমনসিমেলগ্রঃপটে বীক্ষণাৎ 

কষ্টং ধিকু পুরুষত্রয়ে রতিভুখন্তে দৃতিঃ শেবুসী ॥ 


কিবা কৃঞ্ধনাম মহিমা কিবা তার সুরলীকলন।দ্ শক্তি, 'কিবা তার পটার্ষিত 
মুর অদ্ভুত গুণন্রান্ি | আালন্স,ভ্তিতো দূরের কথা ! 
দর্ববন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণৎ ব্রজ। শ্রীগীতার * সর্ববধর্খু” 
ভ্রী,রিতামতের “শুষ্ঠ] এভ কর্ম” একার্থক বটে। সব্বধন্মময় বিচিত্র 'মদনরাজ্য 
. পারিভযাগ করিবার একমাত্র উপর |বকরূণের অনোনর বাধুরীক্ছটা( কার 
কৃষ্ণ হইয়াছেন-- 
পীতাম্বরধরঃ শ্রগ-বা সাক্ষান্মমথমন্মথঃ | 
শ্রীমভাগব্তমূ। 
আবার উন্তি হইয়াছেন-_ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কুষ্ণঃ সচ্চিদবানন্দ বিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্্ঘকারণ কারণম্‌ ॥ 


শ্রন্দর বস্ত, মধুর বস্ত, সকলেই ভালবাসে, সকলেরই মন উহাতে মৃদ্ধ হয়। 
কৃষ্ণ পরম ঈগ্র, অথচ পরম হুন্দর। তাহার দর্শন এত ই্দর যে অন্ত 
কিছু দেখিতে আর বাসন! থাকে না। উহা ভ্াহার দশনেরই মহিমা । 
হুন্দর পুরুষে তূলসিয়া গেলাম, আত্ম সমর্পণ করিলাম, অথচ" আবার উনিই 
পরমেশ্বর, স্তরাৎ কামদিয়া ভনবত প্রাপ্তি হইল । যে শুক্ত এই কামাগি- দ্বারা 
জঙ্জরত হন, তিনি ক্ষ ভন্ত তিন শুাভাশুভ কর্মের অভ্রীত। শ্বরাধার 
ভাব রসারন না হইলে, কৃষ্ণের আকর্ধণী শক্তির কোন ক্ফ্তি অনুভূত হয় 
লা। তত প্রমাণ যথাংস্" 


৪8 ভক্তি | | ৯ম বর্ষ--২র়, ৩য়, সংখ্য।। 


খারা 





রাধাসঙ্গে ধদা ভাতি তদ1 মদন মেহনঃ। 
অন্তথ। বিখমোহো হশি শ্বরং মদন মোহিতঃ॥ 
জ্যামিতির ছুটি বিপবীত প্রতিজ্ঞা যেমন ঞ্িভুজ সমধাতক হইলে জমান 

কোণিক হুশ, সমান ক্ণিক হইলে সমবাছক হয এস্কলে বস্ততণ্ডে কোন ভেদ 
নাই এক অবস্থাবই দুইটা নির্দেশ মাত্র। যেমন কোন ও বংশদণ্ডেব এ প্রান্ত 
হইতে মাপিষা যাও যত, অপর প্রান্ত হইতে মাপ আরম্ভ কর'তত, পবিমানে ও 
সেই, বস্তও সেই । এরশ্থলে এক এ্রিভুজেরই ছুইটী উপাধি মাত্র; সমুবাহুকন্ত 
ও সমান কোর্ণিকন্ত নিত্যমশক্ষিনী নিত্যাবস্থা। উনারা পরস্পর কাবণ ও নয়, 
পরিণাম ও নঘ, অমবাহক হইবার পবে ঠিজুজ সমান কোণিক হয নাঁ। উভথই 
সমকালীন, অবচ্ছিনন। “বৃ ভর্তির বাধক যত শুভাশুভ কৃম্ম।' *শুভাশুভ 
কশ্ম $ষ্ণ ভক্তির বাধক? এও যা, কুষ ভক্তি শুভাশুভ বন্দেব বাধক বা নাশ” 
এও তা, তৃত্প্রমাণ যথা ৮ 

মধুকীবঙ্গ মাধ্বীকে কৃতকন্ম শুভাশুভে । 

ভক্তানাৎ কম্মাণাঞ্চেধ হৃদনৎ ম্পুজদনং ॥ 

পবিণাঁম। শুভৎ কম্মন্রাস্তানা, মধুরৎ মধু। 

কবোতি সদন যোহি স এব মণূহৃদনৎ ॥ 


কৃষ্ণ ভিন্ন কে আব শুভাশুভ কম্মনাশ করিতে সক্ষম ?' এজন্য কুষ্ণের 
নামার মধুহুদন। 


জীবুণল বিগ্রহ পূর্ণানন্দবন্গে'স। “কু ভক্তি” ছারা সুখল সেবাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে। যত্র যুগল পেন। বা! ছুইযেব সেবা ত্র অন্তসেবা বা আত্মসেবা ব| 
স্বার্থ থাকিলে পতনের সেবা হয। শুভাশুভ কর্ম ঘুচাইবার উপাধীহূতবাক্য এই 
“মামেকং এরণৃং বজ | (এক মাত্র আমাকে) অর্থাৎ, রাধাকুফ্ের যুগল 
আশ্রযু কর 1 কারণ যুগ্গাশ্রব ব্যতীত সর্ধ্ধশ্ম ( ধঙ্মাধন্মু ) ঘুচে না! “এক” 
পদদবারা কেমন করিষা মুগল প্রতিপন্ন করা খাষ ? ওতুপাততঃ ইহা অসাধ্য 
বলিখাই উপমিত কিন্ত দেখুন, “অখণ্ড পুণ*/” পুণব্রদ্দম হইলেন বাধার আধ। 
আধ' এক । 'ধন্মক্ষেত্রে কুক্কক্ষেত্রে” বক্তা শক ইনি যুখবতার অংশ। 


আশ্বিন. কার্তিক, ১৩১৭1] ভক্তি । ৪৫, 





অংশ ভগবুনের শরণাপন্ন হইতে তিনি এত গ্রাটেএর সহিত উপদেশ দিতেন 
কেন? এত মাথার কিবে ্ীহ্বন ছ্কেন৭ ইহার ভিতর অবশ্যই রহস্ত আছে। 
কৃষ্ণোহন্যো যছুসস্ুতো যঃ পুর্ণঃ সোহস্ত্যতঃ পরঃ। 
বুন্দাবনৎ পরিত্যজ্য সম ঞ্চচিনৈব গচ্ছতি ॥ 

বকক্ষেতেব কৃষ্ণ যছুসুত অংশ 9 শ্রীবুন্দাবন লীলাকরী কুষ্ক, পূর্ণ। উনি 
বুন্বাবন পরিত্যাগ করিয়। অন্যত্র যান না) স্তর।২ কুকুক্ষেত্রে উনি যান নাই। 
অঞ্ঞএব “মামেক২ শব&ং ব্রজ” উক্তির মর্্ব এই £-- 

“আমি ইহাকরি, উহা! করি না” ইহাই বন্ধন-মোক্ষের হেতু, পাপ পুণ্যের হেতু । 
“আমি ধরি” একগ ধারণা হইতেই কর্ত্মফলের দারুণ বিপাকে অম্পতিত হইতে 
হয কিনস্তৃ*ধর্দশ্থিত ভষিকেশ যা করান তা আমি করি, আমি কোন কর্মের 
ধভা নহি ঈদৃশ বিগ্বাসকপ উপাধানের যদি আশ্রষ লওযা যাষ, তাহ1 হইলে 
অকম্ম বিকম্ম প্ৰটত পাপ আসিষা আমাদিগকে কবলিত করিতে পারে না। 
তাই শ্রীরষ্ অতেব বলিষাছেন “অহত তং সন্দপাপেভ্যে| রক্ষষিষ্যামি মা শুচথা” 
ইহার সহঞ্জগম্য তাপধ্য এই যে, ওকপ নির্ভরে পাপ আনিতে পারে ন1। 
সর্ব ধন্ম পরিত্যাগ জন্য অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না। যে হেতু সর্ক ধর্মে 

ঙ 
ব। কম্েষ্চ ঈক্ষ নিওরত| প্রযুক্ত কর্তৃত্ব বোধ বিলুপ্ত হয়। খরশ্বধ্য গণ্ডীতে 
এই পধ্যক্তই উক্ত স্মাচারের অর্থ গতি; কারণ উহা মোক্ষযোগ অংবাদেরই 
অন্দভূক্ত। 

কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা যায় শ্রীবাধাব প্রেরিতা দৃতী দাসখত লইয়া! মথুরায় 
গেলেন। দুতী মুখে উচ্চারিত রাধানাম শুনিতেই পূর্ধবস্মৃতির জাগরণে 
প্রেম বিহ্বল হইয়। ব্রজধামে যাইবা শ্রীমতীকে দর্শন দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 
কুষ্। একবাব উদ্ধবকে ও শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইষা ছিলেন রঃ প্রভাস যজ্জে ও 
শীবাধ।- কুফর মিলন ঘৃটাইম্রছিল। এ স্ব লীলা দ্বার ইন্দ্র প্রমাণিত হয় 
যে, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ভিন্ন হইলেও সমষ সময 'দৈবকী নন্দনে আীনন্দনের 
আবির্ভাব ঘটিব্টিছপ সুতরাং কুরুক্ষেত্রে তদনুসারে লটুলা টন! ও অসর্তব 
হয় নাই। শ্রীনন্বনন্দন স্ভাবিভর্তি হইয়াই বলিয়াছেন ্যামেকহ, শরণং 
বজ।৮ স্থততরা- এই শরণ ওয়া গাল্ভীধ্য ও ভাৎপধ্য অনেক বেশী! বুগল 


8৬ ভক্তি । [ ৯ম বধ-_-২য়) ৩ষ, সংখ্যা! । 





সেবাই উহার চরম নিপন্তি। "কৃ হুই”' এক কথায় সার রতিতেদ ব্যক্তীত 
অপর কিছু নয়। “্কৃক তিনি এ কথা বিশে সিসজত হয় না, যথা ৫-_কৃষ, 
পূর্ণ! কুষ্ণ পুর্ণতর | কৃষ্ণ পুর্ণতম ॥! “কৃষ্ণ ছুই” এ “সত্য ভজননিষ্ঠারচ্চক্ষে, 
কিন্তু লীলার চক্ষে নয়। 

কুষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কন্ধ। 

সর্বধম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকৎ শরণৎ ব্রজঃ। 

কুষ্ণতক্তি এত গহাতি গ্রহ অন্ধিণম্য হইলেও চলিবে না। শুভান্তভ 

বর্খু কর! কুকির বাধক ন্য়ু কিন্তু শুভাশতত কম্মে ফলাসঙ্গ কৃষ্ভজ্রি 
বাধক। তুমি পুত্র প্রতিপালন কর, আত্মীয় বাঙ্বগণের ভরণ পো"্ণ কর, 
পরোপকার কর, দান কর, কিন্তু কৃষ্ণ জ্ঞানে কর। ঘটে ঘটে +₹%। দিদি! 
তুমি পতি সেবা কর, কর বেশ, কঞ্ণজ্ঞানে কর। তুমি অপ্ষকে ছটা পদসা গিলে 
নাম কামের জন্য দিওনা, শুদ্ধ কষ্ণত্রীত্যর্থে দান কর। কম্ম উপস্থিত হইলে 
সম্পাদন কর, কিন্তু সংকল্প করিয়া কর্মবন্ধন বাড়াইও না । 


সর্ধারশ্বর “পরিত্যাগ” যে! মণ্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। গীতা । “আমি একটা 
মহোৎসব করিব” ইত্যাকার অহঙ্কাবমিশ্রিত কর্ম কবিতে যাইও মা যদি কখন 
তোমার দ্বারা এমন একটী কর করান হয়, হইবে। নাম যশ গৌবশের'জন্য 
লাঁলাফ্িত হইয়া কর্খে প্রবর্তিত হইও না। যে সব কম্ম তোম'র “ নামে 
খাতায় জমা আছে সে সব ক্রমে হইয়া যাউক, খরচ বাদ দাও, কিন্তু ক্মার 
ঘর আর বুদ্ধি করিও না। আমরা “আমি ভাবে গ্রমন্ত হইয়া কর্মের খাতাত্ব 
জমার ঘর বাঁড়াইয়া ফেলি। চিত্ত দৈন্য সলিলে প্লাবিত হইলে গবপ সংকলের 
কৃষিফসল জন্মে না। সাধারণ লোক কিছু মুস্কিল দেখিলেই হরিক্ব লুট (মুস্কিল 
আমানের সিদ্ি ) লীন করেন এবং দেন। ভক্ত মে জব মুষ্কিলের বেলা ও 
অটল থাকেন, হরির অদৃত হস্তেরই আঙ্গল নাড়! দেখেন, তিনি" মানস করিয়া 
হরির লুট “দেন না, চিত্ত প্রপাদই হরির লুট। হরির লুট দিতে হইলে পয়সা 
চাহ, পয়স্র দিকে নজর পড়ে, বাজারে যাইতে হয়, বাষ্তাফা কিনিতে হয়, 
অনেক যোগাড় যন্ত্র করিতে হয়, একটা কারখান! করিতে হয়, মনের মত কিছু 
না হইলে আবার চিত্ত ফ্লোত উপজাত হয়। এক কর্মের দশ কর্ম শখ। 


আশ্বিন, কার্তিক, ১৩১৭ ।] ভক্তি । ৪৭ 





মেলে । ব্রস্টুধ্য ছারা যেমন বংশ বিনুপ্ত হয়, বঙ্জত্যাগে ও কর্ম প্রবাহ স্তভিত 
হয়। অশান্ত অবস্থা ভক্তিকট গ্তিকুল। শাস্ত অপর চারিচী রসের তিত্তিদূল। 
সংকঞ্গঞস্মক কর্মে লোকক্ষে এই ভাবে চঞ্চল করিয়া তুলে, ধীর হইতে দের না। 
ক্ষীরোদ সিঙ্ধু সুধা দেবগণ পাইয়াছিল। আমরা কিপাই না? এ দেখুন, 
ক্ষীরোদ বিস্প্তব নুধাখর, আট্লাদের জন্য ভাগার ও ভাণ্ড লইয়া বমিয়া আছেন। 
কর্ম হইতে অধদর লইলে রাত্রিকালে তিনি আমাদিগকে সুধা বিলায়েন। কৃ 
ভক্তি ত্রজের যুগলসেবা গোপীজনের অধিকারে বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে জীবসেবা 
দ্বারা আমাদের রুক্ং সেব। হয়। নিদ্বার্থভাবে অর্থাৎ কুক্প্রীতি মাত্র উদ্দেগ্ 
ররাখিস্বা জীবসেবা করিলেই কুষ্ণসেবা হয়ব! নিশ্চয় হয়!! উহাই কৃষ্ভক্তির 
অকুপণ নুধাবরিষ্ণ। 


কৃষ্ণ রূপ দিয়! ভক্ত প্রাণ আকর্ষণ করেন, এও সত্য, আবার ভক্ত ভক্তি গুণে 
তাহাকে বাঁধি্বা স্তাখিতে পাবেন, এও সত্য । তদাদর্শ দেখুন-_- 


স্টাম-শুকপাখশ তুন্দর নিরখি 
রাই ধরিল নয়ান ফান্দে। 
হৃদয় পিঞ্জরে বাখিল সাদরে 


মনোহি শিকলে বেন্ধে॥ 
চণ্ডী দাস। 
কৃষ্ণ বাঁধিতে হইলে বাধার নয়নে নয়ন ভাষিত হও! চাহি, বাধার হৃদয়ে 
জদ্বয় ভাঁষিত হওয়া] চাহি। ষাহার হুদযু রাধার ভাবে বিভাষিত অর্থ যাহার 
হৃদয়ে ভগবং প্রাপ্তির দারুণ লালসা জন্িয়াছে, তিনি ভক্ত । শ্রীরাধার ভাব 
কণাহত্রে তিনি কৃষ্ণকে বাধিতে পাবেন) শ্রীচৈতন্থ চরিতামুতে যথা! £-- 
ঈর্শর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান। 
অর্থাৎ 
ভঙ্গের হৃদয়ে কৃষের সতত বিশ্রাম ॥ 


ঈশ্বর শ্বরূপ বিগ্রহ, ভক্ততার শ্রীমন্দির । ভক্তের হৃদয়ে তিনি সতত বিশ্রাম 
করেন অর্থাৎ গতাগতি করেন না কেবল বিরাজ করেন । 


৪৮ ভক্তি। [ ১ম বর্ষ_২ষ, ৩য়,সংখা।। 


প্রকারান্তরে কর্ম বিচার কর যাউক ১-কন্্ব তিন প্রকার, সাত্তিক, রাজসিক 
ও ভামস্ক। রাজসিব, ও তামদিক কর্মম সমস্ত “ভক্তি প্রতি কুল। কেবল 
সাত্িক কর্ম, তাহাও স্বার্থগন্গহীন হইলে, ভক্ত্যান্ক্ণ “হয় । কর্মই ভশবের 
অস্তিত্ব, সুতরাং কম্ম বজ্জন অসম্ভব। যে অবস্থায় যে থাকে, যে অবস্থায় 
প্রভু যাহাকে রাখেন, তাহ! আর কিছু নয় কেবল বন্ম তোগ। কর্ম ভোগটবুই 
জীব; কম্মভোগ-মুক্ত হইগ্ে কেহ সংসারের জীব থাকে না, ধাঁমের জীব হয় ; 
কারণ তখন তাহার ভগবদ্ধান্ত সংলন্ধ হইয়াছে॥ দান্ সুল বিনা ধামে প্রবেশ 
করা যায না! পাস জড়াতীত জ্যোতিত্মায় স্থল বা অবস্থা। জড়ীয় সম্বক্ষের নাম 
সংসার । তোমার কর্ম তামমিক হউক্‌, রাজনিক হউক্‌ বা সার্জিক হউক, সকল 
অবস্থায়ই ভগৰ ক্ুপা অবতীর্ণ হইতে পারেন। ভগবত কৃপাবু সৃহিত বমান 
কন্মের সাপেক্ষতা নাই। কোন্‌ কালের, কোন জন্মের কোন্‌ সুকুতি ফলে 
কখন আবার কোন্‌ জন্ম ভগবং কূপ! সম্পাভ হয়, তাহা জীব বুক্ষিপ্ন আয়ত্ত নয়। 
রক্াকরের কার্যাবলী আয় মোম ছিল । হিৎস্ত দহ) হশংসতা তত 
প্রথম জীবনের নিত্য কন্মম ছিল। তবুকিস্ত কেন, কে বলিবে, সাধুসঙ্গ লাভ 
ঘটিল এবং ত২ফলে তিনি “সাধু হইলেন, জন্মাজত সব্ধপাপ হইতে বিনিন্মন্ত 
হইলেন_তিনি রাম গুণগাথা গাহির়া হইলেন কবিগুরু বান্মীকি। ইদ্টরানীং 
ঞআনবদ্বীপে মগ্যপ হুবৃতি দ্য জগাই মাধাই তমো গুণের চরম সীমার়ইঠিয়াও 
নিতাই গৌরাজ কুপামূত প্রবাহে স্নান করিয়া মহাবৈষ্ব হইলেন । তমোময় 
কৃষ্ণ বৃক্ষেবই খন ঈদুশ অমৃত ফলের উদগম হয়, তখন সান্তিক-কম্ব ফল যে 
আরো! কত মধুর হইতে সুমধুর হইতে পারে, কে অস্বীকার করিবে ? কারণ 
শ্রীভগবৎ কৃপা! বর্তমান কম্মনিরপেক্ষ। এক কালীন কম্মুনিরপেক্ষ কিনা বলা যায় 
না। কুপান্গুসারে » কর্ম ঘটে, কি 'কম্মানুসারিণী কৃপা, এই অনাি তত্ব কেহুই 
যুক্তি ছারা স্থির রিতে পারেন] 


“ুদিক্ষিত হুধীকেশ য1 করান্‌ তাই করি ।' 


এরূপ ভাবনা দ্বারা কন্ম্ কুহ্থুম বীজ বিনষ্ট হয়। বক্তবজেৰ রক্ত মাটীতে 
পড়িতে দিতে নাই। ভগবত প্রসন্নতা হইতে কন রূপ পান! সকল সরিয়া যায় ; 
তখন কেবল ভগবং কৃপারূপ নিশ্বীল বারির টলমলি তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, সুতরাং কর্ধু 
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নর, রুপা ন্ডিত্য বন্ত ও কর্পের মৌপিক হেতু চি হৃতরাৎ সঞ্ভতর প্রা কনুই 
দৃ্ হয় কেবল কুন্মের ফকেছ্টাকে সময় সময় কৃপা ও লক্ষিত হয। কর্ম 
কুসুম উঁকাহয়া ঝরিলে গুদ্ধ কৃপা সৃত্রটী থাকিয়া যায়। তাই বালীকির ভীষ্ণ 
কম্মের ভিতর দিয়৷ ও কুপাহৃত্র ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। হুতরাৎ কৃপাই করের 
অনাদি হেতু; তুমি আমি খামাদের অবস্থা গড়াই নাই। তাই কপার উপর 
নির্ভর করিতে গীতার আদেশ উপদেশ । ভাল, তুমি আমি গড়াই নাই, তবে 
রাজ। প্রজা, ধনী দরিদ্র সুস্থ রগ, বড় ছোট ভেদ কেন দেখি তোমার চক্ষু 
আছে নাক আছে কাণ আছে, হাত পা আছে ইত্য।দি | 

এদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট £ কাণ ধলিতে পারে “আমি দেখিব”' চু 
বলিতে পারে “কি শুনিব।” আমাদের জীবনে এ?প খেদ ক্ষোভ। কিন্ত 
সব শ্রাস্তি মাত্র, কারণ প্রত্যেক জীব শ্রীভগবানের একটা অঙ্গ, যে অঙ্গের যে কম্ম 
তাহাই হইতেছে ।৬ সুতরাং সবই কুপা। 

তামসিক কন্মের ভিতর দিয়াও ভক্তি কমল হুন্দর কুটে ; লোকে বলে যেম্ন 
গোবরে পদ্য ফুল। হিরণ্যকশিপু প্রহ্মাদকে পুজরত্র লাভ করিলেন । তিনি 
শুজ দ্বার! শ্রীভগবন্কে সাক্ষা দর্শন কর্সিলেন। ভগবত ব্ূপার উপর কোন 
আইন ঝ্কানন নাই। তব কুপাখুলে ভক্তি সঞ্চার হয়, নিতান্ত মরুউমিতেও 
মন্দ।ক্নী শ্বা ছি হন। হুতরাং কম্ম দেখিধা কাহারে। ভাগ্য পরিণাম নির্ণয় 
করা যায় ন 11” ভক্তি ইর্থে এরূপ উদামীন। হইলেন, হউন, কিন্তু ৎণ্ ভক্তি 
মেকদণ্ড স্বরূপ। কারণ উত্তমা ভক্তি ₹% সেবা এক শ্রেণীর কর্ম, যাহা অজড় 
অমর। 

ওভ। শুভ কর্মে সংকলাভাব হইলে, উহার। শিন্দনীর নদ। অগ্ঠ রভনীত5 
চত্রএরহণ, দানে মহা পুণ্য, দান করা যাউক। অদ্য অতোদয়ুষ্যষ্জা, গঙাসানে 
শতাশ্বমেধ ফলললাভ স্নান কর যাউঁক। এসব শুভ কম্ম। সং ফি বৃষ, 
লোত বৰ তত্প্রাপ্তি সংকল্প কভু নিশি হইতে পারেনগ। যেহেতু বধ প্রাপ্তি 
স১কল ভগব্‌ং ক্কপার$ গতরঙ্গ হুতরাং সাধন ভজন প্রবৃত্িকি আমনু! শুভ 
কন্দ্ারস্ত বোধে উপেক্ষ। করিতে পাসিন|। ক্রমশঃ 





কালীহর বহু । 


সংপ্রসঙ্গণ 


0 তু 
সপ 000 


( পূর্ধপ্রকাশিতের পর।) 


চ। একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, কয়দিন হইতে তাহ। জিজ্ঞাস! করিব 
মলে করিষাও অস্ত প্র্জের অবতারণ। হওয়ায় ভুলিয়া যাই। জে দিন শ্রাদ্ধ তত 
সম্বন্ধে আমাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়ছিলাম, তিনি প্রথমে বলিলেন 
“এ সফল বিষয় বড় জটিল, অথচ জানিয়াও বিশেষ কোন ফল নাই, শান্্রান্যায়ি 
কার্ধ্য করা হইলেই হইল,” তাহারপর আমি বিশেষ আশ্রহ প্রকাশ করায় তিনি 
যাহা বলিলেন তাহ] যুক্তি সঙ্গত না হওয়ায় মনের তৃপ্তি ফ্ুইল না, এক্ষণে 
আমার প্রার্থনা এই যে শ্রাদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি ও উহা কিন্ূপে নিস্পন্ন 
হইলে এ উদ্দেগ্ঠ সাধিত হয় তাহ! বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও । 


র। ভাই! গুরু পুরোহিতের দোষেই সনাতন হিন্দ ধর্মের যহান্‌ তত্ব 
সকল ক্রমশঃ আবরিত হইয়া পড়িতেছে, ধণ্মতিত্বানুসন্ধানের ধীবৃত্থি, সাহাদের 
নাই, কেবল অর্থোপার্জনের জন্য একটু পড়িঘা বা গোটারুতঞ্ধ শ্লোক 
মুখস্থ করিয়াই তাহারা পণ্ডিত হইয়া পড়েন, কিন্ত প্রথম্ঃ নিজের মঙ্গল ন! 
করিলে অর্থাৎ নিজে শক্তিমান ও তত্বজ্ঞ না হইলে যে অপরের মঙ্গল সাধন 
করিবার দাত গ্রহণ কতা বিডম্বনার কারণ হয়, অর্থ লালসার মোহে তাহারা 
তাহা বুঝিতে পারেন না । গুরু ও পুরোহিতের দায়িত্ব প্রায় একই প্রকার, গুরু 
আধ্যাত্মিক পর্থে অগ্রসর হইবার শক্তিসঞ্চার করেন ও পুরোহিত অগ্রগামী 
হইয়া সেই পথ “নির্দেশ করিষা দেল, গুরুশব্নের অর্থ যিনি জ্ঞানাক্ষকার পুর্ণ 
হদয়ে "জ্ঞানালোক জানিয়া। দেন ও পুরোহিত শবের অর্থ যিনি ধর্শেষ পথ 
দেখাইয়! অগ্রে গুমন করেন, অতএব তত্তজ্ঞান লাভ কররিফ্া। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির 
উন্মেষু না হইলে ঘিনি অপরের হৃদদ্ধে জ্ঞানালোক সঞ্চার বালিজে অগ্রসর 
হইয়া অপরকে চালনা 'করিবার অভিমান করেন তিনি আধ্যাত্মিক প্রবঞ্চক 
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মাত্র, সভ্ভাবের দ্বারা সন্ভাবের উন্মেষ হয়, যিনি তুচ্ছ স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা যজমান 
বা শিষ্যের সস্ভাবকে বিকৃতঞ্কর্ঠরয়া দেন, তিনি 'ই্রহিক নুখলাভ করিতে তু 
পারেনইঞ্জনা অবিকন্ত পরক্ধলে নরকের পথ হুগম করেন মাত্র । 

অতএব নিশ্চয় জানিও যে অজ্ঞানে কোন কাধ্যই ফলপ্রদ হয় না, যাহাই 
কর নাকেন,কি করিতেছ, কেন করিতেছ এ কিরুপে তাহা সম্পন্ন হইলে 
প্রকৃত ফল প্রক্গব করিবে ইত্যাদি কনের শ্ববপ, ক'বুণ ও কৌশল যুক্তি 
বিচারের সাহায্যে বিশেষপে হুদয়্ম না করিলে ফলের আশা করা বাতুলতা 
মাত্র।” পুরোহিত মহাশধী যে শান্তান্যাখি কাধ্য করিতে |বলিলেন, কিন্ত শাস্তের 
অথ না বুষিলে তদ্রনুযাঘি কণ্ম' কবা কিকপে সম্ভব হইতে পারে? সেদিন 
ডাকপিয়ন একখানি পত্র দিষ! বলিল, বাবু! পত্রথানি বেষারিৎ হইয়াছে” আমি 
বলিলাম টিকিট দেওদা পত্র বেষারিং হইল কিকপেঃ তাহাতে সে বলিল 
“সব ঠিক হইবাচ্ছ বটে কিন্ত যে লিখিধাছে সে টিকিটের উপর কালীর দাগ 
পড়িলে যে বেঘাবিৎ হয তাহ| জানেনা,” আমি তখনই ভাবিলাম যে, হাষ ! এই 
কপে কর্ম করিষাও মূর্খ মানব তাহাতে অন্দানতাৰ কালী ফেলিষা বেয়াৰিৎ 
করিযা ফেলে, যদি বল বেযাবিৎ হইলেও পত্রখানা তো যাহার উদ্দেশে লেখা? 
' তাহার হস্তগত হইল, কিন্ত স্থল জগতে স্থল বিশেষে তাছ। সম্ভব হইলেও কপর্দক 
হীন ব্যস্ত যেন এ পত্র লইতে পারে না, সেইরূপ সুক্ষ জগতে কণ্মেন্দিয়ের 
অভাব জন্য ক্ষম্মেব আৎঅ্রব ন| থাকাঘ তাহা সম্ভব হইতে পারে না, অতএব 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ক্রিঘমান কশ্মের স্বব্ধপ, কারণ ও কৌশল জান! উচিত। 

শ্রদ্ধা যুক্ত বন্দর দ্বারা বাধিত লক্ষ্যে তপ্তি বা চৈতন্য শক্তির প্রযোগ 
করাকে শ্রাদ্ধ বলে, মুখ্য ও গৌণ ভেদে ইহার প্রযোগ বিধি দ্বিবিধ, গৌণ 
যাহার জন্ত শ্রাদ্ধ করা যায় তাহার সাময়িক তৃপ্তি হয় মাত্র, কিচ্য ঈখা প্রয়োগে 
তাহার আতিবাধিক্ু বা যাতনা দেহ হইতে উদ্ধার লাভ হয; এক্রণে গৌণ ও 
মুখ্য প্রয়োগের তত্ব বুঝিবার পুর্বে দেহত্যাগেষ পঞ্ক দেহী ঈণের ৫করূপ 
গতি ও অবস্থ। হয় তাহাঞ্শ্রবণ কর। 


দেহত্যাগের পরে কর্ম ভেদে দেহীর গতি দ্বিবিধ, মনের উদ্ধ মুখীন অবস্থা 
অর্থাৎ তব জ্ঞান পাত পুর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে শুভ বর জ্যোতিম্ময দেব যানে 


৫২ চক্তি | [৯ম বর্ষ হয, ৩য়, সংখা । 








'ও নিম্মাতিমুখীন অবস্থার অ+ অজ্গানে দেহত্যাগ করিলে ধূএবর্ণ অন্ধকারময় 
্ 
পিত্যানে গর্তি হয়, দেভা্তে সকল ধ্যক্চিট। করধানুযায়ি বিছির লোকের 


বিভিন্ন স্তবে ফল ভোগ করে; দেধযানব্লন্বীদিণের শ্রদ্ধাদি না করিলে 
চলে, পিংয়ানাবলন্গিদিগের শ্রদ্ধা না করিলে শ্রান্ধাধিকারির অনিষ্ট সম্ভাবনা 
থাকে কিন্ত দেবযানাবগশ্থিদিণেব শ্রাদ্ধ না কবিলে (কোন হ্তি হয লা, হবে 
করিলে শ্রান্ধ কর্তাব বিশেষ মঙ্গল ভষ কেননা এ সকল ম্াশ্যাঙ্ক দেহ বিদ্ানমষ, 
এজন্ত খঘাতেব প্রতিঘ ত লাভেব অবগ্ন্তাবি নিষমান্গসারে শাদ্ধ কর্তা আপন 
প্রযুক্ত বেস বিছীনযপ্্র প্রতিঘ'ত পাইন। আঁন ৭5 শান্তি লাভ কঁরেন। 
দেব্যানের পথে অতি অপ মংখাক বান্তি গমন করিতে সক্ষম হ্‌ন, অহ্দান 
যোহ বিনষ্ট না ইইলে এই পথে গমন করিব!ব অধিকার হয না হতরাৎ অধিকাংশ 
বারি ডি গমন করিতে বাধ্য এবং ইহাদের জন্তাই' শ্রাদ্ধ করা বিশেষ 
গ্যোজন জানিও | 

চ। জ্ঞানদিগের শ্রান্ধ কবিলে যেমন বিজ্ঞানমঘ প্রতিবাত লাভ হয়, 
সেইরূপ অজ্জানী দ্বিগেল শাদ্ধ কৰিলে ত যাতনামঘ প্রতিখাত পাওয়া যাইতে 
পারে? 

ব। খাতের ভাব।নসাবে প্রতিত্বাত লাভ হষ, তুমি যে জাতিয ভাবের থাত 
প্রধোগ করিবে, সেই জ তিষ ভাবের গ্রতিথাত প্রাপ্ত হইবে, ভবে দুল বিশেষে 
এই প্রতিঘাতের অঙগধিক্য হইতে পাবে মাএ, আ্গব অন্মারে প্রতিষাত 
হব; প্রন্তরে আঘাত করিলে যে প্রতিঘাত পাইবে, তুলায় তাহা হইতে অনেক 
অল্প পাইবে, অথবা বন্ধুত। হত্রে কেন দরিদকে উপহার দিলে প্রতিদানে 
তাহা হইনত তোমার প্রদত্ত দন অপেক্ষা অন্গ পাইবে ও এই হিসাবে সমযোণা 
ব্যক্তি হইজে সান ও ধনী ব্যক্তি হইতে অধিক পাইবে, এখানে যেমন সঙ্গতি 
অন্মারে প্রত্দান, নেইবূপ আধার ভেদ্দ ্জ[তিয় ভাবের অলস [ধিক প্রতিবাত 
লাভ হয় জান্জিও, যা! হউক এক্ষণে যাহা বলি!ত ছিলাম তাহা শ্রবণ কর। 


দ্ধাড সওম শোকে * বিভক্ত, আপার প্রত্যেক (লোকের সাতটি করিধা 
স্তর আছে, এবংস্তর ভেদে এই চৈতন্য শক্ষিরু প্রকাশ ভেদ হয়, পুরাণে যে 
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ভূ, ভূব, স্ব, মহ, জ, তপ ও মত্য। 


পি 


আখ্বিন, কিক, ১৩১৭। ] ভদ্ভি | €ত 





উর্ন-পঞ্চাম২ বায়ু স্তরের কথা লিখিত আছে তাহ॥ সর্কাব্যাপী চৈতন্য বিভূতির 
ভৌতিক আবরণ মাত্র। ব্রজ্রাণ্ডের মানচিত্র শপ দেহভাগুঙ অনুরূপ স্তপ্ে 
বিতক্ত শান এই স্তরকে কি খুলে, ইহার মধ্যে তিন ভূমি, অবিদ্যা উপহিত 
চে তন্ঠের, ছুই ভূমি বিঠা। উপহিত চৈতন্তের ও ছুই ভূমি অনাবক্সিত চৈতন্যের 
অধিকার, আবার এই অনাবরিত চৈতন্য ভৃমিদ্বয়ের মধ্যে একভূমি অরূপ * 
চৈতগ্থের ও অপর ভূমি স্বরূপ 'চৈতন্চের বিহার স্থল । 

যবং মন অবিদ্যার অধিকারে থাকে, তাবং তিন ভূমি পধ্যস্ত তাহার গতির 
সীম এবং বিদ্যার অষ্থিকারে উন্নীত হইলে এই সীমা পঞ্চম ভূমি পর্যন্ত নিদিষ্ট 
হয়, এই পধ্যন্তই মায়ার অধিকার, পরে পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ পধ্যস্ত চেতন্তের 
অনুভূতি €&ু ষ্ঠের পার হইলে প্রত্যঙ্গ্য হয়। দেহ ভাগের মধ্যে কোনস্তরে 
মনের কিরূপ জ্জলছা। হয় তাহা পুর্বে তোমাকে বিশেষ রুপে বুঝাইয়। দিয়ছি, 
সুতরাং এখানে তাহ? পুনরুলেক করিবার আ্বাবশাক নাই। 

এইখাঠন আমার একটি জিজ্ান্ত আছে, সেদিন একজন পণ্ডিতের 
মুখে শুনিলাম যে শ্রাপ্ধে আছে মনের লয় অর্থাৎ অস্তিতু নষ্ট না হইলে যুক্তি হয় 
|, কিন্তু তুমি চৈতন্তৃমি পধ্যন্ত মনের অস্থি বজায় রাখিতেছ ! 

র। অধিকাংশ পণ্ডত কেবপ শব্ধ লইয়। নাড়া চাড়া করেন, হাতা যেমন 
রসের শষ্ঠ্যে ডুবৈয়। থাকিলেও উহার আম্বাদ বুঝিতে পারে না, সেইবূপ সাধন 
হীন শান্ী ব্ববসায়িগণ শাগ্রের ভাব বুঝিতে পারেন না, মনের অস্তিত্ব নষ্ট হইলে 
সর্তোগ করিবে কে ? সাধনশ্রম কিসের জন ? ভোগ তিন শ্রেনীতে বিভক্ত, 
উপভোগ, ভোগ ও সম্ভোগ, মন অজ্জানে উপভোগ, জ্ঞানে ভোগ ও চৈতন্য 
সম্ভোগ করে, ইহাব তত্ব পরে বলিব, ফলে মনের লয় হয় না, মন উপাধির লয় 
হয় মাত্র, যৌবনে বালকত্ব লয় ও পৌঢ়ে যৌবনত্ব লয় হইলেও যেষন তুমি বজায় 
আছ, সেইরূপ জীব চৈতন্য অবিদ্ঠায় প্রতিবিষ্বিত হইলে মন ও খিদা প্রতিবিস্বিত 
হইলে বুদ্ধি উপাধি ধারণ করে, মন বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি চৈওস্ৈ লয় হয় অর্থাৎ 
চৈতন্তময় হইয়া আপন স্বরূপে অবস্থান করে, ধিবাভগে নক্ষত্রগণ হৃত্ধ্যে লীন 
হইলেও যেমন তাঙ্কান্দের অগ্থিত্ব বঞ্জায় থাকে, সেইরূপ শেষ পরঘযস্ত অর্থা- 


* অন্অনস্ভ » স্ব অর্থাৎ নাধষ্াণের আপন আপন ভাবানুষায়ি হাত ন্প 
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চৈতগ্ত ভূমিতে উন্নীত হইণেও জীবাত্বার অস্তিত্ব বজায় থাকে, অগ্নির দাহিকা 
শক্তির ন্যায় মম জীবাস্মার শক্তি মাত্র, আতএবু মনের অস্তিত্ব বজায় কেন না 
থাকিবে ? যাহা হউক এক্ষণে তোমার মুল প্র পর্ন মীমৃংস! করা যাউক & 

অবিদ্্যা বা অজ্ঞানের অধিকারে অবস্থান কালে যাহার] দেহত্যাগ করে, তাহারা 
প্রথমতঃ পিতৃযান অবলম্বন পূর্ধবক ভূব লোকে গমন করে ও আতিবাহিক বা যাতনা 
দেহ ধারণ করিয়া স্্ীয় কম্মানু্প স্তরে ছুস্কাতির ফল ভোগ কবে. পরে শ্বলোকে 
সুকৃতির ফল তভোগান্তে পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতে বাধ্য হয়, ফল পন্ক 
হইলে যেমন ভূপতিত হয় ও তাহার বীজ হইতে পুনরাষ অন্য ফলের উত্ভধ হয় 
সেইরূপ ভূব ও শ্বলেকের কর্দমীভোগ শেষ হইলে জীব পুনরায় ভুলোকে পতিত 
হইয়া ক্দানুরূপ দেহ ধারণ পূর্বক পরবস্তী কর্মের ফল ভোগ করে। 

চ। এইখানে তোমার কথার মধ্যে আবার একটু বাধা 1দ৫ত হইল, কর্ম 
ভোগ যদি শেষ হইয্বাগেল, তবে আবার কোন কর্মের জন্য ভুলোকে জন্ম গ্রহণ 
করে? | 

র। মদশর অগ্রনিত তরঙ্গের মধ্যে একটি তরঙ্গ বিলীন হইলে যেমন আর 
একটি তাহার স্থান অধিকার করে, সেইরূপ জীবের হদয়াধারে কশ্ম সংস্কারের 
বহুস্তর আছে, একটি স্তরের কম্ম ভোগ শেষ হইলে তাহার স্থান পরবন্ত স্তরের 
দ্বারা পুর্ণহয় এবং এই কন্খু সংস্কারই জীবকে জন্মমুত্যুর শুঙখলে আল্রক করিয়া 
ভূভূ বশ্বয়ের ঘৃ'ণপাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, ফল নষ্ট হইলেও তেমন তাহার 
বীজের মধ্যে অগনিত বীজ শৃক্ষভাবে নিহিত থাকে, আবার সেই সকল বীজ অপর 
বীজ সকলের জনক হুয় সেইরূপ একটি স্তরের কণ্মনফল জীর্ণ হইবামাত্র তন্মপ্যস্থ্‌ 
কর্ম বীজ অঞ্ুরিত হইরা। পুনরায় ফল প্রসব করে, সাধনের দ্বার হৃদয়ে জ্ঞানাগি 
প্রজ্জলিত করাই এই সকল বীজ নষ্ট করিবার এক মাত্র উপান্ধ, অতিরিক্ত তপে 
ঘেমন হীছের টিংপাদদিকা শক্তি নষ্ট হইবাঁ যায়, সেইকুপ জ্ঞানাগ্সির প্রথর তাপে 
কণ্ম সংস্কারের বীর্জ গুলি ঝালসিত হইলে আর তীহাদিগের জনন শক্তি থাকে না 
এবং এই জন্মই "গীতায় ভঙ্গবার ধলিয়াছেন-ঃ--্যট্খধাংসি সঙিদ্ধোহগ্মি র্মসাৎ 

সুকতেহজ্ছাল, জ্ঞানৃগিঃ সর্ব কর্ম্মাণি তমাষাৎ কুরুতে ভব)” অর্থা২ অগ্নির 
ছারা যেমন কাঠ তম্ম হয় সেইরূপ জ্ঞানাখির দ্বারা, কম্ম সংস্কারের বীজ গুলি দ$ 
হইয়া যায়। 


আশ্বিন, কাণ্তক, ১৩১৭। | ভক্তি 1 ৫৫ 





এক্ষণে (তোযার মূল প্রগ্ের বিষর শ্রবণ কর অজ্ঞানে দেহৃত্যাগ করিলে 
ভু ভূবি স্বয়ের মধ্যে আব ধুপ্রুয়া "ক্রমাগত জন? মৃত্যুর জরা ব্যাধির তাড়ন। 
সহ) বর্ষরতে হয়) ম্ার্শত ও ছুক্ষতি জনিত ক্ষণস্থায়ী হখ দুখের দ্ব'ত 
প্রতিঘাতে[নিস্পেষিত হওয়ায় জীব প্রকৃত শান্তি ও নিম্মল আনন্দ সম্তোগ করিতে 
পার না, কিন্ত সাধনবলে বাহার*অভ্ঞান অন্ধকার [ব?ুরিত হইঞ্াছে, যিনি দেব্যান 
অবলম্বন পূর্বক সু ভূবি স্বয়ের ঘু'ণপাক অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ভূমিস্থ ক্রমমুক্তির 
দোপানে আরোহণ কৰিয়াছেন, নিত্য ও অবিছিন্ন চিদানন্রম্য় চেতঃ ভূমিতে 
উন্নীত হইয়া চিদবন শ্রী ওুগবানকে লাত করিবার আকুল আকাঙায় বাহাব হৃদয় 
পূর্ণ, কেবল সেই মহাত্মাই শ্রীভগবনের কৃপায় দ্রুত অগ্রসর হন ও জ্ঞাশের 
স্তরদয় * অতিজ্রুম পূর্বক মহামুক্তি লাভ করিয়া মারাতীত শিবতে অধিষ্টিত 
হন নচেং কেবল জ্ঞানই যাহার লক্ষ্য, তিনি চতুর্থ বা পঞ্ম স্তরে আবদ্ধ হইন] 
পড়েন, মাযার গ্রনিন্্লাংশের অন্তর্গত হওয়ায় যণিও এই স্তরদ্ধষে ছুঃখের 
হুদয় শোষক তাপ নাই কিন্ক সুখের জোযার ভ।ট। আছে এবং দ্রুত ও শে।চনীত্ 
অধ:পতনের সম্ভাবনা না থাঁকিলেও ব লগ: পতন ভন নিহিত থাকে, কেননা 
চরম লক্ষ্যে স্গ্ি স্ত্যুক্ত নাথ,ক (ক লেজ” ৬৯ নব অ ঃদণে দৃষ্টি নিখাভি- 
মুখীন য় ও পুনরার স্বয়ের স্তরে অন্ত হথ ঘাপ।কের অন্তর্গত 
হইয়া পড্জো 

এক্ষণে বোধ হয় স্তর সম্থন্ধে কতকট। বুঝি ছ' সাধন বলে দেহ ভাগের যে 
স্তর পর্যন্ত মনকে উন্নত কর। যদ, ঠ্হ প্তে স৭ক ব্রন্ধ' খের সেই স্তরে উপনীত 
হইয়! তছুপযোগি দেহ ধারণ করেন, জীবের শবীর পঞ্চকোষমষ; অন্ময, 
প্রাথময়, মনোময, বিজ্ঞানময় ও আনন্দ । মনোমধ কৌষটি মধ্যস্থলে অবস্থিত, 
মন নিগ্নাভিমুখীন হইয়া অনময় ও প্রাণময় কোষে সংযুঝ্ঞ খুকিলে অজ্ঞান 
এবং উর্বমুখীন* হইয়া বিজ্ঞানমুয় 'কোষে সংযুক্ত হইলে জ্ঞান ও আনন্দময় 
কোষে সংযুক্ত হইলে চৈতন্যমতব হই যায়। 


* কোন সরে যমের কিন্পপ অধন্থ! হয় ভাহা। ১৩১৬ সাজের ৪র্ঘ ত ৫ম সংখ্খীয় বিশেষ 
বূপে বর্ণিত আছে। 





৫৬ ভক্তি । | ৯ম বর্ষ--২য়, ৩য়, সংখ্য।। 





পুরে বলিয়াছি থে রা অগ্ঞানীপি্সের জন্য, এবং সংসারে অধিকাংশ 
ব্যক্তিই অজ্ঞানের অন্তর্গত, কেননা লগ্যকু টিধ্যে একজন প্রকৃতি জ্ঞানী 
পাওয়া যায় কিন! সন্দেহ, অন্তানীরা! আপন আপন,ছুক্ৃৃতির পরিমানানু সারে অন ব| 
অধিক কাজ যাতনাময় আতিবাহিক দেহে রধ্যে আবদ্ধ থাকিঘী ভূব লোকের 
নিম্ন বা! উদ্ধন্তরে পরিভ্রমণ করে; অতএব এন দেহটি নাশ কাঁররা তাহ] 
হইতে তাহাদিগকে উদ্ধা করাই গ্রাদ্ধের মুল উদ্দেখ ; মুখ্য শ্রাদ্ধে এই 
উদ্দেপ্ত আণ্ড ফলবতী হস্স এবং গৌণ শ্রান্ধে সামদ্ষিক তৃপ্তির ঘবারা সামাগ্ত উন্নতি 
হয় মান্ত। এক্ষণে এই দেহটি কিরপে প্রগ্থত হয় ও শ্রা্ধের দ্বারা কেন 
তাহার তৃপ্তি বা নাশ হয় তাহা শ্রবণ কর। 


পিহযান গামিদিগের দেহত্যাগ হইলে তাহার অন্নময় করো পঞ্চভুতে ও 
প্রাণময়ু কোষ মহাপ্রাণে বিলীন হইয়া যায়, দেহী তখন মনোষন়্ কোষে আবদ্ধ 
হইয়! সুক্ষ শরীর ধারণ করে, এই শরীরের নাম আতিবাহক দেহ, কম্মাভেদে 
এই দেহের গঠন ভেদ ও গঠন ভেদে যাতনা তেদ হয; যাহার মনের মধ্যে 
সংসারাশক্তি প্রবল, কামাদি রিপু ওকুবৃত্তি জনিত লালসার মাপিশ্ অধিক 
পরিমাণে বিগ্তমান থাকে, দেহাস্তে তাহার মনোময় কোষস্থিত এ সকণ মলিনত। 
উপাদান স্বরূপ হইয়া! একটি যাতনাময় দেহ পিঞ্জর গঠনের কারণ চুয়, (দহ, তখন 
এঁ পিঞ্জরে আবদ্ধ হহয়া প্রতিপলে নরক যন্ত্রনা উপভোগ করে; জীবুদ্রশার জ্ঞান 
লাভের চেষ্তা না করায় হগ্ম দেহ ধারণ করিয়াও তাহার সুক্কাতত্বের ধারণা করিবার 
শক্তি থাকে না, অথচ স্থূল জড়ীধ ভোগ বাসনার তীব্র আকর্ষণ বশতঃ &ঁ সকল 
কাম্যবহা ইচ্ছ। মাত্রে সন্ধুদে প্রাপ্ত হইয়া কর্দেঞ্িয় না থাকায় ভোগ করিতে 
পারে ন1। দুর্্য় পিপাশ!! কিন্তু সন্মুখে শীতল জল বিদ্যমান থাকিতে পান করিতে 
পারে লা ক্ষুধারত্ছা'দায় অস্থির! অথচ ইচ্ছা? মাত্রে নানাবিধ সুখান্ সন্মুখে প্রাপ্ত 
হইয়াও ভোজন 'করিতে পারে না; কন্দর্প শরে জর্জরিত! অথচ সম্মুখে 
পরম! দুন্দরী প্মণীবৃন্দের আকুল আহ্বান সব্ডেও তাহাদিগকে স্পর্্ব করিতে 
সারে না, হৃতরাৎ অতৃপ্ত লালসার তীত্র কষাঘাতে জর্জরিত হইতে থাকে ; 
ফলে দেহী আপন তুস্কতি ভেগে নানা প্রকার যাতনার আক্রমণে উদৃত্রানত 
হহয়া অশান্ত প্রাণে ক্রমা*ত ছুটাছুটি করে। ভূলোকের সাতট স্তরে যেমন 


আশ্বিন, কাণ্তিক, ১৩১৭ ।] ভক্তি । ৭ 
টিটি রি টিটি রি রি নটি ০ টিটি টির 
মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী*গ্রভৃতি ভিন্ন তিন প্রাণটুর হখ ছুরর্ধেক্ক অনুভুতি ভিভিন্ প্রকার, 


০৬১ দবেহীগণ আপন আপন ,ছু ুক্ক্তদ্জনিত মালিন্ের পরিমানামুসারে সেইবপ 
ভব লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার ছুঃখ ভোগ করে! গৌণ এদ্ধ 
চালিত তপ্রির দ্বারা এই দুঃখের অপেক্ষাহত শাস্তি ও মুখ্য শ্রাদ্ধ চালিত 
চৈতন্য শক্তির দ্বার দুঃখের আঁধার স্বন্ধপ দেহটি বিনষ্ট হওয়ান্ণ দুঃখেরও 
নিবৃতি হয়। 

চ। মুখ্য শ্রাদ্ধের দ্বা্া এ দেহটি বিনষ্ট নাহইলে কতদিন ছুংখ ভোগ 
করিতে হয়? 

র। দরের পরিমানান্ুসারে যেমন ঘড়ি অল্প বা অধিক সমধ চলে ও দম শেষ 
হইলে বন্ধ হইয্ব কার, সেইকপ দুক্ষতির দম যাহার যত অধিক, দেহের 
স্থায়িত্ব জন্য দুঃখের বেগ তাহাকে তত অধিক কাল ভোগ করিতে হয়) শুবিধার 
মধ্যে এই যে কর্শেশ্দিষ না থাকায় এ সময নৃতন ক্বের সার হয না এজন্য 
সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগ শেষ হইলেই & দেহটি বিন্ষ্ট হইয়া যা । 


এক্ষণে গৌণ বা সাধারণ শ্রাদ্ধের দ্বারা কিকপে দেহীব উপ্তি লাভ হয় তাহা 
শ্রবণ কর শ্রাদ্ধ কর্তার দ্বারা এই শ্রাদ্ধ, প্রেতাত্মার তপ্তির জন্ত পিতৃগণ বা সপ্তধি 


মণ্ডলীর * উন্দেশেশ্কিত হয) কেনন। এই সপ্ধিগণ সপ্তমস্তর বিশিষ্ট ভূব 
লোকের নিয়ামক অধিষ্ঠাডি দেবত|। ডাক বাস্সে পত্র ফেপিলে যেমন পোষ্মাস্টার 


তাহা ঠিকানায় পৌছাইযাদেন, সেইকপ শ্রদ্ধা পুব্বক ভোজনাদির দ্বারা 
ব্রাঙ্ষণগণকে তপ্ত করিলে পি$গণ ৫ হইবা সেই তপ্তি প্রেতাত্মার উদ্দেশে 
চালনা করেন; ব্রাঙ্ষণগণের তৃপ্তির সহিত সপ্তধিগণের তুষ্টিব সম্বন্ধ এই 'ষে, 
ঝধিগণ জ্ঞান শক্তির ঘনীভূত প্রকাশ খ্বব্ধপ, ত্রাহ্মণগণ জ্ঞানী এবং, জ্ঞান অখণ্ড) 
সুতরাং ব্রা্ধণগণের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান শপ্ডির হপ্ডিতে মগবিগণণ তুষ্ট হন, 
এবং এই জন্যই এত লোক থাকিক্কত গ্রাঙ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার নিঘম। 
জ্ঞানী ও সত্তগুণাধ্িত ব্যক্তি ভিন্ন ভোজানাদিব দ্বার তৃপ্বিলাষ্ত করিতে পাবে না, নী 





দশ, পম সি, 


উঠ 2 চি নানি 
* সপ্তধি মণ্ডলীকেই পিতৃগণ ৰূলে, আদ ইছপিগের উদ্দেস্টে করিতেহয়, (হাবিব স)। 
1 শ্রাদ্ধ মন্ত্রে বরঙ্গণগণের মধ্যে যেদৈবতাগণকে আহবান কঞ্জা হয় তাহা এই নঙ্ব- 
ওণেব উ্েক করিবার জন্ত। 


৫৮ ভক্তি! [৯মবর্ষ-২য়, তব, সংখ্যা। 





কেননা যাহাদের লালপা স্ধত্যন্ত প্রবল, তাহারা এড বুদ্ধিতে £তাজন করে ফলে 
গ্রকৃত তৃপ্তির আথাদ লাভে বঞ্চিত হয় গক্ক্ুকঠ ভোঘন করিয়াও মনে করে 
যে উদর গহ্বব আর একট বড় হইলে ভাল ছইনু, সুতরাৎ গুঞ্ ভোজনের 
জন্য আহারাস্তে শারিরীক যভনায ছটফট করে; ডূপ্চি তাহাবের নিবটেও 
আমিন্তে পাবে ন!। অতএব সহজ ব্যক্তির মধ্যে যদি এক জনও প্রঞত ত্রাঞ্ষণকে 
ভোজন করাইতে পাঁরী। ঘন ভাহ। হইলে প্রেত ১প্তি ৩ অন্বন্ধে সন্দেহ 
থাকে না, কিন্ত প্রেতাত্বাকে তপু কর্রিবাব লক্ষা হর বাখিষ। এই ভোজন 
আত্তরিক শ্রদ্ধ) পুর্বক করাইতে হয, কারণ পঞ 1ঠইতে হইলে যেমন 
তাহাতে টিকিট যুক্ত কবিতে হঘ; সেইবগ শদ্ধাসু্ত কণ্দ্রে দ্বারা এই 
তৃপ্তি চালিত হন্ন কেনন| সে দেশে বেখারিহ তৃপ্তির চণন নাই। 

বর্তমান সময়ে দেখিতে পাই যে অধিকাংশ শ্রাদ্ধহ ফাকা আওয়াজের গ্তাত্ব 
নিক্ষল হয়; শ্রদ্ধা ও তৃপ্তির দিকে কাহারও লঙ্গ্য থাকে গা, পুরোহিতের লক্ষ্য 
অর্থের দিকে ও শ্রাদ্ধ কর্তার লক্ষ্য বুথা আড়ম্বরের দ্বার। যাহাতে লোকের কাছে 
মান ব্জাম় থাকে; স্ুতরাৎ পুরোহিত ও যজমান উভয়েই অক্রানরপ আলেম়ার 
অনুসরণ করিয়! বিপথগামী হয়, অতএব এরপ অবস্থায় যখন গৌণ ব' সাধরেণ 
শ্রা্ধই হইয়া উঠে না, তখন মুখ্য ব৷ অসাধারণ শ্রযদ্ধ সন্বন্ধে অলেঞচনা কবাই 
গবড়ম্বনা, কিন্ত হুকৃত্ির আকর্ষণে যখন তুমি জিজ্ঞানু হহয়াছ তখন ধ্খবণ কর। 

হরিখংসের অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সশ্তম স্তর বিশি৫ ভুব লোকের 
নিয়ামক স্বরূপ ষে সপ্তজন খষি আছেন, ভাহাদিগের মধ্যে চাব্রিজন শগরী 
ও তিন্‌ জ্ন অশ্রু, সাধারণ শ্রাদ্ধে শরীরী খাঁষণের ও অসাধারণ শ্রাছ্ছে 
অশরীরী খাধগণের সাহায্য আবগ্রক হয়) ধ ধাতুব অর্থ গতি শাক্ত বা জ্ঞান, 
তারযুক্ত টেলিগ্রামে যেমন তারের সাহায্যে শব্দের গতি লক্ষ্য স্থলে পৌছে, 
সেইকপ স্থুলের সাহায্যে যে শ্রাদ্ধ হয় শরীবী ঝষি 'শক্তিৎ্বা পরোক্ষ জ্ঞান 
শক্তি তত্্রনিত তৃপ্তির চালক বা গতি শি স্বরুপ, এবং তারহখন অথব। 
মানসিক টেদ্দিখ্রামের স্টায় পক্ষের সাহায্যে যে চৈক্জা্ড শব বা ভাব শক্তির 
চুলনা হয় অশরীরী খবি শক্তি বা অপরোক চ্দান তাহার গতি শক্তি খরুপ, 
এই গষি শি. জ্ঞান উগহিত চৈতন্ের সুর-ভেষ্ধে প্রকাশ ভেদ মাত্র, এবং 


শাহিন, কার্তিক, ১৩১৭।] ভক্তি । ৯ 





এই জন্যই সাধকঞণের হায়ে এই শক্তির প্রকাশ হইলে তাহারা খষ্ত লাভ 
করেন, ও সাধনের দ্বারা এই শুকুর যত বৃদ্ধি হয়, ততই তাহারা জ্ঞান ভূমির 
উদ্বস্তরে অদিরোহণ করিয়া ক্র্মে চৈতন্ ভূমিতে উপনীত হন! 

আাদ্ধের মন্ত্র শব্দ হইতে, শব্দ কম্পন হইতে ও কম্পন বা ভাব শক্তি হইতে 
উৎপন্ন, নুতরাৎ শক্তিই মন্ত্রের মূক্তা, কেবল ছন্দ অনুসারে শুদ্ধ উচ্চারণ করিলে 
যখন ইহার শক্তির ক্রিয়। দে. যয, তখন মন্ত্রের ত্বরূপ জানিয়। তাহাতে ভাব যুক্ত 
করিলে যে তাহ! অমোঘ হইবে তদ্বিষয়ে কি সন্দেহ হইতে পারে ? 


বেদ, বাইবেল প্রস্থতি সকল শাস্ত্রই শব্দকে ব্রহ্মশজির আপার বলিয়া শ্বীকার 
করেন এবং জ্জধুনিক জড় বিজ্ঞানেও শব্দ শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাৎ শব্দ 
শক্তিগর্ভ এবং চৈষ্তপ্তের অধ্যাম ভিন্ন যখন শক্তির প্রকাশ হইতে পারেন৷ তখন 
শব্দ চৈতন্য শক্তিময়, আবার শৃঙ্খলা যুক্ত সমষ্টিতে এই শক্তির বেগবৃদ্ধি অর্থাৎ 
প্রকাশাধিক্য হয় ওঞ্ভাহার সহিত ভাব যুক্ত হইলে পূর্ণ প্রকাশ হয়, অল্পসংখ্যক 
শৃঙ্খলাযুক্ত সৈন্ঠ জাতিঘ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইস্কা যুদ্ধ কবিলে যেমূন বহুসংখ্যক 
বিশৃঙ্খল সৈন্যকে পরাজয় করিতে পারে সেইরূপ শৃঙ্খলাধুক্ত শব্দ সমষ্টির 
ভুবযুক্ত বিন্যাস মহান শক্তির জনক স্ব্ষপ এবং তাহারই নাম মন্ত্র অতএব 
এই মন্ত্রের শ্বরূপ ও ক্রিয়া অবগত হইয়া লক্ষ্যে প্রয়োগ করিলে সফলতা 
অবশ্যস্তাবী জ্লানিও। 


শক্তির দ্বারাই শক্তির ক্রির! ব! চালনা হয়, ধনু শঞ্জির সাহায্যে হস্তশক্তি 
যেমন বাণশক্তিকে লক্ষ্য স্থলে চালনা করে সেইরপ শ্রদ্ধাশক্তির সাহায্যে খষি 
বাজ্ঞান শক্তি শব্ষ ও ভাবম্য চৈতন্ত শরক্তকে লক্ষ্যস্থলে চালনা করে॥ 


পুর্বে বলিয়াছি যে মনোমন্ব কোবস্থ মলিনতার উপাদানে আতিবাহিক বা 
যাতন! দেহ গঠিত হয়, খু মলিন চিমৃনি মধ্যস্থ স্তিমিত আলোকের স্যার অপ্রকাশ 
ভাবে এই দ্বেছের মধ্যে চৈতন্তাংশ ন্লিহযমান থাকে,অতএব চিনি মধ্যস্থ আলোক 
অধিক উদ্দীপিত হইলে যেমত এর চিমৃনিটি ফাটিয়া যায় সেইরূপ শ্রাদ্ধ কর্তী জ্ঞান- 
শক্তির দ্বারা শ্রদ্ধার পঞ্চে চৈতন্য শতকে চালনা করিয়া প্রেতাতর্র আতিব্ৃহিক 
দেহস্থ চৈতন্যাৎশের উদ্দীপনা কন্তিয়া দেন ও তাহার ফলে দেহটি ন্ট হওয়ায় 
দেহী এঁ ভগ্ন গিঞ্জর হইতে উদ্ধার পাইয়া উর্ধলোকে গ্ষমন করে। জ্ঞানী সাধক 


৬০ ভক্তি! [ ৯ম বর্ধ-__হয়, ৩য়, সংখ্যা । 








ভিন্ন এই মুখ্য বা অসাধাঠুণ শ্রাদ্ধ অপরে করিতে পারেনা, এবং এই জন্যই 
শান্তর বলেন যে বংসে এঁকজন সুপুত্র 'ন্মিহ্বো: মোদস্তি পিতরো? নৃত্যন্তি দেবতা, 
সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি । 

চ। সকল আত্মাই কি উর্ধলোকে গমন করে ? 

র। যাহার স্বলোকের উপযোগী কর্মফল সঞ্চিত থাকে, সে লোকে গমন 
করে, নতুবা ভূলোকে ভূমিষ্ট হয়। 

চ। শুনিয়াছি গয়ায় পিও দিলে প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়, ইহা গৌঁঠু বা মুখ্য 
কোন শ্রাঙ্ের অন্তঃগতি ? 

র। হহা মুখ্য শ্রাদ্ধের অস্তঃগত, অপরোক্ষ জ্ঞান শক্তির অব যাহারা এই 
শ্রান্ধের প্রয়োগ তত্ব জানেন! তাহারা স্থির বিশ্বাস পুর্ব্বক প্রতাত্বার যাতনা দেহ 
বিনাসের জন্য শ্ীভগবানের উপর নির্ভর করে, শ্ীভগবানকে আমৃমোক্তার নাম। 
দেওয়া তাহা কৃপায় প্র কাধ্য সাধিত হয়, তাহার জীর্ণ ঠাংস্পর্শে পি স্কল 
চৈতন্যময় হইয়? প্রেতাত্বার যাতনা দেহ বিনষ্ট করিয়! দেয়, তবে স্থল বিশেষে 
গয়ায় পিণ্ড দান সত্বেও যে প্রেতাত্মার উদ্ধার হয় না, পিগুদাতার নির্ভরহীন 

সংযমই তাহার কারণ মাত্র জানিও। 

চ। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেমন আপন কর্ম্ানুযায়ি ভূব লোকের বিতিম স্তরে 
যাতনার নুন্যাধিক্য ভোগ করে, জ্ঞানীগণের কি সেরূপ ফলভেদ,হয় না? 

র। অবশ্তই হয়, জ্ঞানীগণ আপন জ্ঞানের পরিমানানুসারে জন ও মহ 
লোকের বিভিন্ন স্তরে হৃখ শাস্তিরনুন্যাধিক্য ভোগ করেন, আবার ধাহাদের 
চৈতন্যানুভূতি হইয়াছে, তাহারা সেই অনুভূতির পরিমানানূসারে চৈতন্যভূমির 
বিভিন্ন স্তরে আনন্দের নুন্যাধিক্য সম্ভোগ করেন, তবে চৈতন্যতূমির প্রথম স্বরে 
উন্নীত হইঠগ, বাধা বিদ্বের সস্তাবনা না থাকায় তাহারা দ্রুতবেগে চরম 
লক্ষ্যে উপনটূত হন। 

ক্রমশ: 
শ্ীহরেস্্রনাথ শর্্মা। 


স্মীতু-স্মৃতি। 


তিনি কোথায় ? 
(উচ্ছ্বাস) 


বহুদিন পরে প্রাণের মৃধ্যে, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা কথা 
জাগিয়া্উঠিল। জাগিয়া উঠিয়া হদয়ের স্তরে স্তরে আঘাত করিতে লগিল। 
মন চমকিতু £ইয়। ভাবিতে লাগিল “তিনি কোথায়?” ভাবিতে ' ভাবিতে 
আত্মহারাঃ হইলাম; তাবিলাম যাহা, তাহ! বলিবার নহে, তাহ! প্রকাশ 
করিবার” শক্তি আমার নাই। ভাবের উপর ভাব চলিয়৷ গেলে, লহরীীর 
উপর লহরী অব্যবহিত রূপে হইতে থাকিলে তাহার সংখ্যা করা যেমন দুবহ 
হুইয়] উঠে, আমার পক্ষেও তদ্রপ হইল। আমি মানস চক্ষে দেখিলাম, 
ফিছু বুঝিলাম না। মহাভাবে বিভোর রহিলাম, কিন্ত সে ভাব ভাষার আকারে 
আন্ডিতে, পারিলাম না। মনের মধ্যে কেবল ম্মৃতি চিহ্ন থাকিয়া গেল “তিনি 
কোথান্স 
। তিনি কোথায়! ইহার উত্তর আমি খু'ঁজিয়া পাই নাই। হৃদয়ের মধ্যে 
থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনি উঠিতেছে “তিনি কোথায় ?* তিনি আর রমলীক়্ 
রযনীকলেবরে ইহ জগতে নাই, মানব দেহে তাঁহার প্রেমোজ্জুল মুর্তি দেখিতে 
পাই না, দেখিবার বুঝি সন্তাবনাও নাই। সমস্ত অন ব্যাপিকা, সমস্ত প্রাণ 
জুড়িয়া, সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া তাহার পবিত্র মূর্তিখানিক্প একি এক আব্ছায়। 
তাষ অসিত * রহিয়াছে, ইহাই কেবল দেখিতেছি। আঙ্ন "কিছু দেখিতে বা 
দেখাইতে পারি না। এতত্যতীত “তিনি কোথঞ £ কথার উন্তর দিতে 
আমি সমর্থ নহি * স 


তিনি কে! “তিনি কে” আর কি বলিব? তিনি হুদপ্বেত্ধ আরাধ্যা 
দেবী; তিনি হুধার অনস্ত ভাণ্ডার, তিনি প্রেন্মর জীবন্ত উতৎম। আর 


৬২. ভক্তি | ৯ম বর্ধ--১য) ৩য়, সংখ্যা। 





শুনিতে চাও তিনি কে? তিনি উতকুল্প-বিমল-শ্বেত-শতদলের গ্যায় করুণার 
প্রীতি-মনী পবির্রাছবি। আ'রংকি বলিব, ছ্চিনি কেণ দেহের প্রতি শোণিত 
কণ! ধাহার নিকট ধরণী হইয়া রহিয়াছি, জীবনের প্রতি €েণু কৃতক্্রতা গ্কাশ 
করিতে ধাহার নিকট একাস্ত বাধ্য, খাহার স্ষেহ ভালব[সার তুলন। এ বিশাল 
বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের কোন বস্তর সহিত হয় না, তিনি কে? একথার উত্তর সংক্ষেপে 
সরলভাবে কি দিব ৰল!! 

যিনি, এক কথায়, এই “তিনি” র উত্তর দিষাছেন, তিনি আমার নমস্ত। 
কি মধুর কথা আহা! তাহ! কি? একটা স্বর ও একটা ব্যঞ্রন বর্ণে, ভাহা গঠিত। 
ননীর পুতুল অপেক্ষা যেন উহ। অন্দর ও কোমল, শীতল চত্র অপেক্ষাও যেন 
উহ নি স্বচ্ছ সরোবরের হুশোভিত রক্তপদ্ের হুষমা অপেদ্া যেন তাহার 
সৌন্দধ্য অধিকতর মনোরম। উহা| কি উহা! আর কিছুই নহে, কেবল 
মা"! বল দেখি, ভাই, কি মধুর কথা 'মা' || শব্দ ভাতাবের কি সুন্দর 
শব্দ “মা” 11 

সেই "মা" আমার কোথায়? তিনি কোথার” ? চক্ষু থাকিতে মানুষ 
চক্ষুর মন্্র বুঝে না, কোহিনুর হস্তে পাইয়াও ভাহা চিনে না, কি দুঃখ! 
বানরের গলদেশে স্বণ-হার দিলে, তাহ! দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, অথবা যজ্জেরু চু 
অপরষ্ট জীবের হস্তে পড়িলে তাহার ঘে!র ঢরবস্থা হয়; ভাই ম| যখন হ্বঙ্জরীরে 
ইহ জগতে ছিলেন, তখন আমার স্ার অধম সন্তানের নিকট তাহার 'যথোচিত 
আদ্বর হইতে পারে নাই) তখন আমি তাহার দেহের মধুরতী সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারি নাই, চক্ষু থাকিতে চক্ষুর মন্ত্র বুঝি নাই, কে'হিনুর হস্তে পাইয়াও 
যত্ু সহকারে তাহা রক্ষা করি নাই। এক্ষণে মাত ক্েছের যথার্থ স্বগায় ভাব 
ম্মরণ করিলে কি হুইনে ? এক্ষণে ক্ষুধার ভাণ্ডার শুকাইয়া গিয়াছে, কালের 
কুটিল আবর্তে ভালল্মায়ার সঞ্জীব তর উ.পাটিত হইয়া কোথায় ভামিয়া গিয়াছে! 
আজ ন্গেহেরু কার্গান্ত হইলে চলিবে কেন ? 
কত্ত কি বলিতেছিলাম-_ক্তিনি কোথায় ? চক্ষে একবিনদু দুল দেখিলে, যিনি 
কাদিয়া আকুল হইতেন করায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইলে যিনি "বাবা" 
"বানা" বঙ্গি। জামার, হুদ দেহে কগাঙ্গ করিয়া ভুলিতেন, মনেয় মধ্যে মালিন্োর 


আশ্বিন, কান্তিক, ১৩১৭। তক্তি। 
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কদিণ ছায়া! নয়ন প্রান্তে প্রতিফলিত হইতে দেঞ্িলে, যিনি আশু কারণ জ্ঞাত 
হইযা, তাহার নিরাকরণে সুপ্চেষ্ট' থ|কিতেন, আজ বহুদিঞ্জ পরে জিক্দাসা 
করিচ্ষেছি “তিনি কোথা” $ 


জিনিসের অভাব না ঘটিলে তাহার মধ্যাদা ও আদর বুঝা যাঘ না, কৰি 
তাই বলিয়াছেন, “বিরহে ভষ্গলবাসার মিষ্টত| যেকপ উপত্লি হধ, অবিচ্ছিন্ন সিলনে 
তাহা কদাপি নহে ।” কবির কথ। অদ্রান্ত অত্য। 

যিনি প্রকৃত মাতৃভূক্ত, তিনি--“তিনি কোথাস” এ কথার উত্তরে প্রাণের আনন্দে 
নৃত্য করিতে করিতে ব্লিবেন “মা আমাস ঘর্সেওড নহেন, মা আমার অগ্ত দেহে 
অধিষ্িক্ঞাও নহেন-_মা আমার মনোমন্দিরে, আমার মনোমন্দিবের নিভৃত কক্দে 
বিরাজিত | ্র্চেখিতে চাও যদি, জ্ঞান চচ্ছু উন্মীলন কর; দেখিতে পাইবে মেই 
জীবন্ত প্রেমোজ্জ্‌ল মুর্তি। 


আর আর্মীর সম্জে | আমি যে মাতদোহী সন্তন) “মা কোথায়” "তিনি 
কোথায়" একথার উতর দিতে আমি বাস্তবিক সম লহি। 


স্রীরসিকলাল দে! 


দর 


কষ্ণধদাস। 


কী টি ৬ 


কল্সনাপ্রিয় ভারতে ইতিহাস, জীবনচরিত অতি ছুল্নভ বন্য সংস্কৃত 
সাহিত্য সমুদ্র মন্থন করিলে, একখানিও প্ররৃত ইত্হাস খথুবা বিশুদ্ধ জীবন 
চরিত পাওয়া যার কিনা অন্দেহ। সর্বত্রই অনুযুক্তি ক্ষজীনা ও অলঙ্কারের 
ছড়াছড়ি । বর্তমান সময়ের ন্যায়, প্রাচীন কান্ঠে হতিহাঠ ও জইবন চরিত 
লেখার শ্রাথাও গুচলিত ছিল না। সুতরাং ব্যাস, বশিষ্ট, ঝাল্মিক, ভবদু 
প্রভৃতি ভারতীয় গ্রস্থকারগণের জীবনবৃত্তাস্ত যে অতীতের উদার ৰঈীরে নিহিত 
থাকিতে, তাহাতে আশ্চর্য কি? বৈফব সাহিতেরও প্রায় এই দশা) তরে 


৬৪ ভক্তি । [৯ম বর্ষ_ ২য়, ওয়, সংখ্যা। 








অপেক্ষাকৃত অভিনব সময়ের “বলিয়াই হউক অথবা বৈষ্ণবাচার্চগণ সর্বত্র 
চিরাগত প্রথার অনুসরণ না করার জন্মই” হস্ত, তাহাদিশের ধর্খব সাহিত্যে 
কিছু কিছু রঁতিহাসিকতৰ্‌ অনুজ পাওয়া যায়! লানা স্থা্ হইতে সংগ্রহ করিয়া 
চৈতন্য চরিতামৃত রচত্সিতা পুজ্যপাদ ৬কুষ্চদাস কবিরাজ গোস্ামী মহাশয়ের 
একটা ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ জীবনী পাঠক বর্গকে উপহার দওয়া যাইতেছে। 


জেলা বদ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া উপবিভাগের সামিল ঝামট পুর নামে 
একখানি ক্ষুদ্র পলীগ্রাম, এখনও বর্তমান রহিয়াছে । গ্রামধানি অজয় নদষ্টর 
উত্তর এবং ভাঁগরখীর তীর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিতি | 
এইগ্রামে কৃষ্ণদাস বৈগ্যজাতীয় কোন ভদ্র গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ 'করেন। 
তিনি নি্দে লিখিয়া গিয়াছেন, যে ১৫৩৭ শকের জৈঠমাসে (১১৫ থষ্টাব্দের 
জুন মাসে) চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা শেষ হইয়াছিল; এবং সেই 
সময়ে তিনি অতিশর বুদ্ধ ও জরা! গ্রস্থ হইয়াছিলেন। 
আমি জরা গ্রস্থ জানি নিকট মরণ । 
অস্তের কোন কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন ॥ চৈঃ চরিতামৃত। (৯) 
এদিকে ১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেব লীলা সম্ঘরণ করাছিলেন। হৃতরাৎ 
অনুমান করা যাইতে পারে যে, শকাবার চতুর্দশ শতাবীর পেষ ভাগের প্রতমাংশে 
অর্থাং চৈতন্তান্তধ্ণনের অল্পকাল পরেই তীহার জন্ম হইয়াছিল। বর্তমান 
ঝামট পুরে তদ্দীয় বংশের কোন শাখা সম্পর্ক দেখা যার না। কেবল একটা 
'বৈষণবাশ্রয় আছে; তাহাকে-আশ্রক্স বামীগণ ৬কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট বলিয়। 
পরিচয় পিয়া থাকে। 


* শাকে নিদ্ধ(ঘি কনেন্দো জৈষ্ে বৃ্দাব্নান্্রে হূর্যাহোহিত পঞ্চমাং গ্রন্থের 
পুর্ণতাংগতঃ 1 ূ 
(১) বৃদ্ধ জর/তুর আমি অন্ধ বধির | 
হস্ত হালে মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ 
নানা রোগ গ্রস্থ চলিতে বসিতে ন৷ গ্লারি। 
পঞ্চ রোগ পীড়া বাকুল'রাত্রি দিনে মরি | 


আশ্বিন, কান্তিক, ১৩১৭ ।] ভক্তি | ৬ 


প্রথম বধুঁসে কষ্ধদান জঢতীর ব্চুবসায় নিদা জন্য সংস্কৃত্জঅধ্যযন করিয়া 


ছিলেন। এবং দেশের তৎঞ্চাঞ্জর প্রথা অনুসারে মৌলবীর মভব খানায় 
কিছু পারদী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। তাহার প্চিত গ্রহুপাঠে তাহার অসাধারণ 
বুৰিমণ্তার ও ভুরিভুরিশাপ্ন জ্ঞানের পরিচর পাওয়া যায়। তিনি যে একজন 
ধীশক্তি সম্পন ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্য্রি ছিলেন তাহাতে অণুাত্র সন্দেহ 
নাই । শৈশব সময় হইতেই তিনি অতিশয় ধর্মানুরাগী ছিলেন ; এবং 
শাসুষ্টর্চা ও ধর্দমালোচনাঙ্ছ সময় অতিবাহিত করিতে 'ভাল বামিতেন। যে সময়ে 
সাধারণ লোকে যৌবন হুলভ উচ্ছ.জ্খলতায় উন্মত্ত হইয়। অশেব প্রকারে 
জীবন কর্লাক্গত করিতে থাকে, তিনি সে কালে ও সাধন ভজনে নিধুক্ত থাকিতেন 
ও জঅক্দা সাধু সঙ্গে কাল যাপন করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ভ্ীচৈতন্তের 
মধুব চত্িত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি তশ্প্রবিত ধণ্ম পথে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

কৃষদাসের এক ভ্রাতা ছিলেন তিনিই গ্ৃহস্থের সমস্তকাধ্যের তত্বাবধান 
করিতেন। কৃষ্থ্াস 'কেব্ণ সাধন ভজনে নিযুক্ত থকিতেন তাহাদের বাটীতে 
বিগ্রহ সেবা ছিল এবং গুণাণব মিশ্র .নামে এ ব্এহের একজন পুজান্রি 
ছিলেন। (২ )কুফ্দাসের ভাতা ও গুণাণব মিশ্র ও॥উচতহ্কে ঈশ্বরাবতার 
শিকার বািয়গ্ি নিত্যানন্দকে তদ্রূপে অঙ্গীকার করিতেন না। এইজন্য সময়ে 
সময়ে তংস্বপ্ধে তর্ক*বিতর্ক চলিত । 


(৩) একদিন উৎসব উপলক্ষে ঈীনকেতন রামদান নামে নিত্যানন্দের একজন 
সঙ্গশ ও শিষ্য তাহাদের বাটতে আসিয়া উপস্থিত হইযাছিলেন। এ সময়ে 


(২) গুণাণব মিশ্র নামে বিশ্র এক আব্য। 
শ্রীমতি নিকটে তেঁহোকরে সেবা কাধ্য ॥ 
অঙ্গনে আসিরঃ তেঁহো না কৈল সস্তাষ। 
তাহাদেখি ক্রুদ্ধ হইয়া বলে রামদাস॥ ইত্যাদি 
(৩) আমার আলম্মে অহোরাত্র সম্বীর্তন। 
তাহাতে জহি তিহো পাঞা নিমন্তণ ॥ 
নীন কেওন রাম্ধাম তার নাম। 


৬৬ ভক্তি (|. [৯এ বর্ষ--২৯) ওর সংখ্যা । 





০ 
গুণার্থব মিশ্রেত্ সহিত রাম্ীসেব নিত্য[নন্দের উশবর্ সন্ন্ে'বিছ তর্ক বিতর্ক 
ইয়া! রামদাসের 


হইরাছিল। (৪) এবং কবিরাজ গোশ্বানীর ভ্রাতষ্গেণার্ণবের পক্ষ হ 


পাশাপাশি 








পালা পলক পলা | পপ | শী 


অব গোবাঞ্ির এক ভৃত্য প্রেমধাম ॥ 
মহা প্রেমময় আমি রহ্িলা অঙ্গনে । 
সকল বৈষ্ণব তার বন্দিলা চরণে ॥ 
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে। 
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহাকে চাপঞ্চে ॥ 
যে নয়নে দেখিতে অশ্রু মন হয় যার। 
সেই নেত্রে অবিচ্ছিম্ন বহে অঞধার ॥ 
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদন্ন। 
এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প। 
নিত্যানন্দ বলে সবে করেন হুক্কার। রর 
ভাহী দৌঁখ লৌকেক হয় মহী চমখকীঝি)। স্ইন্ড/ 
($) মোর ভ্রাতার সহিত কিছু হইল বিবাদ । 
উৎসবান্তে চলিলা কেঁছে। করিয়। প্রসাদ ॥ 
চৈতন্য গোসাঞ্িতে তার সুর বিশ্বাস। 
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস আভাস ॥& 
ইহা জানি রাম দাসের দুঃখ হৈল মনে! 
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভংসনে ॥ 
ছুই ভাই একতন্ু সমান প্রকাশ । 
নিভ্তানন্দে না মান তোমার হবে সর্বনাশ ॥ 
«একে বিথাস তুমি না কর সম্মান। 
অদ্দকুরু্টার স্তাঁষ তোমার ঝ/ঠবহার ॥ 
কিম্বা দৌহা না মানি হয়ত পাষণুড। 
একে মানি আরে ন! মানি এই মত ভণ্ড ॥ 
ক্রুন্ধ হু বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস। 
ত২কালে আমার ভ্রাতা হৈল সর্ধনাপ ॥ ইত্যাদি 


আখবিন, কাত্তিক, ১৩১৭। ] ভক্তি । ৬৭ 


এটির উরিডি সরি উিউিিসিএটিনি টিটি রারািনির়ানিরারিরিরারাতানি 
সহিত বিতণ্ডা করিয়াছিলেন । মীনকেতন রামফাস ও উভয়ের প্রতি ক্রদ্ধ 
হইয়া আপন চ্হস্তস্থিত বংশী ভাঙ্গিয়া ও অভিধুপ দিয়া প্রস্থান করে 1" 
ভ্রাতার ঈদৃশ ওদ্বত্যাচরণে কৃষঞ্জ্সি ব্যথিত হইয়া তাহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ 
দিলেন এবং নিত্যানন্দের অলৌকিক গুণ রাশি বর্ণনা করিয়া তদীয় ঈশ্বরত্ত 
প্রতিপনন করিলেন। কখিত আছে যে সাধু ভক্তের ক্রোধোদ্রেক হেতু তাহার 
ভ্রাতার তৎ্কালেই সর্বনাশ হইঙ্মাছিল। (৫) এবং সেই রাত্রে নিত্যানন্দ স্বপ্নযোগে 


আপা বাপ্পি পাপাপিাপপপাপাসপপাপাপাপাশা পাপা াপিপপগপাপপাাাপশপপল পপ পা পক বাগ ১০৭ ৭৮ 
স্পিন পপর 


(৫) এতই কহিল তার সেবক প্রভাব। 
আর এক শুন তার দয়ার স্বভাব ॥ 
ভাইকে ভৎসিন্থ মুই লৈয়া এইগুণ। 
ঞজেই মাত্রে প্রভু মোরেইঃদিল দরশন ॥ 
নৈহাটা মিকটে ঝামট পুর নামে গ্রাম । 
স্তাহা স্বপ্রে দেখা দিলেন নিত্যানন্দ রাম ।। 
দণ্ডবং হইয়া আমি পড়িনু পদেতে। 
নিজ পাদপদ্ব দিলেন আমার মাথাতে | 
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার। 
"উঠি তার রূপ দেখি হৈন্ু চমৎকার ॥ 
ত্যামল* চিকণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর । 
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে ম্হামলল বীর ॥ 
স্ুবলিত হস্ত পঙ্গ কমল নয়ন। 
পট্ট বস্ত্র শিরে পট বস্ত্র পরিধান॥ 
স্বর্ণ কুগুল কর্ণে দ্বর্ণাজদ1 বাল] । 
"পায়েতে সুপুর রুজ গলে পুষ্প মালা ॥ 
চন্দনে লেপিত অঙ্গ তিলক হুটাম? 
মত্ত গজ অতি বিনি মগ্বর পয়ান। 
কোটি চন্র সন্ধ দেখি উজ্জল বদন ॥ 


৮ ভক্তি । | ৯ম বধ--২য়।? ৩য়। সংখ/া। 





কৃষ্দাসকে দেখা দিয়া বৃন্দবনে যাইবার আদেশ দিয়া ছিলন। বিশ্বাসী 
কষ্ণদাস পরদিন্ট প্রত্যুষেই জর্মের মত গৃহঃসংসার, পরিত্যাগ করতঃ সপ্মাদেশ 

ক্রমে ধুন্দাবনে যাত্রা করিলেন। ততকালে দপগোস্থামী ও রঘুনাথ গান্ামী 
জীবিত ছিলেন। ুষ্ণদাস বৃন্দাবনে আসিয়া তাহাদের শরণাপন্ন হইলেন, 
এবং রঘুনাথ দাসের নিকট দীক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট জীবনপ্রেমভক্তি শিক্ষা 
শান্ত্রালোচনা মহাপ্রভুর চরিত্রান্থশীলন ও সাধর্ন ভজনে অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। (৬) রঘুনাথ গোস্বামী পুর্বে লীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিতি 
করিতেন এবং স্বরূপ দামৌদরের সহিত একযোগ্লে মহাপ্রভুর মহাত্জাবের 


অবস্থার শরীর রক্ষা ও গুপ্ত সেবায নিযুক্ত থাকিতেন 0৭) স্বরূপ মহা প্রভুর গুপ্ত 
ভাষ সমস্ত অবগত ছিলেন তিনি ত২সমস্ত বঘৃনাথের নিকট প্রকশ করিয়া 
ছিলেন? কুষ্ণদাম নিজ অতী্ট দেৰ রঘুনাথের নিকট সে সমৃত্ত,কধাই শুনিয়া- 
ছিলেন। বলা বাছল্য যে উত্তর কালে চৈতন্য চরিতানৃত রচনন বিষয়ে 
সেই সব বৃত্তান্তই তাহার প্রধান অবল্গন হইয়াছিল ॥ 


দাড়িম বীজ সম দস্ভ তান্বুল চর্বণ ॥ 
কুষ্ণ প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে। 
কুষ্ণ কুষ্চ বলিয়! গভীর বৌল্‌ বলে। ইত্যাদি 
৬১ হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল। 
তোমারই উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ 
সাধ্য সাধন তত্ব শিক্ষ ইহার স্থানে।' 
আমি যত নাহি জানি ইহে। তত জানে ইত্যাদি 
(৭) পুনং সমর্পিল তারে স্বরূপের স্থানে । 
অন্তরঙ্গ সেবা করে শ্বরপের সনে॥। 
পৃরিষদগণ সবে দেখি গোপ বেশ। 
শন কৃষ্ণ বলে সবে প্রেমেতে আবেশ ॥ 
শিঙ্গা ব শী বাজায় কেহো৷ কেঠে নাচে গায়। 
সেবকে যোগায় তান্ুল চামর ঢুলায়॥ 
নিষ্ত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব। 
কিক রপূ গুণ লীলা অলৌকিক সব॥ 


আশ্বিন. কার্তিক, ১৩১৭1] ভক্তি | ৬৯ 


মি 


আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই ন] ন্‌ ] 
'তৰে হাঁসি প্রভু মোরে বলিলেন বা ॥ 


য়ে অফ বৃষ্ত্াস না কর তুমি ভদ্ব। 
বৃন্দাবন যাই তাহা সর্ব লভ্য হয়। 

এত বলি প্রেঝুনা মোরে হাতসান দিয় । 
আন্তদ্রণন কৈল প্রভু নিজ্ঞগণ লইয়া ॥ 
মুচ্ছিত হইয়া মুঞ্ি পড়িন্ু ভূমিতে । 
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল দের্ধো হৈয়াছে প্রভাতে ॥ 
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার। 
গ্লু আভ্ঞা হইল বৃন্দাবন যাইবার ॥ 
সেই ক্ষণে বৃন্দাবন করিন্ু গমন । 
ষ্রঁভুর কপ পীয়। সুখে আইনু বৃন্মীবন ॥ 
ভায় জয় নিত্যানন্ন নিত্যানন্দ ঝাম। 
ধাহার কপাতে আইনু বৃন্দাবন ধাম ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়। 

ধাহ! হইতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয় ॥ 
প্লাহ! হইতে রঘুনাথ মহাশর। 

যাহা হইতে পাইনু মুচি শ্রীরপ আশ্রয় ॥ 
গনাতন কৃত পাইন ভক্তির সিদ্ধান্ত । 
শ্রীরপ কৃত পাইনু ভক্তির রস প্রান্ত ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিদ্দ। 

ধাহা হইতে পাইনু শ্রীরাধা গোবিন্দ ॥ 
জগাই মাধাই হইতে মুগ্িত পাপিষ্ঠ। 
পুরীষের কীট হৈতে মু সে লিষ্ট ॥ 
মোর নামণ্ডনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়। 

ষোর নাম জয়গযেই তার পাগ হয় ॥ 


৭৩ ভক্তি | [৯ম বর্ষ--২য়, ৩য়) সংখ্যা ! 





এমন নির্ঘণ্য কেব। মোরে কৃপা করে। 
এক নিত্যানুধ বিন্ু জগত ভিতরে ॥ 
উত্তম অধমকছু না করে বিচার। থে আরে ড় তারে করেন উদ্ধার | 
অতএব নিস্তারিল মে! হেন দুরাচার। প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার ॥ 
মে পাপিষ্ঠে ষে আনিল বৃন্দাবন । মোহেন অধমে দিল প্রীরূপ চরণ ॥ 
শত্রীমদন গোপাল গোবিন্দ ঘরশন।  কহিবার ধোগ্য লহে এ সব কখন ॥ 
বৃন্দাবন পুরন্দর মদন গোপাল। রাম বিলাসী সাক্ষাহ ব্রজেন্্ কুমার 
শীরাধা ললিতার্দি সঙ্গে বাস বিলাস। মন্মথরূপ ধাহার প্রকাশ ॥ 
ছুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন । স্বমাধুধ্যে লোকের মন করে আবরণ ॥ 
নিত্যানন্দ কপ| মোরে তারে দেখাইল। শ্রীরাধা মদন মোহনে প্ীডু করি দিল| 
মে! অধমে দ্রিল শ্রীগোবিন্দ দরশন। কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন ॥ 
বন্দাবনে যোগ পীঠে কলতরু বনে। রত্ব মণপ তাহে রত্ব সিংহাসনে ॥ 
জ্রীগোবিন্দ ব্সিয়াছেন বজেন্্ নন্দন। মাধুর্য প্রকাশি করেন জগত মোহন ॥ 
বাম পারে শ্রীরাধিক। সখীগণ সঙ্গে । রাসাদ্দি লীলা করেন প্রভু নানা রঙ্গে ॥ 
ধাহার ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥ 
চতুর্দশ ভুবনে ধার সবে করে ধ্যান। বৈকুষ্ঠাদি পুরে ধার করে লীলামীর্দা॥ 
ঘাহার মাধূরী করে লক্ষী আকর্ধণ। শ্রীরপ গোসাঞ্ি করিয়াছেন ছেরপ বর্ণন। 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্গমুত ইথে নাহি' আন ॥ যেব! অজ্জে করে ত্কারে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥ 
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার । ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥ 
এ হেন গোবিন্দ পদ পাইনু ধা হৈতে। তাহার চরণ কৃপা কি পারি বনিতে ॥ 
বুদ্দাবনে বৈসে যক্ বৈষষ মণ্ডল। শ্রী নাম পরায়ণ পরম মঙ্গল | 
ঘর প্রাণ ধন নিত্যানন্দ জীচৈতন্য। রাধা কৃষ্ণ ভক্তি বিনে নাহি জানি, অন্ত | 
সে বৈধধৃবর পদ্রেণু তার পদ ছায়]। মোহেন অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া। 
_ তাহা সব লত্য হয় প্রভুর বচদ। সেই হুত্র এই তার করিল বিষরণ ॥ 
এ সব পাইব আমি বৃন্দাবন আয়; এই সব লভ্য হয় প্রভুর অভিপ্রায় ॥ 
আপনা কথা লিখি নিল হইনা। নিভ্যানন্দ গুণে মোন উন্মন্ত করিয়া ॥ 


চা 


আশ্বিন, কাত্তিক, ১৩১৭1] ভক্তি | ৭১ 


চৈতন্চরিক্তামৃত ব্যত্তীত, কৃষ্ণদাড্রা আরও চিযেবধানি আ্ এন রচনা 


করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাধাক্রক্মৈর অষ্টকাণীন সেবা বি্ষিযুক সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত গোবিন্দ লীলামৃত ও শ্রীমত্তাগবতের ভাবব্যাথা বিষয়ক ভাগবত শাস্ 
গুড়ার্থ রহস্ত নামক গ্রস্থই প্রধান। এই উভত্ব গ্রস্থই চরিতামৃতের অনেক 
পুর্বে রচিত হয়। চৈতন্তচগ্িতামৃত রচনা আরম্ভ হইবার পুব্র রূপ ও 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ 
শিষে্পা মধ্যে কেবল আ্জীব গোপ্ষামী ও শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়া পধ্যন্ত জীবত ছিলেন। এই অপুর্ব এগ্থের উৎপত্তি 
এইরূপে হছয়াছিল। 

বৃন্দাবন বাজীক্ বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রতিদিন অপরাহ্ছে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বিরচিত 
চৈতন্ মঙ্গল নামক গ্রন্থ শ্রব্ণ কর্রিতেন। কিন্ত খর গ্রন্থে চৈতন্দেবের শেষ- 
লীল। বিস্তৃত রটিপি বণিত না থাকায় তাহাদের আশ] পরিতৃপ্ত হইত ন]। 
স্জেন্য গোবিন্দ মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস পগ্ডিতত প্রমুখ বৈষ্কব- 
গণ কৃষ্ণদাসকে তদ্ধিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ কদ্ধিলেন। 
কষ্দাস যদিও জরাগ্রস্থ কিন্ত বৈষ্বাঙ্ঞাবলে নবোসাহে উতসাহিত হইয়! 
এই গ্ঞ্চতুর ঝ্তর্ধ্য ভার গ্রহণ করিলেন। এবং সেই দিনেই মদন মোহনের 
মন্দিরে খ্যাইযা শ্রীবিগ্রহের নিকট আজ্ঞাপ্রার্থনা করিলেন। কথিত অ]. ছ 
যে ত্র সময়ে দেবতার কঠদেশ হইতে পুস্পমালা খসিয়া পড়িয়াছিল 
তাহাতে মদনমোহন্র আজ্জান্ুমৃতি হইয়াছে বুঝিয়া সকপে আনন্দে হরি 
ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং (৮) গ্রন্থকার সেই খানেই গ্রন্থের ম্গলাচরণ শ্লোক 


সিসি ০০০১১১১১১১১ 


নিত্যানন্দ প্রভুর গণ মহিম! অপার। সহত্র বদনে শেষ নাহি প্ৰয় যার ॥ 
প্ররপ রঘুনাথ পদে যার আশ । চৈতন্য চরিতামূত কহে কুষ্ঠ খাস ॥ 
চৈতন্য চবিতামূত 
আদি ৫ম পরিচ্ছেম। 
জ্রীগ্রঙ্থের উপত্তি কারণ । (৮) 
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈত্ঠ হল তাহাতে  চৈচ্ন্তলীলা বণিল সকল ॥ 
চৈতন্ত চত্দ্রের লীলা অনস্ত অপার । বণিতে বণিতে »ম্থ হুইল বিস্তার ॥ 





৭২. ভক্তি । [| ৯ম বর্ষ--২য়, ৩য়, সংখ্যা। 








০ রর 
বিস্তার দেখিয়কিছু সন্কো্চ হেল মন। £ হুত্ুত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ 
নিত্যানন্দ লীলা বণনে বড়ই হৈল আবেশ। চৈঠর্ঠ্যের/শেষ লীলা রহিলঃম্মবশেষ॥ 


সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ । বৃন্দাবন বাসী ভক্তের উৎকন্িত মন ॥ 
বৃন্দাবনে কলজ্রমে হৃব্ণ অদ্ন । মহা যোগ গীঠ তাহা বত্ব সিংহাসন ॥ 
তাতে বসি আছেন সাক্ষাৎ বজেন্ নন্দন আ্ীগোবিশদেব নাম আক্ষাং ম্দন | 
রাজ সেবা হয তাহ] বিচিত্র শ্রকার । দিব্য সামঞ্ী দিব্য বস্থ অলঙ্কার ॥ 


সহস্র পেবক সেবা করে অনুক্ষণ। সহম্র ব্দনে গোবা না হয় বর্ণনচ। 
সেবার অধ্যক্ষ পণ্ডিত হরিদাস । বার যশে 'এণ সব জগতে প্রকাশ ॥ 
সুশীল সহিধুও শান্ত বদান্য গন্ভাব । মধুর বচন মণশ্ব চেষ্টা অতিথীর॥ 
সবার স'্পন ক? সবের করে ঠিত, কোটিলা মাহসর্ধ্য হিৎসা না জানে ধার চিত॥ 
কুষ্ের যে দাধাবণ সদৃপ্ধণ পঞ্চশ। সেই সব ইহাব শবীচুব প্রকাশ ॥ 
প্ডিত গোপাঞ্ি শিষ্য অনন্ত আচাধ্য। ১ প্রেম ময তন্ন উদার সর্ব আধ্য ॥ 
তাহার অনন্ত গুণ কেকরে প্রকাশ । ভার প্রিষ এই পণ্ডিত হরিদাস ॥ 
চৈতন্য নিতানন্দে তার পরম বিশ্বাস তন্য চরিতে উর পরম উল্লাস ॥ 


বৈঞবের গুপ গ্রাহী নাছি প্েখলো দোষ। কায় মনো বাক্যে করে বৈষ্ণব সুস্তোষ॥ 
নিরস্তর ঠিহ ওণে উচতন্য মঙ্গল। ভাহ।র প্রসাদে শুনে বৈধ, সকল | 
কথায় সভ! উজ্ভবল করেন যৈছে স্ণচন্দ্র। নিজণায়তে 'বাড়ান বৈধু“ব আনন্দ। 
ভিহো অতি ₹প1 করি আজ্ঞা কৈল মোরে। গৌরাঙ্গের শেষ লীল। বখিবার তরে। 

কাশীখঞর গোসাঞ্ির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞ্ডি। 

গোবিন্দের প্রিষ সেবক তার সমনাঞ্রি ॥ 
শ্ীযাদবাচার্পগো'সাঞ্রি ভ্রীবশের সঙ্গী । চৈতন্য চরিতে তিহো অতি বড় রঙ্গী ॥ 

পণ্ডিত গোদাঞ্ির শিষ্য ভূগর্ত গোসাঞি। 

গৌর কথা বিনে তার মুখে অগ্ত কথ! নাই ॥ 
তার শিষ্য গোবিন্দ পুজক চৈতন্যদাস। মুকুন্বানন চক্রুব! প্রেমী কৃষদাস 

আচার গোসাঞ্ির শিষ্য চত্রধর্তা শিবানদ্ৰ। 

অহনিশি ঠাবে যে চৈতন্য নিত্যানন্ব॥ 

৫ 


আশ্বিন, কািক, ১৩১৭। ] ভক্তি ৷ ৭৩ 





রাধাকৃষ্ণ লীক্ষামৃত সদাকরে পান। মদন মোস্্য বিন। নাহি জানে আন ॥ 
আর যত বৃন্দাবন ব্বাসি তভ্তুপষ্টী। শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥ 
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়।। তাসবার ধোলে লিখি নিলর্জ হইয়া ॥ 
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে । মদন গোপালে গেল আজ্ঞা মাগি করে। 
দরশন করি কৈল চরণ বন্দনশ গোসাঞ্দাস পুজারি করেন চরণ সেবন 
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল। প্রভৃক$ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ 


সর্ধ বৈষ্বের গণ হবি ধ্বনি কৈল। 
গোসাগ্রিদাস আনি মোরে আজ্ঞা মাল। দিল ॥ 


আজ্ঞা মালা পাঞা আমার হইল আনন্দ। 
তাহাই করিত তবে গ্রন্থের আরম্ত ॥ 


এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন। 
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন। 
সেই লিখি মদন গোপাল যে লিখাত্ব। 
কাঠের পুতলি যৈছে কুহকে নাচায় ॥ 
কুলাধি দ্বেবতা মোর মদন মোহন। 
ধার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥ 
বুন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। 
তার আজ্ঞা লৈয়! লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ 
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বুন্দীবনদাস। 
তার কপা বিন! অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ 
মুর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞ্ি বিষয় লালস। 
বৈষ্ণব আজ্ঞা! বলে করি এতেক সাহস॥ 
শ্রীক্ূপ রঘুনাথ চরণের এইবল। 
জার স্মৃতিতে 'সন্ধ হয় বাছিত সকল ॥ 
শ্রীরূপ রছুনাথ পদে যার আপ। 
চৈল্ন্) চরিতামুত কহে কৃষ্ণদাস্‌ ? 


৭৪ ভক্তি । | ১ম বর্ষ--২য়,) ওয়, সংখ্যা 





রচনা করিলেম এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হইতে কতদিন লাগিয়াছিল তাহ! 
জানা যায় না। তবে গ্রন্থখানির আয়তন ও নি'ধিধ শাস্ত্রোধত প্লোকাবলী দৃষ্র 
অনুমান হয় যে দীর্ঘ সময় ব্যতীত ইহা সম্পূর্ণ হইবার 'সম্তাবন' ছিলনা । 


রাধ।কুণ্ডতীরে গ্রন্থ পরিষ্মাপ্ত হইলে ইহা প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্দাস 
ক্মৃতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তৎকালের নিয়মানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পুর্বে 
স্থানীয় প্রধান প্রধান মান্ত ব্যক্তির অনুমতি লইতে হইত। তাহারা পাঠ 
করিয়া যদি প্রকাশ যোগ্য বিবেচনা করিতেন তবে গ্রস্থশেষে নিজ নিজ নাম 
সাক্ষর করিয়া দ্রিতেন। তখন জে গ্রন্থ সাধারণে লিখিয়া লইতে। পারিত। 
তংকালে জীব গোস্বামীই বৃন্দাবনস্থ বৈষ্বৰ সমাজের অভিনেতা ' ছিলেন; 
বৃদ্ধ করিবাজ গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া জীবগোন্বামীর নিকট উপস্থিত! হইয়া, তাহাকে 
ইহা পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি দিতে অনুরোধ কুয়িলেন। জীব 
গোস্বামী ইহার “অদ্যোপাস্ত পাঠ. করিয়৷ দেখিলেন যে বৈষ্ণব ধর্মের গুঢরহস্থ 
ও চৈতন্ঠোপদেশ সকল বর্গভাষায় বিরৃত হইয়াছে। ইহা অবলীলাপ্রযে 
সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবে; অথচ রূপ জনাতন ও তাহার স্বচরিত সংস্কৃত 
গ্রস্থ সকল অপ্রচারিত থাকিবে; কেহ আর সে সকলের আদর করিবেনা। 
এই আশঙ্ক। করিয়া জীবগোত্ামী কোপাবিষ্ট হইয়া যবুনার জল' (আাতে 
্রগ্রন্থ নিক্ষেপ করিলেন । বর্ণিত আছে যে, গ্রন্থ ভাঞ্জিতে ভাঙ্গিতে মদন 
মোহোনের ঘাটে আসিক়্া লাগিয়াছিল, তখন জীব গোস্বামী তাহা তুলিয়া 
গোস্বামীদিগের অপরাপর গ্রন্থের সামীল একটী কুটরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিলেন॥ তৎপরে যখন কুটবী খুলিয়া কোন গ্রন্থ বাহির করেন তখন তিনি 
দেখেন য চরিতামতখানি সকলের উপরিভাগে বসিয়াছেন। সেই জগ্চ কেহ 
কেহ বলেন যে সাধারণে গ্রঙ্থের আশ্চর্য্য মহিমা প্রতিপন্ন করিবার জন্য জীব 
গ্রোস্বামী এই কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক বৃদ্ধ বয়সের 
এই বহু ধঠতুর ধন গ্রন্থের এই দশা দেখিয়া কৃষ্ণদাসমন্খ্বাহত হইয়া শোকাকুল 
তে মধুরায় গমন কণ্মিলন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ূর্বাক সর্বদা এই 


থেদ করিতে লাগিলেন যে সাধারণে পড়িবে বলিগ্ধা তিনি'বহ যত্বে যে গ্রন্থ 


আখ্বিন, কাণ্তিক, ১৩৯৭ ।] ভক্তি । ; ৭৫ 
রচনা করিলেন চাহ প্রকাশিত হইল না৷ ও শ্রীচৈতর্ট্যর শেষ লীলা_ও অপ্রচারিতত 
রহিয়া গেল। 


এই জময়ে মুকুন্দদত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাহাকে জানাইলেন 
যে, যখন চৈতন্য চরিতামৃত ব্রচিত হইতেছিল তাহার এক এক পরিচ্ছেদ পরি 
সমাপ্ত হইলেই তিনি (মুকুন্দ উহাচাহিয়া লইলা এক এক প্রস্থ নকল করিয়। 
রাখিয়াছেন। এইরপে সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি তাহার নিকটে রহিয়াছে । ইহা! 
শ্রবণ্ণে বৃদ্ধ কবিরাজের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। তিনি এ প্রতিলিপি 
খানি অস্ঠোপান্ত পাঠ কারিয়া সংশোধনাস্তে তাহা! গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন 
ইত্যবসরে ধশিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর বঙ্গদেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া 
উপনীত হইলেন & এবং কষ্ণদাসের বাচমিক গ্রন্থ বিবরণ আদ্যোপান্ত অবগত 
হইয়া জীব গোস্বামীকে তাহা জানাইলেন এবং & গ্রন্থের টীক! করিয়া তাহা! 
প্রচার করিয়। দ্দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জীব গোৌঁশ্বামী অগত্য! 
কবিকর্ণপুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া! কুটরী হুহতে গ্রন্থ বাহির করিয়া 
তাহাতে অনুমোদন সাক্ষর করিলেন। এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্য 
চরিতামৃত পধ্যন্ত লিখিত ছিল তিনি (জীব) “কহে কৃষ্ণদাস ভনিত! বসাইয়া 
দিলেন ? 

তখন: বৃন্ধাবনবামীটু সকলে এ গ্রন্থ পিধিয়া লইলেন ) এবং বর্গ ধাষে 
উৎ্ প্রচারিত হইয়া গেল। কিন্তু জীব গোস্বামী প্রস্ৃতি বৈষ্ণব মুকুম্দ ঘার: 
পূর্ববলিখিত নকলটটী নবদ্বীপে পাঠাইয়! দিলেন। তদধধি ক্রমে ক্রমে এদেশের 
সর্বত্রই প্রচারিত হইয়া! পড়িল। কষ্দাসের স্বহন্তে লিখিত মূল গ্রন্থ অদ্যাবধি 
বৃন্দাবনে রাধা! দামোদরের মন্দিরে দেবতার ন্তাক্স পুজিত হইয়! আসিতেছে ; 
তাহ! এদেশে কখন আইসে নাই। 

জী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রস্থে* কিরাজ গোস্বামী, মহাপ্রভুর জীবনলীলা 
তিন ভাগে বিস্তক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন চৈতগ্চোর গ্রাহস্থ্যাশ্রমে অবস্থিতি 
কালে ২৪ ব্ৎসর আাদিলীলা; সন্যাস গ্রহণ হইতে দেশক্র্টটন ৬*বৎরের 
ঘটনা মধ্য লীলা ও শেষ অস্ইষ্দশ বর্ধ লীলাচলে আুবস্থিতি অস্তুলীলা * নামে 
অভিহিত হইস্াছে। আদ্দিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পুর্ণ তন্মধ্যে প্রথম” ছাদশ 


শ ভক্তি! [ ৯ম বর্ধ-স্২য়, ৩ষু, সংখ্যা 





পরিচ্ছেদ বৈধব ধর্শের ঝিতধ তত্ব ও চৈতন্ত অবতারের আধ্যাত্মিক কারণ 
এবং ' চৈতন্ ভক্তগণের শ্রেণীবিভাগ ও শ্লীমোল্েখ বণিত আছে । এই দাশ 
প্রিচ্ছেদুকে গ্রন্থের মুখবন্ধ বলা যাইতে পারে; জ্যবশিষ্ট পাঁচ পর্নিচ্ছেদে 
চৈত্ন্তের জন্ম হইতে সন্যাস গ্রহণ পধ্যন্তের স্থুল স্কুল ঘটনা সংক্ষিপ্ত 
রূপে বণিত হইয়াছে। মধ্যলীলায় চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে 
দেশ পর্যটন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন পধ্যস্তের ঘটনা বিস্তৃতকপে বিরৃত 
হইয়াছে। জর্জ্জাপেক্ষা এই লীলা বিস্তার ও বৃহৎ এবং নানা! ঘটনাপূর্ণ। 
ইহাতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ আছে। অস্তলীলার়্ চৈতন্যজীবনের শেষ 
ন্টরাদশবর্ষের ঘটনা কথিত হয়াছে। ইহা বিংশতি পরিচ্ছেদে পুর্ণ । 

হিূুর নিকট যেরূপ বেদ, মুসলমানের নিকট যেব্প। কোরান, এবং 
ষ্টায়ানের যেরূপ বাইবেল, বৈধবের নিকট চৈতন্য চরিতামৃত সেইরূপ 
সম্মান ও) ভক্কির বজ্। যদিও ইহা চৈতন্ভ মঙ্গলের ঠর বিরচিত হয় 
কিন্ত আধ্যাতিক ক্ধপে চৈতহ্যের ধশ্মমত জুম্থন, তাহার জীবনের প্রত্যেক 
কাপ ও ঘটনার বৈছিত্রতা প্রদর্শন ও বুচনার ওজত্বিতা ও পাঁণ্ডিত্য প্রভৃতি 
ধরিঙ্গে ইহা বৈষ্ববীয় সর্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিকও 
বৈষ্ণব সমাজে ইহা! তদ্রেপেই সম্মানিত হইযা আসিতেছে । ইহ! বাঙ্গালা 
স্াহিতা সংসারের একটী অমূল্য রত্ব ও প্রেমভক্তির অমৃত প্রতর্থ। আমরা 
সাহস্‌ করিয়া বলিতে পারি যে, যে [সকল গ্রন্থকার্পৃথিবী্তে অমরত্ব লাভ 
করিয়া গিয়াছেন চৈতন্য চরিতামূত রচধিতা তাহাদের মধ্যে কোন অংশেই 
নুন নহেন; কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি ছূর্দ্শা যে তাহারা, আপনাদের 
জ্ঞান ভগ্ডারে কি কি অমূল্য রত্ব আছে তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, 
ইহাই অতি আশ্যধ্যের বিষষ। 


সম্পূর্ণ । 


ধরা ঠজিতজ স্যর 


ভুল। 


সংখারের চারি, ধারে দেখিতেছি কেরল দুল মান্য এই ভুলের চির, 
স্্রীন্বগক। নুবুদ্ধি-বিবেক-বান মানব এই ভুল জাগরে "অনবরত হাবুজু বু. 
খাইছে । কবি বলিয়াছেন 110 [25155 00002) 6০9 £078159 55 
01%17,+” মনুষ্য ভ্রান্ত, দেবতা ক্ষমাশীল ; , জুল মনুয্যের- ক্ষমা দেবতা সামগ্রী 
ভুলের হস্ত ঘিনি এড়াইতে পারেন, তিনিই যানব শরীরে দেবতা॥ সেই 
ডুলনিমূ্ত জীক ঈংসাঁর-নককন্থ প্রত্যেক মানবের অনুকরণীয় । 

মানুষ ভূলের বঙ্গে কিনা করিতে পারে? শৈশব হইতে মানব এই ভুলের 
স্বাস। যে পিশুযজ্তান স্ক.ছ্রিত হয়নাই, বুদ্ধির বিকাশ হক্ক নাই; সৎসা'র কি,কি 
জনক সংসারে আলিয়াছে, যে শি তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না) “ কর্তন" * 
নামে, ষে একট! দায়ি পুর্ণ গুরুতর প্ধার্থ আছে, যে শিশু তাহার বিষয় স্বপ্নও, 
একত্তার ভীবে না, জহার ভূ যে. প্রতি পছে হইবে, অহ অস্ব নহে 

বালক হাজিকার কার্য খুজি খেলা') ভবিষ্যৎ সমাজের উপাদান ঘে-তাহায়া, 
ইহা বাহারাস্ভাবিতে ্রারে মা, গৃহহী যাহাদের,চক্ষে বিপুল ব্রন্ধাণ্ড তাহাদের, তুল 
গন্দে পদ্দে হইতে. পারে এবৎ অজ্ঞন্তা জন্য মে তুল মার্জনীয়, কিন্ত সংসারের 
সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও মনুষ্য জন্ম মহাঁপুণ্যফলের জন্ম বুর্বিয়াঁও। 
কেন বুদ্ধিমান. বিষেকশীল বয়স্থ,ও প্রাচীন মানব ভীষণ তুঙ্গ জালে জড়িত 
হইনেছে? 

তুলের বশ্রেই মানুষ আপন পদে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই তুলেই ভ্রাতার 
্াতায় বিচ্ছেদ, পিতা পুত্রে অমিল;এই ভুলেই হের শাস্তি, প্রই ভুলেই 
সামান্ত একটা কথায় প্রাণ গ্রতিম বন্ধুর অচ্ছেদ্য ইছ-ৃঙ্ঘল খঙিয়া পড়ে। 
সকল অসৎ বরের মূল এই তুল। এমন গহিত কাধ্য নই যাহা মন্ুবের ভুল 
বশে ন1 ছুইংতে গারে। 
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এই ভুলেই মানুষ পরকালের ভাবন। ন! ভাবিয়া আব্মহত্যা করিয়া ইহকালের 
যন্ত্রণা এড়াইচ ধায়। এ ভুলেই রূপোন্সত্ত যুবক রমণীর ফশাদে পড়িয়া চির 
জীবনের শাস্তি সুখ উৎসর্গ করিয়া ফেলে। এই ভুলের বশেই প্রবৃদ্ধি 
চিরানুগত যুবক ভুচ্ছ অসার ইন্দিঘ সুখে মত্ত হওয়ায় পরিণামে হাহাকার 
করিতেছে, এবং পাপের জ্বালায় জলিষা পুড়িয্া বিভীষিকাময় নরকের প্রজ্জবলিত 
অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইব! সীমাহীন সাগরোচ্ছাসে আন্দোলিত কত্ত তৃণ খণ্ডের সায় 
ঘ্বণার সস্তাড়ণে প্রপীড়িত হইয়া, কবি-প্রবন্ধ মিল্টনের শরতানের ন্যায় ক্ষ 
কর্কশ স্বরে অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিতেছ্ে-. 
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এই ভুলেই জীবনের শেষ দশায় উপনীত মানবেরও মারীচিক্ায় বারি ভরষ 
হুইতেছে। এই তুলেই মানুষ মুমূষু' অবস্থায় পিত্ত হইয়াও “আমার পুত্ত? 
আমার সণ "আমার ধনৈথর্ধ্য বজিতে বলিতে দেব্তাব বাঞ্চনীয় দুলত মাশব- 
জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে না পারিয়া পশ্ড পঙ্জীর স্তায় ঘৃণিত ভাষে 
অমূল্য জীবন বিসর্ভন ক্রিতেছে। যিনি জীবনের একমাত্র পারর- তাহাকে 
ভুলিয়া প্রকৃত 'জীবনের, _ প্রকৃত চিৎশক্তিবু পুজা নল! করিয়া। অসান জড়দেহের 
পুজার মানব যে উল্লাম ও অহঙ্কারের সহিত আখ্দানে প্রবৃত্ত হইস্ফেছেন--এ 
অবিমৃষ্যক(রিতার জনক ওই তুল। 

_াস্ীবনের গর পারে আুকৃতী মানবের আহ্বানের জন্ত দেব্ভৃত অপেক্ষা 
করিতেছে”, মানব ভুলের বিষম ছলনায় এই সত্যভাব উপলদ্ধি করিতে না পারিয়া, 
পুণ্য কর্মের অংহয্লাজনে বিরত থাকিয়া ইহলোকেদ স্কু কার্যেই মল প্রাণ 
উত্সর্গ করতঃ শ্ফীতবক্ষে ঘের দান্তিকন্তা দহকাসে অংসারের পথে পাদবিক্ষেপ 
করিতেছে। হায়, তুপের এই বিঘোক্ন মায়ায় 'সংসাঁরে কত লোমহর্ষণ ঘটনা 
স্জ্ঘটিত হুইয়াছে এবং নিত্য নিত্য কত অচিভ্তয বিশ্ময়জক্ষক্ক ব্যাপার সঙ্ঘটিত 
হইতেছে কে ভাহার সংখ্যা করিবে ৫ তাই বঙ্গি ভুনে, ভুলে, এই সংসার 
পরিপূর্ণ, তুগের প্রভাব অনস্ত, জপরিসীম এবং অনির্শীযু ॥ 


আদি, কাধিক্ষ, ১৬১৭ । ] ভক্তি । ৭৯ 





-_পভুলেত্ কথ! আর কি বলিব 1 এই ভূুই ন। দোর্দঞ্জ প্রতাপান্বিত 
লক্ষের শ্রাবণ সাক্ষাৎ লক্মী হু সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, এই ভুলেই 
দুর্ধ্যোধনেক্টী বিরাট সস্তায় হুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ হয়। মহারাজ 
রাবণ, রাজা! ছুর্ষ্যোধম, ক্রোধ ও অভিমান রূপ ভুলের বশেই বুঝিতে পারেন নাই 
ষে, ইহাই তাহাদের বংশ ও রাজ্য লোপের মূল । 

এই ত ভুল ! "এ সংসারে ভুলের রাজ্য পূর্ণ ভাবে প্রসারিত 1! মানব হুদয়ে 

এই তূপ অতুল বিক্রমে, ন্জি প্রভাব বিস্তার করিতেছে-_মান্ুষ এমনি অন্ধ 
দেখিয়াও এ ভুল দেখিতেছে না, বুঝিয়াও এ ভুলের বিষয় বুঝিতেছে না। 
মানব-দ্ে ক্ষেব মন্বির সদৃশ পবিন্ত ও নিশ্খুল স্থান। এই পুত দেব মন্দিক 
মধ্যে আত্মারপিন্ট স্াশক্তি বিরাজ করিতেছেন। বিশুদ্ধ সত্ব চির সার্ধিক গু৭ 
বিশিষ্টা অপরিবর্তনশীল। আত্মার চতুগ্পার্শে মন, বিবেক, বুদ্ধি প্রহরীর ন্যায় সশস্থু 
পগায়মান্, তবে ম্ষগুষের হ্দয় মধ্যে এত ভুলের আবর্জনা! আহসে কি করিয়া ? 
কোথা হইতে এ ভুল আইসে ? কোথায় ইহার উদ্ভব, কে বলিতে পারে ? 

ভূল কখনও ক্রোধরূপে আরক্ত লোচনে তঙ্জন গঙ্জন করিতে করিতে, কখন€ 
কামরূপে কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে করিতে, কখনও লেত মোহ মাংসর্ধ্য র 

ভষণ মুর্িতে, লোক চক্ষুর অজ্ঞাতে বুদ্ধি বিবেক ও মনকে নানা প্রলোভনে 
পরাজিত করিয়া, আত্মার সানিধে আসিয়া তাহার অন্ত জ্যোতি ঢাকিয়া ফেলিতে 
চেষ্টা করে। বাঁহার বুদ্ধি হতীক্ষ, জ্ঞান অনস্ত, বিবেক নিশ্মুল ও স্তাঙ্জিত এবং 
সতেজ অচর্চল, তাহার নিকট এই ভুল্‌ রূপ খোর অন্ধকার নুধ্যকর প্রসারণে 
কৃজকটিক! অপস্রণের স্তায় কোথায় অন্তহিত হয়। এই নিভূ'ল মানবই মানব 
শরীরে এবং মনুষা নামের সব্বথা যোগ্য। জগতে এইরূপ লোকের সংখ্যা 
অধিক হইলে, সংসার স্বর্গ হয়, এ পাধিব জগতে ত্রিদিবের শান্তি ব্রি্বরি খর 
বেগে প্রবাহিত্‌ হইতে খাকে। 

--কিস্ত এইরূপ বুদ্ধি, মন ও বিবেক, এ সংসারে বত্জন লোকের আছে! 
কয়জন এই নির্মল বিবেক বুদ্ধির অনুগত হইয়া কাধ্য করিয়া থাটক? সকুলেই 
ভুলের চিরদাস। 

বাহ্য চাক্চিক্যশীল ভুলের আড়ম্বরময় আচরণ ,দশনে অথবা আপর্ী।কে 
ছুর্ববল ও নিত্েজ আন কণিয়! মামব এই ভুলকে পরযান্মীয় বুঝি তাহার একাস্ত 


৮০ ভক্তি । [৯ম বধ-_২য়, ওয়, সংখ্যা। 











অনুগত হইন্ন। পড়ে। কবর মিল্টন প্থার্থই বলিয়াছেন 
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খিনি নিশ্ল বিবেকের বশবত্তাঁ হইয়া, নিজ স্বার্থ পরস্বার্থের সহিত সংযোজিত 
করিয়া, জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে এই বিবেককেই আপনার চালক বোধ করিয়া, 
সংসারের দুর্গম কণ্ট কারৃত পথে অগ্রসর হন তিনি হঞ্চসিতে হাসিতে ভুদের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহার ধন্মোজ্জল অপাপবিদ্ধ হুদয়ে আনন্দের ফোয়ারা 
ছুটিতে থাকে । তিনি এই পাধিব সংসারে এই মাটির দেহেই খর্গের অতুল 
আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। 


-__ আর ধিনি এই বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, নির্মল ও মাঞ্জিত না করিয়া ভুলের" 
আপা'তমধুর কিন্ত পরিণাম বিরস আনন্দে উন্মন্ত থাকিয়া! সংসারের পথে অগ্রসন 
হইছেন,-তাহার হুদয় অশান্তির পুতিগন্ধময়, নারকীয় স্থান। তাহার শাস্তি এ 
জগতে নাই, তাই কবি ভ্রান্ত মানবকে সতর্ক করিবার জন্ত গাইতেছেন । 
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যে ভুল এত নিন্দণীয় ও দ্ব্ণার বস্ত সে ভুলকে আমাদের আত্মার এ অধিষ্টান 
ভূমিতে আমিতে দেওয়া কদাচই উচিত নহে। এহেন জধ্ন্ত বন্তকে আমর। 
আদরের সহিত্ধ স্থান দান করি কেন? “ভুল করিতেছি, ভুল বুঝিতেছি, এই 
ভুলে কতণোনকর সর্বনাশ হইয়াছে,” জানিয়াও কেন আমুর! ভুলকে ডাকি 
আন? ৃ 

ক্রমশঃ 
দীন--শ্রীরসিকলাল দে ॥ 


শ্বোক-মতবার্দ । 


পাপ ও (১) রিপা 


প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ ! অন্য আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া একটা 
হৃদয-বিদারক শোক-সংধাদ শুনাইতে হইল। ত্রী্রীভক্তিপত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত-প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্৫থ বেদান্তরত্ব মহোদয় আর ইহ- 
লগতে নাই। গত ২৮শে কান্তিক সোমবার দিবা দেড় ঘটিকার সময 
ইষ্টনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি জভ্ঞানে নর প্হে ত্যাগ করিয়া 
আপন্ধামে গমন করিয়াছেন। তাহাব তিরোধানে বৈষ্ণবসম্প্রদায় একটা 
অমূল্য বদ্ধ ঈ্াবাইলেন। কেবল বৈষ্বসন্প্রদায় কেন, তিনি বৈষণব- | 
| সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তীহার উদ্বার ধর্মমভাবের জন্য সকল সং্প্রদায়েরই | 
প্রিয় ছিলে্স, হুতরাং সকল জন্প্রদায়ই এই অমূল্য বত্ব হারাইলেন 
বলিতে হইবে, তবে সুখের বিষয় এই যে, তাহার নশ্বর দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইলেও তাহার সম্গলিত শ্রীম্ত্তাগবত শ্রীবৈষ্ণব-দর্পণাদি নানাপ্রকার 
ধর্মগ্রন্থ সকল তীহার ধন্দ্রভাব ও প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদানপুর্ববক ধর্ম 
জণ্ঠতে চিরকাল তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে । 


পন্থিশেষে পঠুক-পাঠিকাগণের গতি নিবেদন এই যে, আপনাদিগের 
| নিরাশ হইবার কোন কারণই নাই! শ্রীভক্তিপত্রিকার প্রচার বিষয়ে যে - 
বন্দোবস্ত হইয়াছে, ভাহ।তে আশা করা যায় যে, এক্ষণে ভক্তিপত্রিকা 
পুর্বাপেক্ষা ভালরপেই চলিবে। কেনন! অতঃপর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত 
অতুলকুষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত মিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী গ্রুহৃতি খ্যাতনামা 
পণ্ডিতগণ ইহার পরিদর্শনের ভার লইয়া আমাদিগকে উতসা্ইত করিতে” ২ 
ছেন শুতরাই তাহারা এবং*ভ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ ভক্কিবিশারদ্ু ও 
শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে প্রমুখতক্তগণ নিশ্বার্থ কর্তহ্যের অনুরোধে প্রবন্ধাদি 
লিখিয়৷ পাঠকগৈর মনোরঞ্জন করিবেন। অলমিতি। 


নিরেদক-_-দীনাতিদীন, 
প্রকাশক । 





শ্রীপ্রীরাধারমণো জদ্ঘতি। 


ভক্তি । 


পর 2222 52 শী ক্স 


৪র্ঘ সংখ্য1--৯ম বর্ধ | 











ভক্তির্ভগবত:ঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তি ক্তস্ত জীবনম্‌ | 


প্রীর্থনা ৷ 








অ্বি নন্দতনূজ কিস্করং 
পতিত মাং বিষমে ভবান্বুধো । 
কৃপয়া তব পাদপন্কজ- 
স্থিতূলীসদৃশং বিচিন্তয় | 


ওহে ও নন্দনন্দন! আমার একটা প্রার্থনা তোমাঁষ শুনিতে হইবে। 
শুনিধে নাকি দেখ, আমি তোমার কিন্র ;-আজ বলিষা নঘ, কাল বলিয়া 
ময়, আমি তোমার চিরদিনের নিত্য-কিন্কর। কিন্তুকি জানি কেমন কপাল 
মন্দ, বহিম্ম্্খ হইয়াই আমি সকল দিক মাটি করিয়া যেঙ্ছলিগাছি ;-তোমার 
দ্বাসত্ব ছাড়িয়া দেহ, গেহ, ধন জন কতকির দাসত্ব আর্ক *করিযা দিপপন্ি। 
ফলও তেমনই ফলিয়াছে;-_৫তাঁমাকে ভুলিতে দিয়া মায়৯পিশাট৯ অমনি 
আসিয়! রিগুণরজ্ঞুতে আমার গলায় বাঁধিয়া ভীষণ £ভবমাগরের অগ'ধ জলে 
ফেলিয়া দিয়াছে” হায় হায়, ঠাকুর! তাহার শরীরে একটুও মায়া-দশ্বা। নাই 
মে আমায় একবার চুবায় একবার উঠায়, হাপ ছ।্টিবার অবকাশ রা 


৮৪ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ-_ধর্থ, সংখ্যা। 





না। তখন আর উদ্ধারের উপায় কি আছে দযাময়? এখন এক যদি তুমি 
পা কর তবেই। তাহ] কি! করিবে না কপাময়? কেন, কের, আমিতো 
তোমার পর নই + _বৃদ্ধিদোষে পরের মত হই] যাইলেও তো তোমার পর 
নই? আর বিপথগামী হঈলেও তো দাসের কেশে' ধরিয়া টানিয়া ত্রানাই 
প্রভুর কার্য ; তবে তুমি টা এ ভ্রান্ত ।ভূত্যকেই বা উপেক্ষা করিবে কি 
করিযা ভোলাকে ভূলিয। থাকাটাও তো সজাগ তোমাৰ ভাল দেখায় না। 
তাই বলি, নাথ! আর বিলম্ব উট না, আবার তোমায় ভুলিতে না ভুলিতে 
আমাকে উদ্ধার কর। তাশাব জন্য তোযাকে তো! বিশেষ কিছুই কবিতে হবে 
না? কেবল পা বরিধ] একবার 'মনে করিলেই হইবে,__আমি যেন তোমার 
এঁ চরণকমলে সংলগ্ একটি ক্ষুঙ্গাদপি ক্ষুদ্র ধূলিকণিকাঁ। ইহাতে হেগে আর 
তোমার কিছু কষ্ট হইবে না? মাঝে হইতে তোমার এ শরাণ্ব বা চরণের 
গুণে আমি মায! পিশাচীকে ফাঁকি দিষা ভবের পাবে চলিধা যাইব! এ 
কপাটকুও ফি কবিবে না ককণামযঘ?৭ দাও, দাও প্রভু! জে"মার শ্রীপা্- 
পদের আশ্রয় ঘ1ও, তোমাকে ভোলা তোমার কি্করকে আপনার করিয়) আবার 
সেবার অধিকার দাও। সে সেবা করিধা ধন্য ও কৃতার্থ হইফ্ম! যাউক। 


শীঅতুলকু্ গোপ্ামী । 





( প্রেমময় দাঁদা ৬দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ব 
মহাশয়য়ের পরলোক গমনে ) 


শোঁকোচ্ছণস। 


(১) 


"নাই, নাহ, নাই আর, , 
দাদা দীনবন্ধু তোর, কে কহে কঠোর বান্টি 


প্রেম ময় দাদা এ জগতে ।” বড়ই লাগিল মরমেতে ॥ 


বুকেত্তে অশনি হানি, 


অগৃহণযএ, ১৩১৭ । ] ভক্তি । ৫ 
নাই দাদা, দাী নাই, এমন ক্রিয়া বল, 
নিদারুণ কথা ভাই, কল কণ্ঠে তুলিবে ঝস্কার ? 
শুনিয়! যে হইনু স্তরিত। (৬) 


হাঁকপাল। হা কপাল! 
কারে ৰা কহিব আর, 


হন্ত্েছি অবাক বুদ্ধিহত ॥ 
(৩) 
কোথা দাদ্রা কার কাছে, 
ধাড়াইৰ লয়ে -_ 
সারের তাপ-দগ্ধপ্রাণ। 
কফেবা আব মিবার্চরবে, 


মোদের ভদয় ক্ষত, 
শীতল প্রলেপ করি'দান ॥ 


€ ৪) 


মধু মাখপ্ক্তি-কথা, 
এমন সরল ভাবে, 
আর বা শুনিব কার মুখে? 
কলুষ-কালিমা যত, 
যাবে দূরে, অতি দূরে; 
শান্তি ধারা বহিবে কি বুকে ? 


0৫) 


সরস হয় জাত, 
ভাবের প্রহৃন তুলি? 
কেব! আর দিছে উপসার ? 


ভক্তির শ্রীঅঙ্গ খানি, 
নানা রত্ব আভরণে, 
| সাজাইতে প্রাণের প্রয়াস। 
আর কার হৃদয়েতে; 
জাগিবে জাগিবে বল? 
স্মরি, প্রাণ হয়রে হতাশ ॥ 


6৪ 


কে আর “ লীলা রহস্য” 
মাধুধ্য-রস মাখায়ে, 
ললিত রাগেতে শুনাইবে ? 
হৃদয়ের পুতোচ্ছাস 
আকুল প্রার্থনা কথা, 
শুনাইয়ে প্রাণ কাড়ি লবে? 


(৮) 


«দম্পতি দর্পণ”, চিত্র, 
এমন করিয়া! আব, 
কে ধরিবে সম্ম থে মোদের ? 
“ক্ষ্যাপাঃপ্রেমাননদ ” বার 
কেআর হৃদয় ক্ষেত্র, 
চুট্টাইবে বন্টণ অযৃক্ের 


৮৬ ভক্তি | 


[ ৯য বর্-_হর্ঘ, অংখ্যা। 





6৯) 
বৈষ্ণব টুর্পণে ” মুখূ 
দেখিতেছিলাম তুখে, 
অঙগহন রহিল তাহায়! 
সত্যের প্রচারে দাদা, 
ক'রেছিলে প্রাণপণ, 
সে উদ্যম রহিল কোথায় ? 
(১) 
তোমার সাধের ধন 
«€ জ্ীপ্ীমতভাগবত ” 
ওই দেখ অমর-অক্ষরে। 
প্রচার করেছে কীত্তি; 
রবে সমুজ্জল উহা, 
ভকতির সাহিত্য ভাগারে ॥ 
(১১) 
তুমি দেব এসেছিলে, 
মানবের দেহ ধরে, 
কলুষিত অনিত্য ধরায়। 
ক্মগিক কর্তব্য সাধি 
চলিলে হে নিত্যধামে, 
নিলিবারে নিত্যে্র লীলায় ॥ 
(১২) 
কলুষ পদ্ধেতে*পুর্ণ, 
পোদের এ মর্ভযধাম, 
তাই তব না হইল স্থান। 


পাপাচ্ছন্ন হেরি ধা, 
ফেলিলে হে অস্রধার! 
অভিমানে তাই অস্তঃধ্ণান॥ 
(১৩) 
না, মা, দাদ! করিষ না, 
শোক"আর তব তবে, 
করিব নঞভাবের বিকার। 
শীযুগল ফেবা লয়ে, 
সখীর অনুগা হয়ে 
থাক তুমি, প্রেমে আধার । 
(১৪), 
ভাব ময় ছিলে সদা, 
ভাবের দেশেতে তাই, 
হাস্যমুখে গেছ তুমি চলি । 
আমবা! পড়িয়া আছি, 
পশ্চাতে তোমার, প্রিয় ! 
দাও ভাব দাও পাঁধূলি ॥ 
(৯৫) 
তোমার সে শীত সৌম্য, 
অতি নত্র হমোহন, 
প্রীতি-পূর্ণ মুরতি হুন্দর ।' 
অন্তরের অস্তস্তলে, 
বসাইয়ে সযতনে, 
জুড়াই এ ভাপিও অন্তর ॥ 


গেহের শ্ীরসিক লাল দে। 


অগ্রহায়ণ, 5৩১৭ । ভন্ষি | ৮৭ 





(পগ্ডিতপ্রবর্ন এ্দীনবন্ধু বেদান্তরত্ 
মহুশিয়ের পরলোক গমনে ) 


শ্োকোচ্ছাস। 


কাত্তিক্ছাদশী দিনে, শোক উপজিঙ্গ মনে, 
গকিজানি কি দুঃখ রাশি ঢালিছে পরাণে। 

যে দিকে ফিরাই আখি, সব শুন্তাকার দেখি, 
ভীসিতেছে সব যেন শোক প্রত্ববনে ॥ 

সন্দেহ ছুশ্চিস্ত! ভয়ে, বিষাদে মলিনা হয়ে, 
আছি বসে একাধরে অবসন্ন মন। 

একি শুনি অকম্মাৎ, শিরে যেন বস্ত্রাঘাত, 
গুরুদেব গেল নাকি ত্যজিয় জীবন ॥ 

হা কি দারুণ কথ।, পরাণে বাঁজিল ব্যাথ' 
অকালেতে কেন দেব ত্যজিলে সংসার। 

ওই রবি শশি ভারা, তাবও কিরণ হার। 
যেন তারা কেদে সারা শোকেতে তোমার ॥ 

ত্রয়োদশ মাস গণি, করিলেন বাস কিনি 
যাগ ধ্যানে ন্যস্ত, মন গর্ডেতে মাতার । 

পাতকী নিস্তার তবে, জনিঙ্া দরণী এতে, 
সকগ্জলেতে কেন গেলে দিয়া শোকভার | 

কাপাইয়৷ নতত্তল, [প্রকাশিলে ধণ্ম বল, 


কত তক্তে মন্ত্রদানে করিলে উদ্ধঙ্র। 


ভক্তি । ৯ম বর্ষ--৪র্থ, সংখ্যা । 





দীন দুঃখী অভাঙীনে। দিয়া অন্ন বস্ত্রদানে, 
ঘুষিযাছ গুকদেব হুনাম অপা? | 

সর্ধ ধর বিচারিলে, সার তত্ব প্রচারিলে, 
অধম পাতকী জনে করিতে তারণ। 

সাধু গুরুদেব তুমি, ধন্ত করি বঙ্গভমি, 
কত শান্তর রচিযান্ছ জীবের কারণ ॥ 

পৃথি হ'তে অন্ত ধরা, দেখিলে কি পাপে ভবা, 
উদ্ধারিতে তাই দেব কবিলে গমন ? 

ফেলি শৌক সিঙ্ধু-নীরে দারা হুত সহোদরে, 
তনযা প্রতিমা তব আর ভক্তগণ ॥ 

কিন্বা অতি শুভক্ষণে, উত্থান ছাদশী দিনে, 
উঠিলেন শব্য ছাড়ি প্রীহরি যখন । 

বুঝি কোন গ্রযোজনে, নিষ। যান তোমাধনে, 
তাহার অভাব কিছু করিতে মোচন ॥ 

আর না শুনিৰ মোবা, তব বাক্য জ্ঞান ভরা, 
হে গুরো! গেলা চলি না পুবাইযা আশ। 

চির দিন ভক্তি ভরে, তব মুর্তি গজ! করে, 
কাটাইব দিন ষ্বোরা ম্মবি তব ভাষ ॥ 

ধন্য তব পুণ্য নাম, অনুপম গুণ গ্রাম, 
বৈষ্ণবের চুড়ামণি আছিলে ধরায়। 

যত দিন ঢবে-ধরা। রবি শশি গ্রহ তারা, 


ঘুমিবে তোমার যশ তাবৎ সংসার ॥ 
৩ 


বিষার্দিত কেন আজি মোস্রার প্রাণ, 
অজি কেন এ আলয়ে উঠে ছুঃখ তান; 


সগ্রহায়ণ, ১৩১৭1] ভক্তি | ৮৯১ 





সবার হৃদয় কেন শোকেনূত ভাঁমিছে। 
যুবা বৃদ্ধ৪সব গগন বিষাদে ডুবেছে॥ 
বর্লতে হবেনা আর বুঝেছি কারণ; 
গুরুদেব বুঝি আজ মুদেছে নয়ন; 
তাই প্লেন শোক সিন্ধু উঠেছে ভবনে। 
তাই ছুঃখ আোত হেরি সবার নয়নে ॥ 
জবান হীন লভে জ্ঞান ধাহ'র কৃপায়, 
ভপ্তি হীন লতে ভক্তি ধাহার দয়াম; 
পাষণ্ড গণের যিনি পরম কারণ, 

হেন গর অকালেতে ত্যাজিল জীবন ॥ 


প্রশান্ত মধুর ভাব করিষা ধারণ, 

সদ! করিতেন যিনি ভক্তের পালন; 
অকাতবে দান মিনি করিতেন দীনে। 
অন্ন দান বপ্্ দান কত শত জনে॥ 


বহুদিন হ'তে ইচ্ছা! ছিল তার মনে, 
রচেন আশ্রম এক দ্রীনের কারণে 
পালিধেন যত ছুঃখী পিতার সমান। 
যতনে তাদের করি অন্ন বস্পু দান॥ 


ন| পুরিতে সেই ইচ্ছা চির দিন তরে, 
ভাষাইয়া ভক্তগণে শোক সিদ্ধু-নীরে ; 
হ্দয়ের তমোরাশি না করি মোচন' 
অসময়ে গুরুদেব করিলা গমন ॥ 
সময়ে ক্রমশ আসি ঘটে স্বুদমঘ, 
নিয়তির বাধ্য সব নিয়তই হয়) 
জানিয় শুথাপি মোর! কাদি নিশিদিন। 
শোকেতে আচ্ছনন হ'য়ে রিপুর "অধীন ॥ 
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হদর দিয়! উঠে শোক পারাবার, 
গুকদেধ তুমি ছাল কে রবে উদ্ধার ; 
কে আর ঘুচাবে বল মোসবারি পাপ, 
ছুশিবার শোকে পড়ে পাই মনস্তাপ | 
অন্পকাল গুরুদেব ভুলোকে থাকিস, 
মায়ার অতীত ধোন বলে সমাধিযু 
সর্ধভুত্তে স্মন্দ্রান কার অবশেষে, 
লর্ভিলেন মোক্ষপ্দ পরম পুক্রষে ॥ 
পাপ নাশিলেন করি পুণ্য বিতবুণ, 
কীদাইযা শেমে দেব হ'লে বিশ্ববণ? ॥ 
কালের দোষে মোপ্া নারিনু যঙলে। 
বীচাতে অমুল্য নিধি বেদান্তরতনে ॥ 


( ৩ 9 


কহগো প্রকৃতি, 
কিসের লাগিষা, 
শোক বহন করেছ আঙ, 

সমন্ত জগত, 
স্পন্দহীন শবে, 

সাধিবাবে কেন সমাধিকাজ ॥ 
কেনরে বিহগ, 
ব্যাকুল কুজনে, 

বিধিল জগৎ বাঁসির বুক। 
ভাইতে পল্ন। 
করি সন্‌ সনু 

জাকুল 'পরাণে জানায় হুঃখ ॥ 
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পৃথিবী হ্যাপিয়া, 
গলিদারুণ তান, 

মপন আজকি শোকের ৰানে। 
চারিদিকে স্ব 
খ্মশ্রু চক্ষে যেন, 

চেজে দেখে কেন জাযার পানে । 
হেত্রি তবে কেন, 
এ শোৰ মুরুতি, 

মম হন কেন 5ধল গন্ধ ; 
বুষ্বিতে না পাজি, 
দিয়া বুঝি ফাফি, 

গুরুদেব ত্যঙ্জিল জগড় ॥ 
কত (7 দেখু, 
কোল দোছে ঘম। 

অকাদেতে কেন করিলে প্রকাশ | 
স্সভাগিলী আমি, 
তা না হ'লে কেন, 

এত শীত সেই জলে অপ্তধার | 
আর না এরিবে, 
তেব বাক্য সুধা, 

সতত ভূষিত করিবহবে পান । 
রবে তষাতুর, 
বু্ধি চির তরে, 

পাইবে নাআর জ্তান কুধাদাজ॥ 


এ মায়া সংসার, 
তই, উপদেশ, 
ভরসা ছিরে সায়াছু ব্। 
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কর্সিংল গমন, 
বল গুরুদেব, 

কিরূপে পাইব তব শ্রীচরণ ॥ 
ওহে দয়াম্য, 
করুণা সাগর, 

চলি গেল৷ দেব গোলোক ধাম। 
শুন গুরুদেব, 
সেখা নিবসিতে, 

লইতে অতাগিরে না হইও বাম। 


রাধারাণী । 


ভূল। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


যে ভুল মানবের ভয়াবহ এবং শোচনীয় বস্ত, যে ভুল নরকের একমার ঘাঁর 
্বরূপ, যে ভুল দূর করিবার জন্য মানবের শিক্ষা, বিছ্/ঠ উপার্জন; জ্ঞান ও বিবেককে 
মাজ্জিত করিয়া হাদয়কে শারদীয় পূর্ণচল্দের অমল ধবল কৌমুদশর ন্যায় নির্মল 
করাই শিক্ষার, শ্রতে শিক্ষার উদ্দেস্টা। তবে, শিক্ষার গুণেও মানুষ এত ভুল 
করিতেছে কেন % ূ 

কেনে আজরাল আর পূর্বের মত ধার্শিক, সণ্যনিষ্, উদার চরিত্র দেবোপম 
মানুষ প্রায়ই ফেখিতে পাই না? ভবে কেমন করিয়া বলিব এ শিক্ষা প্রকৃত 
শিক্ষা! « এ শিক্ষা ভুল ভাঙ্গিবার শিক্ষা !! 

পাপের অন্ধতমসাচ্ছন্ব কৃপে নিমগ্ন নরগণ ভুল ভুলে আর মত থাকি ও না_ 
তুল ভাজিত চেষ্টা কর! আধ] মনীষীগণের বংশধর হইয়া প্রকৃত শিক্ষার পরিচয় 
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দাও। মনে কষ তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ভুলতে, উপর কতদূর আধিপত্য 
বিস্তার করিয়া ছিলেন; আর দ্বোমরস্ট্ইয়াছ ভুলের হস্তে ক্রীড়ার বন্ত। 
ভুল তোীদের বড় যত্রেরর, ঝড় আদরের সামগ্রী হইয়। পড়িয়াছে। দেখিয়াও 
দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না, নাস্তিক হইম্বাছ, দেব ছিজে ভঞ্রি 
ভুলিয়াছ, গুরুজনে আর তেমন শ্লাদ্ধা নাই, ভ্রাতায় ভাতায় সেইরূপ এক প্রাণতা 
নাই, তোমাদের ভুলের বাকিকি? আর না ভাই, ভুল ভঙ্গিতে এস চেষ্ট। 
করি। সেই জগধাশ্রপ় মহ'পুরুষের নিকট, এস আমব। ব্যাকুল হৃদয়ে ভুল 
ভাঙ্গিবার জন্ত, প্রার্থন। করি, হৃদয় দেবতা তিনি, আমাদের আকুলতা ও দীনতা 
দেখিয়া ভুল ভাঙগিয়া দিয়া নিজ অমৃত নিকেতনের মাধুধ্য দ্বার আমাদের তাপিত 
হৃদয় মন শীতল ক্ুঙ্গিবেনই, করিবেন। 


দীন--বসিক লাল দে, 


শিবরাম। 


জম 0 ০০ সপ 


(১) 

বনের ফুল বনে কুঠিয়া, বন মধ্যে আপনায় সৌরত বিস্তার করিয়া বনেই 
বিলীন হইয়! যায়। এই বনফুলের স্যাশ্ব, অনেক গুলি গ্রাম্যকধি নিজ সৌরভ 
দ্দগামের সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া দিরবে অন্তুহিত হইফ়্াছেন। ' 
এই জন্গাএ সীমার বাহিরে কে বল, তাহাদের সংবাদ লগ্ঘ ? 

উপরে-যে ব্যক্তির নাম -উল্লেখ করা হইয়াছে, উনিই একজন ব্গশয় কবি । 
কিন্তু তাহার শ্বগ্রাম ব্যতীত, আন্ত কোন গ্রামে ঝা নগরে তাহার সৌরভ ছুটে 
নাই। কবি' মরিয়ীছেন, কিন্তু স্তাহার ক্রাব্য এখনও গ্রামের মধ্যে দিবন্ধ 
রহিয়াছে। কবির রচিত কব্জি! গানও হড়! পুরাতন পু'খির সহিত অবস্থিত 
থাকিয়া, কীট-দষ্ট হইবার উপক্রম'হইয়াছে। বঙ্গের সাহিত্য সংঙ্গারে উজ কবির 


৯3 ভক্তি | [ ৯ম ব্যর্থ, সংখ্যা। 





ঘংকিকিতত পরিচদ্ধ দিলে।£অস্টায় হইবে না। ভক্তি সাহিত্তটামোদী বক্তিগণ, 
ইহাতে কিছু আনন্দ উপভোগ করিতে পারেনা 

কথ্ির নাম শিববাম গঙ্গোপাধ্যায় । নিবাস ঝীঁকুড়া জেলার অধীন সোণা- 
মুখী গ্রামে! সোণানুধী অঞ্চলে ইনি "শিবুগাজ,লী” বলিয়া বিখ্যাত। আজ 
২০1২৫ বংসর হইল, তিনি সোণামুখী ছাতা কাশীবাসী হুইযুছিলেন। 
৬কাশীধামেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে শুনিতে পাই যখন তিনি সোণামুখী 
পরিত্যাগ করেন, তখন সোণামুখীর শালি নদ্বীর তীর হইতে একটি গান 
গাহিতে আরম করিযা পাঁচ ক্রোশ দরস্থিত পানাগড় স্টেশনে সেই গান শেষ 
করেন । কবির কি আসাধারণ ক্ষমতা, হঁহা তাহার বিশিষ্ট পরিচয় ।' 

পিবরামের একটী পুল ও একটী কন্া ছিল, কিছুদিন "ইল তাহাদেরও 
যৃত্যু হইয়াছে । কবি, রামায়ণ গাহিযা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। উপস্থিত 
বুদ্ধি ভ্তাহার যথেষ্ট ছিল। মুখে কবিতার আোত ছুটীয়া যাইত, তিনি কথাষ 
ফথাতু কৰিতা ও ছড়া বাধিতেন; কবিতায় সঙ্গে ধসিকতারও সংমিশ্রণ ছিল, 
তাই সে সরল কবিতা, চুম্বকের লৌহ আকর্ষণের স্তায় লোকের মনকে টানিহ! 
ফেল্গিত। কবিতা অপেক্ষা তাহার ছড়া! ও গানের অধিক প্রশংসা কপিতে হয়ু 
শিবরামের কবিতা ও গানে গ্রামা দোষ দৃষ্ট হয়, কিন্ত যে সমযে,ও যেস্থানে 
তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বারণ করিলে সাহাব “দোষ মার্ভজনীয় 
হইতে পারে। প্রতিত্তা উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মার্জিত হইলে, তাহার 
যেরূপ ঘিকাঁশ হত্ধ অন্য অবস্থায় তাহ] কদাচ হইতে পারে না। শিবরামের 

কয, কবিতা, ছড়া ও গান তীহার অযাজ্জিত প্রতিভার ফল। 


৮, সমস্ত হুড়া, কবিতা, গান প্রসতি সংগ্রহ করিয় পাঠ করিতে পারিলে 
সোণামুখীর “রব (ইত প্রান সমন্তই অবগণ্ত হইতে পারা খায়। সভ্যতা 
আলোকে আলোকিত হইবার ও ইতরাজী শিক্ষার বিস্তার হইবার পূর্বে সোণী- 
মুখীর অবস্থা 'কিছ্গপ ছিঞ। তাহার বিশেষ বিবরণ তীহার কাবো বগরিত হইয়াছে 
আমরা তাহার রচিত সমস্ত প্রসঙ্গ সংগ্রহ করিতে পারি মাই; তবে যে সামান্ত 
অংশ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে, বংসাঞ্ন্ত উদ্ধত করিস! পাঠকগণকে 


উপহদ দিতেছি 
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সোপামৃধীতেঞ অন্মেক দিন হইতে গণেশ জননী পুজা ইয়া আসিতেছে । 
কবি তছুপলক্ষে সন ১২৬৭ সালে ফৌগোনটীন্াহিয়াহিপেন, তাহা এই-_ 


'নযুন দেখবে প্ীধুরী | 
ওরে গিরিক্র নন্দিনী গণেশ অমনী, 
বসি পদ্বাসনে গণেশ ফ্কোলে করি ॥ 
দ্দিনি ভূন্্র্গিনী বেণী শোভা শিরে, 
মণি মুকুটেতে ক্চিবা শোভা করে, 
বৈজয়ুর্তী মাপা জদয উপরে, 
আল্র বরণ শকতি বিজোরণ ॥ 
মুমন্দ গা ছবিধু বদলে, 
স্ধ্য শিম ৯এল শবণে, 
শি এঙ্ছঃ কণে ফণি মগণিগণে, 
আত নন্দ মুখ চল হেরি ॥ 
কাদে লা ও সন সয় কানে, 
কর পন্ম যাদের অরুণ গঞ্জন 
ক্ষিতটে কিবা অতণ বসন, 
অরুণ চরণ আহা মরি মরি ॥ 
নয, পান করে'কোলে গণপতি, 
ঢুই পাশে শোভে লক্ষ্মী সরখতী, 
যগ্ধ করে গায় বিয়া প্রভৃতি, 
তি উল্লালিত কৈলাস নগরী | 
শিন মনোহিনীব জূপ অনুপম, 
অ[নগ্ঞ্থ তেতি ছে শিবরাম, 
করগো মানস জয়ে বিরাম, 
আমি হেরি প্লপ দিবম শব্বরী ॥? 
কবির একটা শ্শমা মঙগীত এই" 
“বণে কেলে মাধী কেরে। 
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মাগীর সঠিছাড়া$গলার সাড়া, আবার খাঁড়া ধরেছে | 
নাই কো লজ্জা, বিষম স্ব রেুএসেছে। 

ও কার কৃলের দফা, ক'রে রফা, হ্তাংটা হখেছে রে | 
দেখ জোড়া শিশু মড়া কাণে প'রেছে 

ওরে মালা গাথা গুটেক মাথ! গলা প্ররেছে রে” ॥ 


(ক্রমশঃ) 
দরীর্ন__ঞ্ীরসিক লাল ৫দ। 


যেন ভুলি না। 


০ ৫ 
শপ 5.0 ৩ পাট 


যেন ভুলি নাঁ। দনবন্ধ, দীনদয়াল, গুরো! যেন তোমার সে প্রেমমষ 
তাবময় মধুর জ্যোতির বিমল কিরণ, আর সেবকের জীবন পথ আলোকিত 
করে। আহা, কত লোকে কত ভাবে, তোমা ভাবিয়াছে, কাত £লাকে কত 
সাধে তোমায় সাধিয়াছে, তবু সাধ মেটে নাই, তবু আহাদেক প্রাণের পিপাসা 
মেটে নাই । শ্বাপদ সক্কল, খোর অন্ধক্কার ময়, পিচ্ছিল পথে বিচরণ করিতে 
করিতে, যখন বারম্বার পতন বেদনায় অস্থির হইয়া! তাহারা আর্তনাদ করিয়া 
ছিল, তখন দয়াল গুরো ! তুমি দয়া করিষ্বা তাহাদের নয়নের মলিন আবরণ 
উম্মোচন করিয়া যে অপূর্ব আপোকময় পথ দেখাইয়া! দিয়া, ছিলে, আদর্শ গৃহী 

আদর্শ রথ, আদর্শ গুরুরূপে, যে মহান আদর্শ দেখ।ইয়া দিয়াছিলে, নগরে 
নগরে, গ্রামে গ্রামে, মুগ্ধ নর নারীকে যে কান, যে শিক্ষা, স্ট্ষ এপ্রম বিতরণ 
করিরাছিলে, তাহা কি কেহ কখনও ভুলিতে পারে? তাহা কি কখনও ভুলিতে 
পারা যায়? গাহা তুপিলে কি মানুষের সনুষ্যত্ব থাকে। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে 
ক্ষণেকের তরেও কি,তৃপ্তিদায়িনী শান্তির বিম্ন ছায়া পতিত হয়? হয় ন। বলিয়াই 
তো তাহাদের আশা! মেটে নাই । পাছে তোমার ভুলিলে, তোমার আদেশ 
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লঙ্ঘণ করিলে) তোমার মধুর সঙ্গীত শ্রবণে বন্ঠিত হইপে আবার সংসারের 
মোহ আবরণে দুইটির হইতে সক, জী্জার লক্ষ্য ন্ট পথ হারা *পথিকের ন্যায়, 
অন্ধকাঞ্চর বিচরণ করিতে হয়, মেই জন্য যাহারা তোমার আশে পাশে ঘুরি 
বেড়াইত, তোমার দর্শন লালসায় ছুটিয়া আসিত, তাহারাই এখন তোমার 
পার্থিব মুর্তির অদর্শনে, উদ্দমুখে চাহিয়া, দিব্য-লোকস্থিত তোমার দিব্যমুর্তির 
ধ্যান করিতে করিতে বলিতেছে,- 


“ দীনবন্ধু কপাসিন্ধু কুপাবিন্‌ বিতর । 
রি ৬ 
আধাব পরাণে বড় ব্যাথা পাই, দেখ! দিয়ে জুড়াও অন্তর ॥ 
ন্যন মুদি বা চাহিয়া থাকি, 
ঘথবা যে দিকে ফিরাই আখি, 
অন্তরে বাহিরে যেন নিরখি, তবকপ মনোহর ॥” 


যেন ভূলি ঙ্গা। যে মধুব মুর্তির আকর্ষণে আকষিত হইয়া, কত নরনারীর 
প্রাণে মধুর ভাবের উন্মেষ হইত, তাহ। কি ভুলিতে পার! যায় ৭ তোমার কপায়। 
যাহার প্রাণে একবারও সে মধুব ভাব জাশিয়! ছিল, সে কি কখনও সে ভাবচ্যুত 
হইয়া স্থির থাকিতে পারিবে? আবার যে মুহুর্তে তাহাদের প্রাণে সে 
ভাবের, উদয় হইবে, তখনই তো তুমি তোমার জ্যোতিশ্ময়র্ূপে তাহাদের 
হদর আকাশ আলোকিত কগিবে। তুমি এখন জড় জগতের স্থ'ল আবরণে 
আবৃত নও "বলিয়া, (তোমার সেবকেরা তাহাদের গ্ব,ল্ল নয়নে তোমায় বাহিরে 
দেখিতে পায় না কিন্তু তা ৭লিয়া তে] তুমি তাহাদের মানস চক্ষের বহিভূত্তি 
হও নাই। বরং আগে যাহারা তোম!কে স্থল ভাবে দেখিবার জন্য ব্যগ্র 
হইত, এখন তাহার৷ সেইবপ ব্যগ্রতা সহকারে তোমায় স্মরণ করিলে, তাহাদের 
আশে পাশে, সদা সর্বদ| তোমার জ্যেতিম্ময় রপ দেখিটত গাইবে । আর 
তখন গণুক্িঠঠে বলিতে থাকিবে, 
* নয়ন তোমায় পায়না দেখিতে, 
বম্বে নয়নে নয়নে । 
হৃদয় তোমায় পায়না জানিতে, 
রয়েছ হৃদয়ে গ্রোপঠ্ন।, 


১৩ 
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বাসনার বশেঠমন অবিরত, 
খায় দশদিশে পাগলের ঞগ্ড, 
স্থির জ'খি তুমি মরমে সতত, 
জ|গিছ শয়নে স্বপনে ॥ 


যেম ভুলি না। গুরো। যে ভাবের খেলা ৫খলিয়৷ গিয়াছ, যে ভাব তরনের 
জান্দেলনে কত শত ভাগাবান নর নারীর 5দঘ আন্দে'লিত করিয়া দিয়াই, 
যে মন মাতানো, প্রাথ জাগানো মধুর জরে “ রাখে গোবিন্দ গোপীন।থ গোপী- 
জন বল্লত” বলিয়। বীত্তন করিতে করিতে অতি অধমের প্রাণেও ক্ষণেকের 
তরে পবিত্র ভাবের সমাবেশ কবিযা দরিাছ, তাহা কি কখনও ভুলিতে পারা 
যাম? তোমার সে ভৰময় কীভনের মধুব দষ যাহার €ক্কৃহরে একবার 
প্রবেশ করিয়াছে, সেই ভাবিয়াছে, আভা! এযে প্রাণেৰ আহ্বান! এ যে 
অব্যর্থ সন্ধান! এফে " কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল €র, আকুল করিল 
মোৰ প্রাণ !1” যে একবার মাত্র তোমার সে ভাবাবিষ্ট, প্রেম পুলকিত কলেবরে 
মধুর নৃত্য করিতে দেখিযাছে, সে ষে আপনাকে ক্রতার্থ জ্ঞান করিয়াছে; মন্ত্র 
মুগ্ধ ফণীর ন্যায়, তাহার জদঘ যে তখন তোমার প্রতিপদ বিক্ষেপে নাচিষা 
উঠিয়াছে। যে সর্দশক্তিমধেব শক্তিকণা তোমার জদয় ক্ষেত্রে সিকশিতৃ হইয়া- 
ছিল, তাহার শান্তে(জ্জ।ল তেজ বিক্ষেপ যাহাদের প্রাণ স্পর্শ করিঘাছে, তাহারা 
আজ আপনাদিগকে কৃত কুতার্থ জ্ঞানে, কৃতাঞ্জলি পুটে, তোমার উদ্দেশে 
বলিতেছে।_- 

£॥ তোমার র।গিনী জীবন কৃষ্জে, 
বাছে যেন সদা বাজে গো! 
(তামার আমন দয় পছ্ধে, 
রাজে যেন সদা বাজে গে।!! 
যেন ভুলি না। দয়াল গুরেো! তুমি যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছ, কলি 


কুলি শরলারীকেপ্মাহ্বান করিয়া'যে অন্নতের সন্ধান বলিয়া দিয়াছ, বিপথ- 
গা্ী, পণ্ড ভাবাপম, মোহ নিদ্রায় নি্রিত, মানব মণ্ডলীকে যে সারগর্ড উপদেশ 
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দান করিয়া তাহা কি কখন বিফল হইতে পারে? ফখন প্রভাতে প্রধশ 
নয়ন উন্মীলন করি, তখন যেন গাম ইিঈ্পক্তি আ [পিধা কাণে কার্ণে বলিয়া, দেয়” 


« বানী*্ণ[নুকথনে শ্রবণৌ কথায়াম্‌, 
হস্তোৌ চ কর্দপু মনস্ষৰ পাদনোণঠি। 
স্ৃত্যা শিরুগ্তব শিবাস জণ* প্রথমে, 
দৃষ্টিঃ সতাৎ দর্শনেহস্থ ভবন্তপণামূ ॥” 
আবার যখন অধমুমন করিতে বসি, তখন মনে হন, তুমি যেন পরতো ! 
নয়নাগ্রে সেই মণুব যুঙিতে বসি।| ঝলিতেছে,_ 
ও" ধ্েরৎ সদা পরিভবপ্ মভী£ দোহ্ৎ। 
সটীর্থাস্পদৎ শিব বিরিঞিনুতৎ শরণ্যমূ। 
ভ্বত্যাধিহৎ প্রণতপাল ভবাদ্ধি পোতিং, 
বন্দে মহাপুরুষতে চরণারখিন্দমূ ॥ 
এইকফপে জীবনে যখন যে কঙ্মে প্ররৃত্ত হই, যখৰ যেখানে যাই না! কেন, 
মনে হত্ব যেন তুমি দর্বত্র বিরাজ মান, মনে হয় যেন তুমি গুককপে, পরিচালক 
রূপে, শিক্ষকরপে, নয়নাগ্রে প্রত্যক্ষ রহিথছ । যখন পথে চলি, তখন মনে 
হয় ধেঁন তুমি সহান্ত ব্দানে সম্ম,খে ছাড়'ইয়া বলিতেছ “মহাজনে। যেন গতঃ 
স পন্থা?” ও যখন সংসর্গ দেষে আপনা কে অবনত করিয়া আনি, তখন মনে 
হয় যেন তুমি উদ্পোক হইতে উঠচ্চরে বলিতেছ, * উদ্ধরেদাত্মনাত্বানং 
ন'তআ্মানাং অবসাদয়েহৎ 1” যখন সামান্য মাত্র বাছিক আনন্দে উৎদুল্প হই, তখন 
যেন ভোমার ণস্তীর সর শুনিতে পাই)? ভানে থাক ভাব-না ছুটিবে”। 
আবার যখন সামান্য কারণে খ্রি্নমান হই, তখনও খেন এ গম্ভীর স্বর আসিয় 
বলিয়া! দেম--ভাবে থাক ভাবনা ছুটিবে।” যখন চিত্ত চঞ্চল প্ইয়। মন অস্থির 
হয়, সংকল্প মধ্যে পড়িয়া চুরিদিকে ঘোর অন্ধকার দেখি, তখনই তোমার 
জ্যোতিশ্বয় খুর্তি স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠি “ দাও স্বতয় অতয্্টাতা, তুঁমি গুরু 
তুমি পিতা, তুমি বন্ধু তুমিই সহায় ।” আর যখন অতসর্গ ফলে, সদালাপ 
করিতে করিতে, ক্ষণকের তত্বেও সভভখুবের সদয় হয়, তখন যেন তোমার সেই. 
মধুর ভাব মাথা চল ঢল মূত্তি *খামি, মানস পথে পতিত হন, আক নিতে 
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পাই, যেন তুমি সেই চির আদুন্ত, চির অভিলধিত, চির পরিচিত, ভাবোচ্ছবাসিত 
কণ্ঠে গাহিতেছ,_ 
ভালবেসে মেটেন! মাধ আর ভালবাসা ঢাই । 


আমায় দাও ভালবাসা, পুর্ণ হোক আশা, 
একেবারে ভাবে মেতে যাই ॥ 


চোখে চোখে বুকে মুখে রয়েছ সতত । 
তুমি আছ বলে আছি, বাঁচাও বলে বাচি, 
1 

না থাকিলে অমৃলি মরে যাই ॥ 


ভুমি আমার আমি তোমার হে প্রাণবল্লব। 
তুমি চলাও তাই চলি, বলাও তাই বলি, 
(তোদায় ) ভাবিলে সকলি ভুলে যাই ॥ 


একেবারে তোমার হয়ে আপনা ভুঙ্সিব। 
গ্ভাবে যেপিকে চাহিব, সেদিকে দেখিব, 
সদ! যেন তোমার দেখা পাই । 


জীঅদাপ্রসাদ চট্োোপাধ্যায়। 


১১১১ 


লালে লাল। 
[ মহার্ণব-নীরে বটপন্রপরে শোভিত শিশুরূপী 
জ্বীভগবানের চিত্র সন্দর্শনে | ] 
এ ব! কোন্‌ লীলা! হরি পত্রে হরির শয়ন ! 


বদন কমলে ওই চরণ কমল। 
মি! মরি! কিহাষমা চিত বিমোহন ) 
কি এ ভাব স্থগভীর, কত নিরমল। 
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মনি সহ কাঞ্চনের অপূর্ণ সংযোগ, 

প্রাণ কাড়ি'লঙ মী করিলে দর্শন । 

যায় ঞকগ্যায় দুঃখ, ঘুচে দেহ রোগ, 
পুলকে পুরিত হয়, হিয়া, তনু, মন। 
রাঙ্গা পাছু'খানি বটে কিবা শুধাময় ) 

কি গৌরব, কি সৌরভ! কি প্রভাব তার! 
বুঝাতে জগত"জনে, এ ভাব উদয়; 
ধন্য *মাকেণেয় মুনি শঙ্ষি তপন্তার। 
মহ বিষ রূপ ধারী, কার এ হুলাল! 
জগতে অতুল শোতা হেরি, লালে লাল। 


দীন--রসিক লাল দে। 


সংপ্রসঙ্গ | 
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['পুর্বব প্রকাশিতের পর । | 


চ। শ্রাদ্ধের ষে সময় ও উপকরণ নিদ্ধারিত আছে, তাহা ভিন্ন অন্য সময়ে 
ও ইচ্ছামত উপকরণ দ্বার! কি শ্রাদ্ধ হইতে পারে না ? 

র। কেন হইবে না? তৃমি মৃতের তৃপ্তির উদ্দেশে কোঁন গ্ত্বগুণানিত 
ব্যক্তিকে শ্রদ্বু্রিন্ঘক একটি ডাব ব কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইলেও ক্তীপ্ত লক্ষ্যস্থলে 
পৌঁছিবে, ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়। ধবহারা ইচ্ছাসত্বেও আাদ্ধ করিকে পারেন না, 
তাহাদের পক্ষে এইরপ শ্রাদ্ধ করাই কর্তব্য, অময়ে সময়ে ব্রাহ্মণাধার রূপ ডাক 
বাক্সে মৃতের প্রিষ়্ ভ্রব্য সফল শ্রদ্ধীর টিকিট লাগাইয়া পোষ্ট করিলে ত্রিশ্চয়ই 
কাধ্যসিদ্ধ হইবে জানিও,' তবে অর্থ পিপাসু পুরোহিত পাওনার সম্ভাধদা 
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1 থাকায় নিশ্চই এবপ বিধান দেন না, ফলে দরিদ্র জনসাধাবণ  অন্ধতার 
অনুসরণ করায় তাহাদের পিতৃপুরুষর্গএ সামদিক তপ্তি লাভেও বঞ্চিত হয | 


চ। শ্রাদ্ধ সন্বদ্ধে যে সন্দেহ ছিপ তাহা মিটয়াছে কিন্তু একটি কথা একটু 
গোল লাগিতেছে এই যে, একের $প্তি কি অপরের মধ্যে চালিত হয় % 


র। জ্ঞান পাত পূর্বক যাহারা শুক্ষতত্তৈ প্রবেশ করিতে না পারিয়াছে, 
তাহাদিগকে সহজে ইহ! বুঝান যায ন1, তবে এ সম্বদ্ধে আমি স্থুল পরীক্ষার 
স্বারা যাহা উপলব্ধি করিরাছি, তাহার মধ্যে ২১টি ঘট্রা! বলিতেছি শ্রবণ ধর । 


জরের অময় কিছুতেই ডষ্চা নিবৃত্ত হইতেছে না অথচ ভাক্তারেরা অধিক 
জল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, এই অবস্থায় ববফ জলের সাবত প্রস্কত করাইয়া 
আমার তৃঞ্চ1 শান্তির উদ্দেশে কযেক জন বন্ধুকে উ5া পান করিতে বলিলাম ও 
আমি আপনাকে তাহাদের সহিত অভেদ ভাঙে চিস্তা করিতে লাগিলাম, ফলে 
কিছুক্ষণের মধেই আমার তৃষ্ণা মিবৃত্তি হইল। 


আমায় একটি সাধু বন্ধু গঙ্গাসাগব গিযাছিলেন তিনি প্টীমারে পানাহার করেন 
শা। 'তৃপ্তি চালনার পরীক্ষা করিৰার জন্য আমি তভাভকে বেলা দ্িপ্রহবের সময় 
তাহার ক্ষুধাতন্গার উপশম হয কিনা তাহ! লক্ষ্য কবিতে বলিষাছিলাম পরে 
ই সময়ে তাহার তঞ্চির উদ্দেশে আমি তাহার সহিত আপনাকে অগ্ডেদ ভাবিঘা 
আহার করিলাম, ফলে তাহার প্রত্যাগমনের পর শুনিলাম যে দ্বিপ্রহবের পুরে 
তাহার ক্কুধাও পিপাসার উদ্দেক হইয়াছিল কিন্তু তাহার অবাবহিত পরেই তিনি 
এ ক্ষু-পিপাসার নিবুষ্তি অনুভব করিয়াছিলেন। 


তাই! অন্নময় ও প্রাণময় কৌষদয় তৃপ্তিকে মনোময় কোষের মধ্যে স্থায়ি 
ভাবে অবস্থান করিতে দেয় না. তখাপি সামান্ত চিন্তার রা যখন এই (কাষদ়্ 
তে পূর্বক মনের মধ্যে তপ্তির আবি।ব উপলদ্ধি করা যায়, তন বাহাদেব 
শরীর মনোময় উপাদানে গঠিত, একাগ্র চিন্তার দ্বারা তাহাদের মধ্যে এ তৃপ্তি 
যে সহজে ও পূর্ণাবে সঞ্চারিত হইবে তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে ? 
যোগ সম্পন্ন বধিষ্বণের উপদিষ্ট «প্রত্যেক কন্্ম সত্যের ভিত্তিতে প্রতিঠিত 
আনি, জ্ঞান লাভের পর একটু একাগ্র তাবে চিত্ত! করিলেই তাহান্দের উপদেশের 
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মর্ম উপলব্ধি হয়, অতএব মংসঙ্গাদির দ্বার! জ্ঞান লাভের চেষ্ঠা কর? খগবপরক্ষ্য 
স্থির রাখিল্ে এই চেষ্টা অবিলম্বে ভুলব শীষ হইবে ও ধন দেখিঙে যে ভোমার 
ইচ্ছা মাঞ্জেই তত্ব সকলের শব আপন। হইতে উন্মোচিত হইতেছে। 

চ। জ্ঞানের পবে কি কন্ম থাকে ? 

র। জ্ঞানের পুনে করের ঢুভিত অহঙ্কার যুক্ত খ।কে কিন্তু জ্ঞানের পরে 
&ঁ কর্ন ত্বংকার যুক্ত হয় অর্থাৎ জ্রীভগবানের ইচ্ছার দ্বারা চলিত হইন্বা যন্ত্বহ 
বত হয় এবৎ ইহারই নাম প্রক্ুত নিঙ্গাম কম্ম। 

€% এফ মাত্র জ্ঞানে দ্বারাই কি ভগবঙ্লাভ হয় ? 


র। ক্ছত্যাদি প্রত্যেক স্কুল ভূতের সহিত যেমন অপব চাবিউত মামাত তাবে 
মিলিত, সেইরুপ ভ্টাধকেব 'মনে জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাপ্রশ্থ না থাকিলে কখনই 
তিনি চৈতন্ত ভূমিতে উন্নীত হই সঙ্িদরানন্দ ফলেব আন্গাদ সাম্ভোগ কবিতে 
পারেন না, যাহাত্ঞে্এই সামশ্ন্েব অভাব দেখিবে, তাহাকে লক্ষ্য নষ্ট ও ভ্রান্ত 
পথগামি বলিষা জনিও হস্ত পদাদিব আামগ্রশ্ত ন। থাকিলে যেমন দেহ অকম্মণ্য 
হয়, সেইঝ্প মনের "হস্ত পদাপি গকপ ভক্তি বিশ্বাসাদির সামশস্ত না থাকিলে 
অকন্মণ্য মন সাধন মার্গে অমসর হইতে পারে না। ভাই । মন অক্ঞানান্ধকারে 
অবস্থান রুরিতেছে, তাহার জ্ানবপ নঘন থাকিতেও গে অন্ধকারে কিছুই 
দেখিতে প্গইতেছে ন|, যে আনন্দের জন্ত সে অন্ধ ভাবে অনন্তকাল অলক্ষ্যে 
ছুটাছুটি করিতেছে, সেই সঙ্চিদানন্দ ফল যে তাহার সন্খেই বিমান, তাহা 
সে বুঝিতে পারিতেছে না, অতএব প্রথমতঃ আলোকের গযোজন, কেননা আলোক 
হইলেই মুন জ্ঞান নযনেব ছার। তাহার বাঞ্চিত বগুর দর্শন পাইবে, ভাই ! 
শ্রীভগবানের কূুপাই এই আলোক স্বকপ ও ব্য!কুলতাই এই আলোক জালিবার 
উপকরণ, শ্রদ্ধার বিনিমঘে সদ্গুরূ ব| সংসঙ্গীর নিকট হইষ্ত উই উপকরণ 
লাভ করিতে ুড্রন 

এক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছ যে শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদঘে সংসুজ * করিষ্জল সংস্কারের 
ত্বক্ূপ ও নদ্ররভা উপপন্ধি হওয়ায় মোহ অপগত হয, তখন প্রকৃত উন্নতি ও 


০ চি 
স্পা ৬৬ শট শপ পশিশী? প পাশপিপপপ্পপাশািস্পাপাাপিপা শিপ শিপ 








এ লাশ 





৯ 
* নৎসঙ্গের একার :_লাধুপঙ্গ, উতগ্রচ্থ 5, দক, নত্প্রনঙ্গ ও সৎস্বরূপ শ্রীভগ- 
বানে বু চিন্ত। 


১০৪ ভহ্তি | ৯ম বর্-৪র্থ, সৎখ্যা। 





আনদ্দেরনিদান শ্বরূপ শ্রীতগবানের জন্থ হুদ ব্যাকুল হইয়া] উঠে, ফলে এই 
ব্যানুলতা ত্রুমে তীব্র হইলেই অজ্ঞাল্খকারের আলোও জ্ঞাননয়নের দর্শনশক্তি 
স্ববূপ শ্রীভগব।নের বিশেষ কৃপা লাভ হয় জানিও। 

কিন্ত কেবল দ্েখিলেইত চলিবেনা, অমৃতময় সচ্চিদানন্দ ফলটির আস্বাদ 
না পাইলে অনন্ত তৃণ্তিলাভ কিকপে হইস্ক্রে? হৃতরাং &ঁ ফলটিকে লক্ষ্য 
করিয়া পদদ্ধযের চালনা করা চাই, কর্ম (সাধন1) ও বিশ্বাসই মনেব এই পদঘুগল 
কেনন। পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন যেমন পদদ্ধষ অগ্রসর হইতে পারে না সেইবপ 
সাধন! ও বিশ্বাপ পরম্পর মুখাপেক্ষী জানিও। 

মন অগ্রসর হইল বটে কিন্তু ফলটিকে ধরিতে হইলে হস্তের আবন্ঠক, 
ভক্তিই মনের এই হস্তস্ববপ, বিশ্বাসধুক্ত সাধনার দ্বারা সচ্চি নন্দ ফলের নিকটস্থ 
হহলে ভক্তিকপ হস্ত দ্বাবাই তাহাকে লাভ কবিতে পারা যায। এক্ষণে লাভের 
পরে আশ্বাদ করিবার জন্য জিহ্বাধ আবশ্ীক, প্রেমই মনের «ই জিহ্বা, প্রেমের 
দ্বারাই মন সচ্চিদানন্দ ফলের আসশ্বাদ পাইযা অনন্ত তৃপ্রিগর্ভ নিত্যানন্দ সম্তোগ 
করে। পু 

এক্ষণে সামঞ্তস্তেব ভাব বুঝিলে কি? এই সামঞ্জগ্ত কেবল তিনিই লাভ 
কবিতে পারেন যিনি প্রকৃতই শ্রীভগবানের জন ব্যাকুল । প্রকৃত সাধক জ্ঞান ভক্তি 
প্রভৃতির ভেদ দেখেন না। 


ভাই! যদি সচ্চিদানন্দ ফল আখস্বাদ করি! অনস্ত কালের তরে কুতার্থ 
হইতে চাও তবে শ্রদ্ধাপূর্বক সংসঙ্গ কর, সংসঙ্গের শঞ্জিতে চিত্ত অনিতা 
বিষয় হইতে প্রত্যাহ্নত হইফা নিত্যানম্দ লাঞ্ভের জন্য যত ব্যাকুল হইবে, 
শ্ীভবানের কূপালোক সঞ্চার হইয়া তোমার জ্ঞান চক্ষুব দর্শন শক্তিকে ততই 
প্রথর করিষ্কঃ দিবে, হৃদথে সাধন শক্তির বিকাশ হইবে, পরে জ্ঞানের পূর্ণতা 
হইলে যখন ভীভগবানের চিদঘনকপ তোমার পরিশুদ্ধ মনের" ন্সিষীভুত হইবে 
তখনৎবিত্বাসম্বক্ত সাধনার দ্বারা অগ্রসর হও) কিন্ত সাবধান! এই সাধন শক্তিতে 
অহৎবুদ্ধি আরোপ করিও না, এ শক্তি শ্রীভগবানের, তাহার বিশেষ কপার সঙ্গে 
সঙ্গেই এই শক্তি সাধকের ছাদয়ে সঞ্চারিত হয, ব্যাকুলতার দ্বার! ইহার বৃদ্ধি ও 
অহহ্ধারের দ্বারা ইহার পথ রুদ্ধ হয় জানিও। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ । ] ভক্তি । ১০৫ 





ফলে এইবষ্লো যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, শ্লীভগবানের অপার মহিমার 

বিমল জ্যোতিতে হৃদয় ভক্তিরসে জ্রই তয় হইবে' এবং ক্রুমে* এই ভক্তিক 
পূর্ণতা সঈগাদিত হইলে হাফ লাত করিয়া প্রেমের রাজ্যে উপনীত হইবে, 
ভাই! এইরাজ্য নিত্যানন্মময়, এখানে চুম্বক সহবামে লৌহের ন্যায় ভগবত 
প্রেমের অমিয় সংস্পর্শে মন চৈতৃুন্যমষ হইয়। নিত্যন্ব আনন্দ সম্ভোগ করে, 
এবং ইহাই সাধনার চরম লক্ষ্য ; এই লক্ষ্য স্থির রাখিঘা অকপট প্রাণে যিনি 
সাধন মার্গে অগ্রসর হন, তাহার অফলত। অব্গভ্তাবী জানিও নচেং ফে 
হত্তভাগ্য শক্তি সম্মানের*মাহে আচ্ছন্ন হইযা লক্ষ্যত্রষ্ট হর, কপট-তা ব্রাক্ষপী 
তাহার হৃদয় নিহিত আধ্যাত্মিক রত্ব সকল অপহরণ পূর্বক তাহাকে অধং- 
পাতিত করে। 


চ। এই জন্যই কি বৃদ্ধ বয়সে অনেক খাাতনামা সাধকের অধঃপতন দেখ] 
যায়? কিন্তু কথাপ্হইতেছে এই যে যাহাদের কৃত্রিম সাধুতা কপটতার ভিত্তিতেই 
গ্রতিষ্ঠিত, তাহাদের অধঃপতন তো প্রথম হইতেই আরম্ত হয, কিন্ত গ্রথমে 

যাহাদের এক্জপ ছুরভিসন্ধি থাকে না, সাধন মার্গে অগ্রসর হইবার পরে তাহারা 
কপটতার আশ্রয় গ্রহণ পুর্বক অধঃপতিত হয় কেন? 


রূ। ঞ্ভাই! পত্তন অনেক রকমে হধ, প্রথমে কপটতা না! থাকিলেও 
অনেকের সাধনগত ভান্তিই পরে কপটতাকে অভ্যার্থনা করিয়। লয়, ফলে সাধক- 
নামধারীগণের মধ্যে শ্রেণীভেদ্‌ আছে, এক শ্রেণীর লোক কেবল অনিত্য শ্যার্থ 
সিদ্ধিরদিকে পুর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া সাধুতার অভিনয় করে ও কগটতার দ্বারা লোক 
বঞ্চনা পূর্ধক নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার কারণ হয়, 
ইহার্দিগকে পাষগুগণের অপেক্ষাও হেয় বলিয়া জ.নিও | আীরঞএক শ্রেণীর 
লোক আছে তাহারা শক্তি ও প্রতিষ্টা লাভ করিবার জন্ই সাধন জব, পরে একটু 
শক্তি লাভ হইলেই প্রতিষ্ঠার ধিনিময়ে তাহা ব্যয় করিতে আরম্ভ কবে এবং 
শি ক্ষয় হইবার পরেও সঞ্চিত প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্ত কপটতার আশ্রয় 
লয় কিন্তু তথাপি এ প্রতিষ্ঠ। পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে না পারিয়া আপনার বিষে 
আপনি জজ্জরিত হইতে থাকে । 


*১৪ 


১০৬ ভক্তি | [৯ম বধ--৪র্ঘ, সংখ্যা। 
টরিউগিতি ররর িটিরিনা রিভার রিতার নি 

আর এক্‌ শ্রেণীর লোক সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে অস্থি হইয়! শ্শান 
বৈরাগ্যের বসে ত্যাগী হই পড়ে খিচারযুক্ত ভোগের-দবারা পীবৃদ্তি ক্ষ 
হইবার পুর্বেই অহঙ্কারের দ্বারা এই ত্যাগ হওয়ায় সাধন ভিত্তি দৃঢ় হয় না, 
ফলে তাহারা এই ঝ।চ1 ভিত্তির উপর সাধন মন্দির নির্মাণ করে বলিয়া উহা প্রলো- 
ভন রূপ ঝড়ের একটি সামান্য বেগ সহ্থ করিতে শারে না, কাজেই তখন নিজের 
ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যদি তাহারা আশ্রমান্তর অবলশগন পূর্বক পুনরায় অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা করে, তাহ! হইলে অল্প পরিশ্রমে তাহাদের কার্ধ্য দিদ্ধি হয়.কেনন! 
মদ্দিরটি পড়িয়! গেলেও উহার উপকর্ণ গুলির অধিকাংশ বজায় থাকে বলিয়া 
পুনঃ নিন্মাণের সুবিধা হয় কিন্ত এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহারা, নিজের ভম 
জনিত পতন বুঝিতে পারিয়াও কপটতার আশ্রয় গ্রহণপুব্ধর্বা সোধারণের নিকট 
সন্মান ব্জায় রাখিবার বৃথ! চেষ্টা করে, পরিণামে সেই আত্মবঞ্চকদিগের ঘোর 
অধঃপতন অনিবার্য হয়, ফল কথ! এই যে, সরল পাষণ্ড অশ্পক্ষা কপট জ্ঞানা- 
ভিমানিকে জগতের ঘোর অনিষ্টকারি বলিয়া জানিও, তবে পরোক্ষ জ্ঞানই 
যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের মধ্যেই এই কপটতার আধিক্য দেখা যায়, বাক্যের 
সহিত তাহাদের কাধ্যের মিল থাকে না কিস্ত অপরোক্ষ জ্ঞানীর মধ্যে কপটতা 
প্রবেশ করিতে পারে ন।, অনিত্যের খাতিরে তাহারা নিত্য হইতে বিচ্যুত হন লা, 
নিছের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাহাদের লক্ষ্য অটুট থাকে হুতর"খ ভগবদ্‌ 
কুপায় তাহাদের নিকট অবিষ্ঠার বিক্রম প্রতিহত হইয়া যায়, কিন্ত এরপ মহাত্মা! 
বড় অল্প এবং এই জন্যই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন--“ খুঁড়ি লক্ষ্যে একটা কাটে, 
হেসে দে মা হাত চাপড়ি” | 

চ। সেদিন একজন সাধুর মুখে শুনিলাম যে কলিতে কেবল নাম গান 
করিলেই সিথিলাত হয়, অপর সাধনা করিতে হয় না। 

র। সাই!” কথাটি সত্য বটে কিন্তু অঙ্প লোকেই এই ক্ষীর প্রকৃত 
অর্থ বোধ করিতে পারে) মুষ্টি ভিক্ষার জন্যও 'লোকে হরিনাম করে, আবার 
এই হরিনামে শ্ীভগবানকে পাওয়া যায়, ফলে প্রথমতঃ জ্ঞানের দ্বারা ভাবের 
পরিশুদ্ধ করা৷ চাই, ভাব শুদ্ধ হইলে সাধক ভগবল্লক্ষ্য স্থির রাখিয়! নামাশ্রয় 
পুর্চক ব্যাকুল ভাবে যে প্রার্থনা করেন, তাহাককেই প্রকৃত নাম সাধনা বলে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। ] ভক্তি । ১৪৭ 





কলির প্রাবল্যবশঠঃ এ সময়ে অহস্কারে সাধনা হয় লন, কাজেই প্রার্থনা যোগে 
শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি লাভ করিয় সেই "শক্তি বলে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে 
হয়, এবংঞ্এইরূপ অকপট সাঞ্গকঞ্কে তিনি যে পথে লইয়া ধান, সেই পথ ত্রাহার 
পক্ষে প্রকৃত ও অন্রাস্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে, নচেৎ কাকাতুয়ার ন্যায় বাধাকৃণ 
বলিলে কোন ফল হয় না, কালকরা বিড়াল দেখিলে এই শ্রেণীর লোক আর্ত- 
নাদ করিতে করিতে তাহার বদনবিবরের অন্তর্গত হয়, ফলতঃ নাম করিতে 
জানা চাই, ধাহারা নামের বিজ্ঞান অবগত নহে অথচ দ্রান্তলক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিষা 
নাম করে, তাহার! নামের ঘ্রকৃত ফল লাভ করেত পারে লা কিন্তু অজানধ 
ব্যক্তিও যদি, পুর্ব সুকুতিফলে ভগবল্লাভের উদ্দেশে ব্যাকুল হইয়া! নামাশ্রয় 
করে, তাহা হইলে ক্রমে সকল বিজ্ঞানই রা আঘত্ব হয় জানিও, ফলতঃ 
ভাবানুযায়ি ফল লাভ হয়; কেহ ভগ্ডামি করিয়া সাধারণকে প্রবঞ্চন। করিবার জন্ত, 
কেহ লোক সক্মান্তের জন্য, কেহ ব্যাধি নাশের জন্য, কেহ বা আমোদের জন্য, 
এইরূপে কত লোক কত ভাবে নাম করে, তীব্রতা থাকিলে ইহাতে তাহাদের 
অনিত্যও ক্ষণস্থায়ী ফল লাভ হইলেও প্রক্তত ফল হইতে তাহারা বছদূরে 
অবস্থান করে, ফলে এই ভাব ভেদে ফল লাভের সম্বন্ধে ধর্মগ্রস্থে যে নকল 
মহাজন বাক্য আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বলিতেছি শ্রবণ কর। 


১ম। কোটি কল্পকাল যদি করে কৃষ্ণনাম, 
তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্ন নন্দন । 
যাহার! অনিত্য বাসনার দিকে পূর্ণলক্ষ্য রাখিয়া হব্িনাম করে অর্থাৎ হরিনাম 
করিলে সংসারের মঙ্গল হইবে, শরীর ভাল থাকিবে, লোকে ধার্মিক বলিবে, 
যদি স্বর্গ থাকে তাহা হইলে সেখানে বিষষ ভোগের চরম সুখ পাইব ইত্যাদি 
অনিত্য বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা হরিনাম করে তাহীদেন্ধ উদ্দেশেই 
এই বাক্য বলা হইয়াছে, বিশ্বাস থাকিলে এই সকল ব্যক্তি তাহর্দের বাসনানু- 
বায়ি ফল লাভ করে বটে কিন্ত অনস্ত আনন্দের প্রতবন্‌ স্বরূপ ব্রত্জন্্র নন্দন 
শ্রীতগবানকে লাভ করিয়! জন্মমৃত্যুর পারে যাইতে পারে না। 


২য়। কলিষুগে হরিনাম সকলে করিবে, 
১ রঙ রি 
নাচিবে শাইনে কিন্তু নরকে যাইবেশ। 


১৭৮ তক্তি। [ ৯ম বর্ষ_ ৪র্থ, সংখ্যা। 








ইহা ভণ্ড কপটিগণকে* উদ্দেশ করিয়া! বলা হইয়াছে, পাপ বাসনা চরিতার্থ 
করিবার জন্যই যাহারা সাধুতার অভিনর্ধ করে,*পুতিগ্ধম্য় আবজ্ঞীন। ব্বরূপ যাহায়। 
ধর্ম পথগামি দিগের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ নষ্ট করিক'র কারণ হয অর্থা$ যাহাদের 
স্বরূপ প্রকাশিত হইলে সাধারণের ধশ্ম বিশ্বা ও সাধুসজ করিবার প্রবৃত্তি ক্ষু 
হইয়। যায়, তাখাদের পাপের ইয়ভ্তা নাই, সেই ছদ্ববেশী পাপিষ্টগণই হরিলামে 
নৃত্যগীত ও ভাব।বেশ প্রভৃতির অভিনর করিয়া নরকের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। 


ওয়। একবার হরিনামে যত পাপ হরে, 
মহাপাপী তত পাপ করিতে নাঁ পারে। 

ধাহাব। নামের তিজ্ঞান অবণত আছেন, এবথ] ক্টাহাদের উদ্দেশেই বলা হই- 
যাছে ইন্ধন ও বাব হুসংঘোগ হইলে একটু সামান্ট অগ্গিত মারা যেমন একটা 
প্রদেশ দগ্ধ হইযাযাম মেইবপ অন্ুতাসগস ও ব্যাক্লতার সংযোগ হওষায এই সকল 
ব্যক্তির পূর্ব সঞ্চিত মহাপাপ সকল নিমেষে ভম্মীভত হইয়! , ভাই! জ্ঞানের 
[ভত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে "ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভবতা প্রভৃতির বিকাঁশ হইতে 
রে না, তুমি ধাহাকে জান না; হার শক্তি, সর্ধব্যাপীত্ব ও দয়া সন্বদ্ধে 
তোমার বোধ নাই, তাহার উপর তোমার ভক্তি বাঁ বিশ্বাস ফিকপে হইতে পারে? 
বিশ্বামাদি ওণ সকল নিশ্যাত্সিকা) হুতরাৎ নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানের জমি ভিন্ন 
এই সকল ফসল ফলিতেই পারে না, লোক সন্মান অর্জনের জন্ত, মুখে ভক্তি 
বিশ্বাস দেখাইমব। আত্মপ্রধঞ্চনা কর! সহজ হইতে পাবে; কিন্ত মন জ্ঞান ভূমিতে 
উন্নীত না! হইলে প্রকৃত উন্নতি হয় না, তবে এই জান অপরোক্ষ হওয়া চাই, 
যদিও পরোক্ষ জনই অপরোক্ষ জ্ঞানের আনন্ঘমষ রাজ্যে যাইবাব পথ খ্বরূপ 
তথাপি হাশারা নশ্বর লক্ষ্যে জ্ঞান জর্জোান করেন তাহার! অর্থবা লোক সন্মান 
রূপ দম্যর ভ্ভার। পরোক্ষ জ্ঞানের পথেই আবদ্ধ হইনা পড়েন, সথতরাৎ এরূপ জ্ঞান্‌ 
অজ্ঞানের অগ্েক্ষা ভগ্কানক, কিন্তু ধাহাদের লক্ষ্য চৈতন্যাভিমুখীন্, চিদ্ঘন 
ভগবানকে দর্শন ও লাভ করাই ধাহাদের উদ্দে্ট, তাহার পরো জ্ঞানানুযায়ি 
সাধন করিয়া! অপরোক্ষান্ুহৃতির অনৃতান্থাদ লাভ করেন, * অবিদ্ধা সম্ভৃত কোন 





পংঈশোপ মিষদের ৯ ও ১ ১ক্লোক ইহাব প্রমাখ। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭1] ভর্তি । ১০৩৯১ 








বিদ্বই ও তাহার ৬গখরোধ করিতে পারে না, অর্থ সম্মানাদি নশর বিষয় সকল 
উপ্যাচক হইয়। স্াহাকে উপামুন ভবিলেও তিষ্টি উহা! প্রত ভুবঞ্জনিকট পাঠাইয়া 
নিশ্চিস্তঞহন তাহাতে অহত্তুি*আরোপ করিয়া শবভাবচ্যুত হন না; জমিদ'বের 
নায়েবের নিকট কোন প্রজা অর্থ বা দ্রব্যাদি উপটৌকন দিলে যেমন তিনি অর্থ 
হইলে খাতায় জমা করিষা মনিবকে দেখান ও দ্রব্যাদি হইলে তাহ! ঢাপরাসণীর 
দ্বারা মনিবের নিকট পাঠাইয়াদেন, সেইরূপ প্রঃত সাধকের নিকট অধাচিত ভাবে 
অর্থাদি আমিলে কম্ম দ্বার। ও সন্মানাদি আমিলে চিস্তারুপ চাপরাসীর দ্বার! 
তির্নি তাহ! প্রহর নিষ্ষট পাঠাইয়। দেন, উহ। চুরি করিয়। নিজের ভাবরূপ 
চাকরিটুকু নই করেন না। 


তাই! আুন্েক গৌড। বৈষ্ণব জ্ঞানের নাম শুনিলে লাফাইয। উঠেন, ফলে 
ভগবংতত্ব না জানায় ভক্তি বিখ্বাসাদি তাহাদের অন্তরস্থ হয় না, মুখে আবদ্ধ 
থাকিয়া ক্রমে ক্টনাটতার পরিপোষক হয় মাত্র, কিন্স ইহাঁও জানিও যে ব্যবহার 
ভেদে যেষম অগ্নিব দ্বারা উপকার ও অপকার উভষই হয, সেইরূপ জ্ঞানের 
ব্যবহার করিতে পারিলে উন্নতি ও অধ্যব্গারে অবনতি হয়। 


যাহার। আক্মোঞ্তিব পিপ[সাষ আন্বল হইযা নম গান করেন ঈশ্বর সাক্ষাহ- 
কার যাহাদের নামাশ্রষের উদ্দেগ্ত, ভগবহ প্রেবিত সংসক্গের জহায্যে তিনিই 
নাম সম্ঘনের প্রকৃত তত জানিতে পারেন ও সেই উপাষ অবলম্বন পুর্ববক 
কুতার্থ হন, ইল কথা এই ষে, অভাবে-_-অলক্ষ্যে নাম করিলে নামের প্রকৃত ফল 
পাওয়ী যাষ না, নাম আকর্ধণির স্বক্প, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার নাম 
ধরিরা কেহ ডাকিলে যেমন তুমি তাঁহার নিকটস্থ হও, সেইবপ ন।মিকে লক্ষ্য 
করিয়া না করিলে তবে কাধ্যসিদ্ধি হয, কিন্তু যদ্দি তুমি জানিতে পার ধে 
অসৃভিপ্রায়ে কেহ তোমার নাম ধরিয়া ড!কিতেছে, তাহা হইলে যেমন তুমি 
ফিরিয়াও চাহ না, সেইরূপ ভাবের কাপট্য থাক্ষিলে র্বা্ত্ ভগবান তাহ! 
হইতে দুরে অবস্থান করেন। *ফল পাড়িতে হইলে 1 অগ্রসর প্রথমে বৃক্ষ 
তলে যাইতে হয় তাহার পর ফলটিকে লক্ষ্য * পূর্বক আকৃষি লাগাইয়া 
জোরে একটি টান মারিলে যেমন উহা হস্তগত হয়, সেইবপ ভ্রাচ্চিদানম্দ 
ফললাঘ করিতে হইলে প্ররঘধত: জ্ঞানের পথে অগ্রুসর হইয়া অকগটু ভাবরূপ 


১১৩ ভক্তি । [৯ম বর্ষ---ংর্থ, সংখ্যা। 








বৃক্চতলে যাইতে হয়, পরে ফলটিকে লক্ষ্য পূর্বক নাম্রূপ আকৃষি লাগাইয় 
তীব্র ব্যাকুলতাদ্ধ একটি টান মারিবামাত্র পাধধ্য সিদ্ধি হয় জানিও, নচে২ আকৃষি 
লইয়া রাস্তায় লাফাইলে যেমন ফল পাড়া যায় "1, সেইরূপ অভাবে" এলক্ষ্যে 
কোটি কোটি নাম করিলেও কোন ফল হয় না। 


জনসাধারধ কোন কোন অজ্ঞান তক্তনামধারিবব্যক্তিকে নাম করিতে করিতে 
ভাবাবেশ প্রভৃত্তির অভিনয় করিতে দেখিয়! সিদ্ধপুকুষ বলিয়। মনে করে, তাহা- 
দের অবসাদ ও পতনমূলক সহত্র দোষ দেখিয়াও দেখে না, এবং সেই ভক্জনাম 
ধারিগণ ও কেবল একটু নাচিয়্া গাহিয়া আপনাকে কলিপাবনাবতার জ্ঞানে 
'অহঙ্কারে স্বীত হন, ফলে ইহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন কোন পক্ষেরই ফললাভ 
হয় না, ধাহার] প্রকৃত ভক্ত, ধাহাদের লক্ষ্য কম্পাসের কাটার স্যার ভগবন্মখীন 
তাহারা এই ব্যাকুল প্রার্থনামূলক হতিনামের দ্বারা শজিসঞ্চয় করিয়া সেই শক্তি 
ঘলে সাধনমার্গে অগ্রসর হন, সুতরাৎ তাহাদের মধ্যে হরিনামেব সহিত ধ্যান, 
ধারণা, তিতিক্ষা নৈর্ভরতা প্রতৃতির পুর্ণ সমাবেশ থাকে এজন্য নাম করিবার 
পরে আধ্যাত্মিক শরীরে স্ফ্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাদের ভাবে অবসাদ ও গ্রানি 
সঞ্চার হয় না, ফলে তালের রস পাকে নী চড়াইয়া ফেলিয়া রাখিলে তাড়ি 
হইরা যায় এবং উহা পান করিলে সামদ্ষিক মাদকতা জনিত ক্ফুর্তি হইলেও 
পরিশেষে শরীর অনুস্থ হয়, কিন্তু উহা পাকে চড়াইয়! চিনি প্রস্কত পূর্বক 
আহার করিলে যেমন শরীরের পুষ্টি সম্পা্ন করে সেইন্প ভাবরণ ফেলিয়া 
র!খিলে ক্রমে উহাবিকৃত হইয়া সাময়িক স্ফ,ভির কারণ হইলেও পরিশেষে 
আধ্যাত্মিক শরীরকে অনুস্থ করিয়া ফেলে কিন্তু উহা! ধ্যানের কটাহে ঢালিয় 
যদি জ্ঞানাগিতে চড়াইয়! দাও ও ধারণার হাতা দিয়া নাড়িতে থাক, তাহা হইলে 
উহা! হইতে যে প্রেমবপ চিলি বাহির হইবে তাহা আশ্বাদ করিলে উত্তরোত্তর 
আধধ্যাত্ত্িক শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হইবে জানিও। 


চ। তবে যে শুনিতে তাই শাস্ত্রে আছে, হেঙায় নাম করিলেও ফল আছে। 
র। ভাই! হেঞ্সায় হউক বা শ্রদ্ধায় হউক, প্রকৃত লাম করা চাই, যে 
ভাষেই হউক, অগ্থিকে স্পর্শ করিলেই উহ? তোমাকে দ্ধ করিবে, কিন্ত স্পর্শ 
কর) চাই, ফলে হেলাতেও নামে তম্ময়তা আবঠক, হিরণ্াকশিপু, কংল প্রভৃতি 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল। ] ভক্তি 1 ১৯১৯১ 





হেলাতে নাম কপ্পয়া বিপদের পথ দিয়াও পরম সঃ্লুদ লাভ কন্তিঃাছিল 
ভাবে তুমিও যদ্দি নাম করির। তত লাভ করিতে পার, শেষে কৃতীর্থ হই 
ন্চেং ্ত্যহ শত শত কুদ্কম্ন করিয়াও একবার অশ্রন্ধায় হরি বঝলিজেই রঃ 
বৈজুপ্ঠ করতলগত হইল বঙ্গিয়া মনে কর তাহা হইলে তুমি বদ্ধ পাগল ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। 


ক্রমশঃ 
শ্ীহরেন্দনাথ মুখোপাধ্যায় । 





কর্ম ও ভক্তি । 


৮ তে 
কর 017 পপ 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ॥) 


সাধনায় আপ।ততঃ পুকষকার লক্ষিত হইলে ও উহ] তাহা নয়, উহ! মাত্র 
তগবং কৃূপারই ধাকা। জলে মংস্ত থাকিলে েম্ন তাহার ঘেউদ্বারা জলে 
অল্পাধিক খুর্কু সমুখিত হয় তদ্রপ ভগব২কপা অ।সিলেই একটা আলোড়ন 
জন্মায়। এই আন্দোলনই সাধনা । উহা! আমি শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। করিনা, কপা- 
শক্তির স্কূরণে ইচ্ছাশক্তি সঞ্ালন ঘটে এবং সাধনার প্রয়াস জন্মায়। স্গবছু- 
পাগনা ভতগবহকৃপার আন্দে'লন মাত্র, ্ৃতরাং উহা মংকল্পদুষ্ট নয়। তত্িন্ন 
সংকক্গাত্ক শুভাশুভ কম্ম শ্বার্থপ্রণোদ্িত বলিয়া গর্ৃণীয় বটে সর্ব শুভাণ্ডভ 
কন্মন পরিত্যক্ত হইলে আমাদের থাকে কি? থাকে, ক্বভাবে অভুগপহেতু দেহ 
ধশ্ম মাত্র প্লবশিষ্ট। ক্ষুধায় খাই) ঘুমে ঘুমাই ইত্যাদি। সো সব ঠিকৃা 
শুকাইয়া গেলে ও যেমন একটু দাগ থাকে, সামাগ্ত ঞকট্‌ু চুলকানি ও থাকে 
তদ্রপ। ইহাই ব্তঃ ভক্তির অপুর্ব্বাবস্থা। ভক্তি হুঘয়ের পীযুষ সম্পত্তি। 
আমি একাদশী করি, আমি নিরামিষ খাই, আতপান্স খাই, অমি ্রাঙগমুহূর্তে 
জাগি, প্রাতঃান করি, চক্ষু বঁজিধা এক প্রহর সন্ধ্যা কুরি। ভাবি আমি এসবু'করি 


১১২ ভন । [ ৯য বর্ষ--৪র্থ, নংখ্যা। 


চে 





লোকে গায়, স্বাল বলে। পি তঙাইয়য দেখিলে দেখি আমার চিত্ত গাষাণপম 
কঠিন, দ্রবে না, মধুর হয় না। চিত্তে দয়ার কোমলতা আমে না আমি যে 
রুক্ষ সেরুক। 

এত সব করিধাও বাস্তব আমি তক্ত হইতে পারি নাই; এসব ভক্তির অঙ্গ 
হউক্‌ কিন্তু ভক্তি কুটে নাই, চিন্তস্তনে পীমুযোস্তব হয় নাই, দেহ অযৃতসিঞ্চিত 
হয় নাই। ইহার লিগ হেতু এই যে চিত্তে ভাব স্ফর্তি পায় নাই বা রাঁধা- 
রাণীর কূপা হয় নাই। কিন্তু ও সব কর্মুফলে চিত্ত সন্্বিধোৌত হইয়া! ভাব 
কণার স্পর্শ পাইতে পারে। 

অহঙ্কারকে বিদায় দিযা দৈন্যকে সাধনের সহচর করিতে পৃরিলে, ভাব আসে। 
কে করিবে? কুপায় করাষ। ব্রিজবনের গোপী-কুতম সমাজে রাধা গোলাপ, 
ভাব উহার অনুপম সুগন্ধ । ব্রজে ফুটিযাছিল, কালে তাহার সংগোপন্‌ ঘটিল। 
শ্রীনন্দনন্দন সে গোলাপের আতর প্রস্তত করিয়। গাষে মাধিয়া আনিয়া কলির 
জীবে বিলাইন্বাছ্েন। দেই অপুর্মতর ভাব-গন্ধ যাহার নাসাপুটে প্রবেশ করে 
রীত্রীমহাগ্রভু যাহাকে রুপা কবেন তিনিই চিভ্তোদৃগত পীযুষরসে বিহ্বল ও 
আনন্দিত হন, তিনিই তক্ত। পাধাপে, বজ্ত্রে, মধুক্ষরে না হৃদয় কুসুম হওয়া 
চাহি, তবে অনবদ্য, অপার্থব, দেবহুলভ স্বাছু ম্ধুনিস্যন্দিত হয়। ভাব মধুর 
কণিকা পানে ও কর্স্পৃহা তিষ্টে না। এতদবস্থ হইয়াও ফিনি 'কর্শসমরে 
নামেন তাহার নিয় পতন ঘটে, কারণ চিত্তের সেই সুন্দর ভাবরস কর্ধের স্বন্মে 
লবণাক্ত ও ছুধিত হইয়া যায় সেই জন্য শ্রীচরিতাদুতের উপদেশ,__ 


কৃষ্ণতক্তির বাধক যত শুভাশুভ কনা লোকভয়ে সমাজ ভয়ে ভাবুক ও 
তাবকে সম্পণ্ড বাখিষা আড়ম্বরে স্থান দেন। গুরুতর ভ্রম! চিত্তের দুর্বলতায় 
ভীরুতায় এব ঘটায়। 


ক্রেমশঃ 
শ্রীকালীহর বনু । 


উঈলীরাধারমণো! জ্যতি। 
ভক্তি । 


৫ম সংখ্যা--৯ম বর্ষ । 








স্পস্পা শু শািম্সল 


'ভকির্গব্তঃ সেবা ভক্তি? প্রেমস্বরূপিণী। 
ভক্ভিরানন্দরূপা চ ভক্তিতক্তন্ত জীব্নম্‌ ॥ 


প্রার্থন! ৷ 





কামাদীনাৎ কতি ন কতিধ! পালিতা হুনদেশা- 
স্রেযাং জাতা মনি ন কক্কণ। ন ত্রপা নোপশাস্তিঃ। 
উতস্থজ্যতানথ যদ্পতে ! সাম্্রাতৎ লব্ববুদ্ধি- 
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ৎ মাং নিবুজ্াস্মদাণ্যে ॥ 
যছুপতি হে! আমায় তোমার চাকুরি দাও-চাতুরি দাও। তুমি যাচাই 
করিয়া লইতে পার, এমন চাকর আর পাইবার নয়। তোমায় আমার চাকর- 
গিরির পরিচিয়ট! দিয়া দিই। কতকাল তা কেউ বলিতে ্ারে লা, সেই 
অনিরূপিত কাল হইতে আমি ছঘ-ছবজন মনিবের €গালামী করিয়া! আসি- 
তেছি। মনিব আবার কেমন ? ছূর্ভনের অগ্রগণ্য । ফক্রমাজও যেমন তেমন 
নয়; বাছা! বাছা যত খারাপ, যৃত ঝুঁচুটে হইতে পারে। তা আমি তাদের 
আদেশ একটি' দিনও অমান্য ্? নাই; লজ্জা-ধর্ে জলাগ্ুলি দিয়া প্রাণপণে 
প্রতিপালন করিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্ধ্য--আশ্র্ধ্য তাহাদের* কি জানি কি ধাতু 


১১৪ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--€৫ম। সহখ্যা 





লয় গড়া জুক্ধযু, দিন রাত"“সমানে খাটাইয়াও তাহাদের হর্দয়ে একটু দয়ার 
উদ্রেক হইত না। ছয়জনের যে হয় একছণ “একটা না-একট| হুকুম কম্সা 
আছেই আছে। তার অ.বার জুলুমই ব|৷ কত একবন্তি জিরাইয়া লইবারও 
অবক'শ পাওয়া ভার। তাঘ আবার এমন বেহাম্া, এত করিয়া খাটাইলাম, না 
হয় কি পুরস্ক'র দিই; তাতো গেল দূরের কথা, কেবল কথ হইতেছে_- 
খাটো, আর খাটো। আশ্চধ্যের কথা ধলিব কি, এত খাট ইয়াও তার্দের আশা 
আর মিটে না); একই কাজের হাজার বার ফরমাজ! কাজে কাজেই গে কাজে 
বেজায় বেজার ধরিষা গিধাছে। এ বিনা-বেতনের চাকুরি যে কেন করিয়া! 
মরিতাম, বুঝিতাম না। আজ তোমার কপার আমার চক্ষের ঠুলি খুপিক ণিয়াছে। 
এখন আমি দিব্য নষনে দেখিতে পাইতেছি যে, ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাংসর্ধ্য-_-এ ছঘট| মনিবের কোনটাই ভাল নয়;)--সব কটাই সমান। 
তা আমি যখন এত দীর্ঘকল ধরিয়া একমঙ্গে ছয ছঘট! দুদ্দান্ত মনিবের মন 
জেগাইয়া মিনিমাহিনার চাকুরী করিয়া আগিখাছি, তখন আমার মতন ভৃত্য 
আর মিপিবে কোথায় ? যে, হৃদধহীন করুণাহইশন লজ্জাহীনের চাকুরি করিষা 
চাকুরীর হাত পাকাইয়া লইয়াছে, সেকি আর তোমার মৃত মমতাম্য করুণামবের 
দাসত্ব করিতে পারিবে না দয়ামদ? অবশ্য বলিতে পারো যে,_-ষে চড়া ছোট- 
লোকের গোলামী করিতে চিরঅভ্যন্ত, সেকি কখনও মূন বসাইম়! ভদ্রলোকের 
ভূত্যগিরি করিতে পারিবে ? ছুইদ্রিন বেজার বোধ হইয়াছে কাজ ছাড়িয়া 
দিয়াছে; আবার একটু পাণের আপা জুড়াইয়া গেলেই যেকে সেই,-আবার 
সেই তাদের জগ্ত ছটফটানি ধরিবে । তাঠাবূর। যু বলো যা কও, আমি 
কিন্ত তোমার দেহাই পিঁয়াই বলিতে চাই, আমি আর €ই-নৌকাঁয় পা শিষ়! 
তোসার চাকার করিতে আমি নাই । আমি সব্ধতোভাবে তোমার শরণাগত |] 
ভাদের আমি একবারে ছাড়িয়াই তোমার দ্বারে আসিরাছি। অংগার একথা 
আমার মুখের কথা নয়-এপ্রাণের কথ।--দেহ মন অকলের কথা। দেহযস্টের 
ফন্তীঃ তৃমি, হৃদয়-তন্্রীতে আছাত দিয়াই তে! দেখিতে পারে--তাহার সঙ্গে 
েহ ইন্দ্রিয় সমস্বরে বাজে কি না? অ.রুখ্এক কথা, যে ছুব্ত মনিবের 
ঝাসতকণছাড়িযা আসিয়াছি, গহাদের কাছে 'আবার যাইলে কি আর তাহারা 
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আমায় রক্ষা রাখিবে? বলিতে কি প্রড়ু। কত বাব ছাড়ি ছাড়িব মনে 
করিযাও তাহাজ্ের চাকুরি ছাড়ি পুরি নাও গগন .পরিদ্তইগ তাহাও 
বলি। যখনই ছাড়িব ছাড়িব ৪ম করি। তখনই ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। 
কেননা, 'ভাহাদের অধিকার-- ছড়া, নির্ভধ স্থান আর ন্জরে পড়ে না। তাই 
চুপিচুপি মনের কথায় ছাই চাপ! দিয়! তদের কাজেই লাগিয়া যাই। কিন্ত 

জকিজানি কি তোমার করণা,_.অথব। তোমার কিস্করগণেরই করুণা, 
আমি তোমার বা তাহাদের কপাষ এমন একটি নির্ভয় স্থান দেখিতে পাইয়াছি, 
যেখানে তাহাদের পরান্কুম পরাভব পাম? সেই নির্ভক স্থানই আমার তুমি, 
আর আমি, আর সকল ছাড়িয়া সেই তোমারই শর্ণাগ্ত। যদি দয়া করিয়া 
আপনাকে ব্চনা ইয়াই দিয়ছ, তবে আবও একটু দয়া করিয়া আপন-দাসত্বে 
আমায় নিযুক্ত করগ দেখ, আমি তোমার মনের মত সেবা করিতে পারি কি 
না? ভয় নাই ভয় নাই, ভয়হারি! আমি সেব'র বিনিময়ে সেবা ছাড়। আর 
কিছুই প্রার্থনা কাঁরব না। যাতনা তে সহ।ই আছে, যদি দিতে চাও ফত 
ইচ্ছা দিতে পার, তাহাতে আর কাতরও হইব না। দাও দ্বাও যছুপতে ! 
তোমার চাকুরি দাও,চাকুরি দাও । 

শ্রীঅ হুলকুষ। গোদ্বামী | 





প্রার্থনা । 
( ঈধ্য ও মাধূধা মিজি |) 


কে জানে মহিমা তব সর্ধ শক্তিমান্‌ 

কি আকাশে, কি পাতালে, এ মন্ত্য মাঝ। রে 
নদী কুলে, মরুস্থগে, সাগরে) ভূধরে, 
কাস্তারে, প্রাস্থরে তব হয় অধিষ্ঠান্‌। 

কি অন্তরে, কি বাহিরে, দরে কি অদুষ়ে, 
বিরাজিত ঘটে পঞ্ট. নাহি বাবধান। 
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কিন্ত কি বিষম ভুল জাগিছে অস্তরে,-- 
হইবে না $নঃ দেখা) কলুষিত প্রাণ । 
আছি আমি একধারে, তুমি খেন দুরে, 
মায়ার বিশাল রাজ্য রয় মাঝে তার। 
তব কমনীয় মূর্তি হুদে নাহি ক্ষুরে; 
হেরিছি চৌদিকে যেন গভীর আধার | 
কৃপাময়! কপাকণা কর বিতরণ । 
মায়াতম ভেদ করি, হেরি শ্রীচরণ ॥ 
দীন--শ্রীরসিক লাল দে। 


পাপা পিসি 


উপদেশামূত | 


(প্রেমময় শ্রী“পাঁগল হরনাথের ” মধুর উক্তি সংগ্রহ 1) 
[ শ্লীভাগবতচজ মিত্র কতৃক জংগৃহীত। ] 

ভক্তের বা সাধূদের কুপা হইলে পাপীদের উদ্ধার ছতে পারে) যেমন মেকি 
টাকা একলা চলেনা, তবে ভাল হাঁজার টাকার সঙ্গে চলে যায়। 

প্রভুর অনেক ০৪০৪ আছেন, ধাহার! জীবকে পরপারে লইয়! যান; কিন্ত 
নিতাইঘের খাস তরিতে নিতাইষেব বিশেষ কুপা প্রাপ্ত অন্তরগ্গ ছাড়া অপর কেহই 
যাইতে পারেনা । নিতাইয়ের তরিতে পার হইলে, প্রভু তখনই যাহারা পার 
হইল, তাহাদের খোজ করেন ও নিকটে লইয়া যান । 

প্রকৃতি ভাবা না হইলে প্রভুর বাটার একজন হওয়। যায় না.। ত্রজের 
ভাব বুঝিতে গেন্রে, প্রতি ভাবাপন্ন হইতে হইবে, নচে২,ব্রজের ভাব বুঝা 
যাবেন।। 

প্রশ্ন । প্রকৃতি ভাবাপন্ন কি করিলে হয়? 

উত্তর। প্রকুতি ভাবাপন হইতে হইলে 0০91 মুসলমান হইতে হইবে 
অর্থাৎ মুসলমানেরা যেমন পুরুষাঙ্গ কিঞিঃং কাটিয়া থাকে, সেইরূপ অংশটা 
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কাটা হয়েছে ভাবিতে হইবে । পুরুষাঙ্গ ব)বহার করিলে প্রকৃতি ভাবাপন্ন হওয়। 
হবেনা 1 
প্রঃ। 0০515 মুসলমান্‌ ফুইবার সহজ উপায় কি? 


উঠ। নাম আশ্রয় কধা। 

প্র:। প্রত নাম করা কখন হয়? 

উঠঃ। যখন নাম্‌ কৰিতে ক্রবিতে ন্জের সন্ধার লেপ হইবে, অর্থাৎ হাত 
পা আছে ইহা শ্মরণ করিতে আধ ঘন্ট। সময় লাগিবে, সেই অবস্থায় নাম করা 
হইতেছে, বুঝিবে। প্রথমতঃ কেবল নাম করিয়া চল, ক্রমশঃ এরূপ হবে। 

প্রঃ। নাম ও মন্ত্রে প্রভেদ কি? 

উঃ। , নাম ও মন্ত্রে কোন প্রভেদ নাই। মন্ত্র আর কিছুই নধ, প্রাণ- 
ব্লপভের সঙ্কেত& নীম। সেই নামটা অন্য কেহই জানেনা, কেবল প্রাণ বল্লভ 
ও তাহার প্রেয়সী জানেন। প্রাণ বল্পভ প্রেষপীর সেই সঙ্কেত ড/কেতে 
সাঁড়াদির! থাকেন, যেমন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গেত নাম। 

প্রঃ। হাসি মুখ দেখলে কাম! পায় কেন? 

উ£। এই-হচ্ছে ব্রজের ভাব, কান্না দেখলে হাসি পায়, ও হাসি দেখলে 
কাম পায়। 

প্রঃ? ঠ&01221 0555101) (কাম ) যায় কেমন করিষ।? 

উঃ £.010351-05859107 এর ( কামের ) নাশ হইতে পারেনা, তবে এই 
21010721] 0859101) ই ( কামই ) পুড়ে পুড়ে প্রেমে পরিণত হয়) তাই 21)10921 
[855101) এর (কমের ) নাশ হওয়] ভাল নয়। 

শ্রীমতী রাঁধারানী নিকটে থাকিলে আর দুতীরপ বংশী শীক্ণের বদনে 
থাকে না। 

“যাইবি দক্ষিণে বলিবি পশ্চিমে ঈাড়াবি পুবর খুখে” ইত্যাদি_- 


ইচ্ছার ভাবার্থ।-_ 
“আপন ভজন কথা, না! কহিবে যথা তথ।, আপনাক্পে হবে সাবধান।” . 
বা পায়ের তিনটা আঙ্গলের তু আমার, নয়, এই পথই আমার এদহ বাস 
ত্যাগ করিবার পথ। আমার ঞ্দেহ যণ্ধন ৬৪ অংশে ভাগ হয় তখনু মহ 
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পুরুষ ৬১ অংশ যোগ করিধ। বাকী ৩ খণ্ড খুঁজি 1 না পাওয়াষ পাহাড়ের নীচে 
হইতে অন্য কিন টুকরা অর্নিঘা পুরণ কুবিষা ছিদেন, তাই এই খানে হাত 
দিলে ব্যাথা বলে বেধ হয। অনেকবার* ত্রহাব ঘ্মস্ত মমযে & স্থাম 
চাপিয়। ধবাতে তিনি ফৌঁডার ন্াষ ব্যাথা পাই! প| সরাইযা লহ্যাছেন, আর 
পায়ের তলাঘ এই অংশই কাটা, চটা ও গন্ত বিশিষ্ট, ০০০৮1 মুখের কাছে 
খাইতে নাই ত্বর্থাং মুখেব উপর মুখ, যেমন রাগিিল হঘ। 


প্রভুর এক মুস্থত্ের থা কেহই লিখিষা শেষ কবিতে পারেনা, তবে তুই 
প্রভুর ছুই একট। কথা লিখিযা কি ছেলে মান্গুষি কুবিতেছিন্‌, লেখা তো 
হবেই ন। তবে মিছে অহঙ্কার অনিবে কেন। এই কথা ঠাকুব একদিন 
ভাগবতকে বলিঘাছিলেন, কাবণ ভাগবত শাহার কথ। বাত্তাব 2 এক্টা 
লিখিবার চেষ্টা কবিতেছিল, তাহাতে ভগবত হুছ তিনদিন আর কিছু লেখে 
নাই, ঠাড়ুবেব বিশেষ কপাভাজন শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে ম্ভাশষ এই কথা 
শুনিধা তাহাকে বলেন, “সবই আমাদের ছেলে মানুষি। যাহাতে আমবা 
আনন্দ পাই তাহাতে নিষেধ করিযাছেন কেন?" ইহাতে তিনি বলেন “তোমাদের 
য৷ ইচ্ছা কর।” 

প্রঃ “গৌবাঙগ বনিতে হবে পুলক শরীর? এইকপ ভাব আমাদের কত 
দিনে হবে? 

উহঃ। নাম আশ্রষ কবিলে একদিন, না, একদিন এ ভাব হবে, যেমন 
পেট হ'লে ছেলে একদ্রিন না একদিন ভূমিঠ হবেই হবে, তবে কবে হবে, 
কেহই বলিতে পারেন]। 


ছেলে মেধেরা ভ্রাম্থির ধ্বজ| উড়াইয়! দে, লিষা দেয় রাত্রে স্ত্রীর সহিত কি 
করিষাছিল। যদদিণ্পার হইতে চাও, পুকুর জলে পূর্ণ রাখ, তবে তো ভেলা 
দ্রিষ। পার হইচ্েপাবিবে অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রক্তত ভাল বাসিতে শিখ। ভাল 
বাস! বিহীন সংসার আর জল বিহীন পুকুর রাধ।, এ উভষ্ুই সমান। ডাজা 
পুকুরে কি ভেলা দিয়া পার হওয়া যায় ? 

প্রঃ ও তাল বাঁসা শিক্ষা করিবার জঙ্য, বোধ হয়, বাউল সম্প্রদ্দাধীরা 
্রস্কৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে। তবে ভাহারা সকলই ক্ষি পায় ছইয়। ধায় ? 
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উঃ। বাউৈরা খুব কম উত্রায়, যে উতরায় *ে৯টাদের মতন্ছ নির্মল হয়। 
প্রঃ! কাম কিসে কম থাক? 
উঃ। পান্তো ভাত খাইলে কাম কম থাকে। 


আীকষ, পর্যন্ত হওয়া সম্ভব তবে জমতীর দাসী হওয়া খুব কম সম্তব। 
প্রবাস যজ্জের নিমন্ত্রণার্থ প্রেরিত নারদ একদিন বিনা রাঁধা,,ধা বান্ত করিতে 
করিতে বন্দাবনে প্রবেশ কবিতেছিলেন, তীহার বাধ রাধা শন শুনিয়া 2৩ পন্মীরা 
আনন্দে রাধা, বাঁধা বলিম্ধ! ভাকিতে আরন্ত করিল। যে নুদ্দাবন কুষত বিহনে 
এতদিন গ্িরমান হইয়াছিল ও পশু পক্ষীরা কোনধপ শব্দ করিতে বির ছিল, 
আজ তাহারা সকচুল বৃন্দাবলফে আনন্দে পূর্ণ করিল। ভ্রীমতীর সখীরা পশু 
পদ্ষী বৃক্ষ, লতার এই অবস্থা দর্শনে রুন্দাবনে প্রীকৃষ্ণের আগমন নিয় 
করিরা শ্রীমতীকে জানাইয়াছিল) তাগাতে শ্রীমতী বলেন, কৃষ্ণ কখনই আসেন 
নাই, তাহ'লে আমার উঠিবার ও চগিবার শক্তি আসিত, বোধ হয় তাহার 
কোন ভক্ত আসিয়া থাকিবে, তোৌমব। শীত্র যাইয়া ইহার সন্ধান কর, ও সেই 
ভক্তকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ কর, নচেৎ আমার প্রাণ এখনই বহির্গত 
হইবে, এই হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তের প্রভাৰ। 

পৃথিবীর যে কোন দ্রব্য দিয়া বন্ধন হউক না কেন, তাহা ছিন্ন কর ধায়, 
কিন্তু অপার্থি» জল দি] বাধা কোন রকমে ছেড়া যায় না, অর্থাং চক্ষে 
জলের বাধন বড় শক্ত। তাই অধর চাদকে চ'খের জল দিয়া কেবল বাধা 
যায়। 

ঘষে গ'চে গেছে অর্থাং যেমন বীজ মাটিতে পাতিলে কিছুদিন পরে 
পচিয়। গিয়া অর হয়, তেমনি আমাদের দাদার ও হহ্যাছে অর্থাৎ তাহাতে 
কৃষ প্রেমের অঙ্গুর হইয়াছে। 


যদি ফেহ পণ্ডিত হইতে চার্গ, চৈতন্তচরিতামৃত গড়ন, যদি কেহ ঈর্বর 
তন্ত জানিতে চান তবে ঠৈত চরিতামৃত পড়ুন,, যদি কেহ রাধা কৃষ্ণ ও রাধা 
কষ) তত্ব জানিতে চান, তবে এ পুস্তক পড়ুক, চৈতন্তঃচরিতামূত পুস্তকের 
মতন গভীর পুস্তক আর ছ্িতীয়ঞ্দাই । 

প্রঃ! গুরুর নিকট হইতে ষে মন্ত্র পাওয়া *্যায়, তাহা1! আমর! ঈকলেই 


$ 
| 
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জানি, কারণ সে মন্ত্র সকল-পুঞ্তকে ছাপ! আছে, তবে গুরুর” নিকট হইতে 
মন্ত্র নেওয়ার প্রয়োজন কি? 

উঃ। যেখন লালা মিশ্িত পোকা, পাথীর মা তাহার বাচ্ছাদিসকে দিলে 
বাস্ছারা সহজে তাহা হজম করিয়া থকে ও তাহাতে তাহাদের দেহ পুষ্ট হয়, 
কিন্ত অপর কেহ লাল বিহীন সেইরূপ পোকা দিলেও তাহাদের কোন উপকার 
দর্শেন।, পৰস্ত বাচ্ছাদের প্রীণ নাশের বিশেষ আশঙ্কা হয, সেইরূপ গুক্ষর 
নিকট হইতে মন্ত্র না লইষ। পুস্তক হইতে মন্ত্র লইয়াঞ্সাধন করিলে তাহাতে 
কোন ফল হয় না। 

নিদ্র ভঙ্গের পর, কুস্ত কর্ণ, রাবণকে বলিয়াছিলে, যখন তুমি মেহিনী 
বিদ্! জান, তথন তুমি অনায়াসে রাম মুত্তি ধরিয়া! সীতা সন্তভোগ করিতে 
পারিতে, সীতাকে হরণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না,” তাহাতে, রাধণ 
উত্তর দেন “আমি মোহিনী বিগ্তা জনি সত্য কিন্ত মোহিনী বিস্তায কোন রূপ 
ধরিতে গেলে সেই রূপ চিন্তার আবশ্যক, তাই রাম্রূপ ধরিবার জন্ঠ রাম 
মূর্তির চিন্তার প্রয়োজন) ভাইরে, যখন রামধপ চিন্তা করি, তখন রাজত্ব ও 
তুচ্ছ বলে মনে হয়, সামান্ত সীতা সভোগ তে দুরের কথা। এই জন্যই 
তক্তেরা চিনি আস্ব!ছন করিতে ইচ্ছা করেন, চিনি হইতে চাহেন না | 

অভয় দাদা বলিলেন, “ভাগবত, তুমি জুতা পায়ে মহ! প্রসাব লইতেছে 
কেন” “তাহাতে হরনাথ ঠাকুর অভয়কে বলিয়া ছিলেন "অভয় তোমার গাষে 
চামড়া আছে, তৃমি কেমন করিয়া মহা প্রাসাদ খাইতেছ ৭ 

এই কান্নার সংসারে যতদিন হেসে ধায়, তত দিনই ভাল, কারণ সকলই 
ক।দুতে এপেছে, ই/সা খুব শক্ত । 


যোধপুরের« মহারাজা তাহার রাণী মিরাবাইকে প্রায়ই সাধু সঙ্গে বসি 
করিবার জন্য বৃপিয়াছিলেন,-“রাণী, তুমি অর্তঃপুরে না থাকিয়া পুরুষ পাধু 
অন্্যাদীর মঙ্গ করাতে আমার 'মান্‌ ইজ্জত, নাশ করিয়া আমার নাক কাটি! 
থিতেছ/। অহারাজের এই কথা! শুনি বাণী উত্তর করিলেন “যখন তুমসি ভন্মাববি 
'একধার ও কৃষ্ণ নাম লও নাই, তখন 'আর তোমার লাক কোথায় থে আমি 
সাহা কাটিয়। দিলাম ।” 


পৌধ, ১৩১৭। ] ভক্তি । ১২৩ 


চগ্ডিদাস গরধম্য দেবতা বাশুলির গ্লাধনা কর্রিঙ, গ্রাম্য ছেবতা তাহাকে 
প্রেম-শিক্ষা করিতে আদেশ করণ ও গ্রামস্থ রজকিনী রামী তাহার প্রেমের 
আশ্রয় স্থল বিয়া দেন? এই আদেশ পাইবার পর চণ্ডিদাস ক্রমাগত ১২ 
বংসর বামী-ধোবানী যে পুকুরে কাপড় কাচিত, সেই পুকুরে ছিপ লইয়া মাছ, 
ধরিবার ভান করিয়া বসিয়া থাকিত, ইচ্ছা কোন উপায়ে প্রণয় স্থাপন করেন। 
রামী উঠিয্বা গেলে সেও উঠিয়া যাইত। এই রকমে বার বংসর কাটিলে রামী 
হঠাৎ একদিন চ্ডিদাসকেজিজ্ঞাসা করিল “ঠাকুর, ভুমি তো এতদিন রোজই 
মাছ ধরিতে আস, কিন্ত কৈ, এঁক দিনও তো তোমাকে মাছ ধরিতে দেখিলাম লা”। 





তাহাতে চডিদ্কাস বলেন, “আজ আমর জন্ম সার্থক, আজ আমার মাছ, ধরা 
হ'লে!” চণ্ডিদাম রজকিণীকে প্রণষের কথ| বলিল ও তাহার পিছনে পিছনে 
তাহার বাটীতে গাল, এদিকে রামী স্বামীকে সব কথা বলিয়া দিল, তাহাতে 
রামীর স্বামী বিরক্ত হই চগ্ডিদধাসকে কাটিয়া ফেলিল ও তাহারা দুজনে চগ্ডি 
দাসকে থান্‌ খান্‌ ক'বে মাথসের ট্ুকৃর। গুলি একটা বাক্সে বন্ধ কিয়! বাঘের 
আহারের জন্য বাজারে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বিদ্যাপতি পথে 
জিজ্ঞাস করিলেন “চগ্ডিদাস! চগডদাস! পিরীতি কেমন দেখিলে বল দেখি ? 
চঞ্ডিদাস্‌ বাক্সের ভিতর হইতে উত্তর করিলেন, “পিরীতি বড়ই ভাল তবে খান্‌ 
খান করে”। 
% দীনের নিবেদন । 
পরম প্রেমমধধ দাদা শ্টহরনাথের সুধাসিক্ত « পত্রাবলী ভক্তি সাহিত্যে ও 
ভক্তমগুলীর নিকট বিশেষ আদর প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার একান্ত. অন্রাগী 
ভক্ত প্রেমিক হজন তাহার « উপন্দশামূত " উপহার লইয়া ভক্কবুন্দের সমীপে 
উপস্থিত। “্জর বৃক্ষ, রূসেব ভীগাব বটে, তথাপি উহার রস নির্গমনের 
জন্য অ।।তের প্রষোন্ধন হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সম্যে দাদার সহচব্‌ 
অনুচর, অনুরাগী ভক্তগণ তাহাকে যে সকল প্রশ্ন কবিতেন। বীবা আজঁগবত 
( শ্রীভাগবত চন্ত্র মিত্র) তা হাঁ্টউুত্তর লি অতীব মনোযোগের সহিত প্রবণ 


করিতেন এবং স্বিধা মত সে গুলি খাতায় লিখিষা রাঁখিতেন। ৭উপদেশীমূত”__ 
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“কাতিরোক্তি। 


কই তুমি কোথা হরি, রি আর যে সহিতে নারি, 
রিপুর উত্তাপে জবর জর তনু মম। 
ংসার ও বঙ্টিকণা, 'ভুপ্রি অনেক খাঁতন', 
পশিছে হৃদয়ে নিত্য অগ্নি শেল সম 








এইরূপ বহুদিন ব্যাপী আয়াস লব্ধন। উপাদেত. দ্রধ্য একা থআন্বাদনে তৃপ্তি 
শ্লাভ খটে না-আরও দশজনকে উহার অংশ দান করিতে সহদয়জনের 
অভিলাষ হয় ; তাই, বাবা ভাগবতের এ কল্যাণকর প্রয়াস। 

ঘাদার উপদেশাবলী, কিরূপ মধুর, কিরূপ শিক্ষাপ্রদ্, কিরপ উজ্জভাবপূর্ণ, 
কিরূপ চিত্তাকর্ষক, মলিন হদয়ের কলুষ কালিমা নাশক, সন্তপ্ত চিত্তের কিরূপ 
আনন্দ বদ্ধ, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। তাহার উপদেশে কোন কষ্ট কল্গিত 
কথ। নাই--সহজ সত্য কথা স্বতঃই নিঃস্ত হইয়াছে। এক্ষণে, যাহাদের 
মঙ্গলের জন্য ভাগবত বাবার এ আয়োজন, তীহাদের নিকট উহার সমাদর 
হইলেই, তিনি (সংগ্রাহক) শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন। শ্রীম-কথিত 
পরমহতম দেবের উক্তি মালার ন্যায়-_-তা--কথিত সৃক্তিমালা কিছু পরিমাণে 
জগতের হিত সাধান করিতে পারিবে বলিয়া আশ] করা যায়। | 

আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টি, নির্মল পাত্রে স্কিত হইলে বড়ই শোভনীস্ব 
হয; বর্তমান ক্ষেত্রেও এই মণি কাঞ্চনের শোভা পরিদৃষ্ট হইতেছে। দাদাৰ 
উপদেশ-বা্ণী, আবিলত! পরিণুন্য বৃষ্টির ন্যায় পরিশুদ্ধ,__বাব! ভাগবতের হদয়া, 
পেটিকাও শ্রারশিয় জোংন্সাপূর্ণ যামিনীর ন্যায় নির্খুল। প্রফুল্ল, পুগন্ধি কুসুম 
উপবুক্ত পাত্রে. অবচয়িত। হে ভক্তগণ।' প্রশ্ননের অপরূপ শোভা সন্দর্শন 
বরিষ্বা--উ্ধার সৌর গ্রহণ করিয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন কর্ন প্রাণ শীতল 
করুন-_চিত্তের পবিত্রতা বৃদ্ধি করুন। উপদেশামূত শী্ই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 


হইবে; আমর! তৎপর উহার কিয়দংশ “ ভক্তির পাঠকগণকে উপহার প্রদান 


করিলাম । 
দীন-_শ্রীরসিকলা দে। 


পৌধ, ১৩১৭1 ] ভক্তি! ১২৩ 





(২) নু 
কত আশে ভেঙ্গে গে এ উপনীত তর দেবে, 
সুধতেছি*তোরি প্রো! ! হা'য়োনা বধির । 
হের ওই আসে পুন, দহিবারে প্রাথ মন, 


আর্তেরে অভয় দানে করহে হুস্থির ॥ 


(৩) 
ওই দেখ যায়*দেখা, সংসার পাবক শিখা, 
অকালে পুড়িছে অহে!! গৃহ জন যত। 
একিরে কালের গতি; তবু মানবের মতি 


ধায় তারে আলিঙ্গিতে হ'য়ে কেন মত ॥ 


(৪) 


বুঝেছি কেতক পাশে, অলি যখী মধু আশে, 
আনন্দে মাতিয়ে ধাষ গুণ গুণ রবে। 
শেষে কিস্তুহয়ে সারা, ছুটা ছুটি করে তারা, 


হস্ত পদক্ষি তাদের বন্ধ হয় যবে॥ 
(৫) 


যুবক যুবতী তথ ন! বুঝি সংসার প্রথা, 
দিতেছে অনলে ঝাঁপ বড় আশা করি। 
সে আশা ন! পুর্ণ হতে, অন্ধ দগ্ধ শরীবরেতে, 


চারি ধারে ছুটে বলে, “কোথা শাস্তি বাব” ॥ 


(৬) 


হয়ে যবে কুতুহলী। যবনিকা অল্প তুলি, 
দেখি হে প্রভূ, সংসার নাটকাতিনয়। 
কত যে ধাতন হেরি, সম্তাপিত নয নায়ী, 


ডাকিছে করপক্ঞ্ষিরে 'তোম! দয়াময় ॥ 








(৭) 


সংশ্মার.সমরাঙ্গণে, জয়ী হেরি অল জনে, 
আলিঙ্গনে তারে কভু মন নাহি ধা'য়। 
নিদাার্ত মক্ুভষে, উত্তপ্ত সিকত! ধুমে, 


অদ্ধ-ভূত, দ্ধ প্রাণ তিঠিতে ন! চায় ॥ 


(৮) 


থে জনে শুধাই আমি, থাকি মূঝে রমসভূমি, 
কি শুনিলে, কি কুড়ালে, কিবা রঙ্গ সেথ।। 
সমগ্ধরে এক বাণী, সকলে কহিছে শুনি, 


কুড়াতেছি হেথা আসি শুধু মনোব্যাথা ॥ 


(৯) 
ভেবেছিন্ু মোরা হায়, এ আগার শান্তিময়, 
প্রেম, শাস্তি, ভালবাম। লভিব যতনে । 
হায়রে বিধির বিধি, হারায়েছি আশ! নিধি, 
সঙ্গল মোদের ক্রীড়া নিত্য দুঃখ সনে। 
(১৭) 
কর্মের বিকট ফলে, 1নের চিতা জ্বলে, 
দাউ দাউ ধু ধু রবে জুদে অনিবার। 
দুরেতে পলাও তাই, , হেথা আলি কাঙ্ধ নাই, 
ূ ভুলিওনা বাছা, হবে নেত্রনীর সার। 
(১১) পু 
কেহ্‌ দীর্ঘ শ্বাদ। ফেলি, “নিজ দুখে কথা বলি, 
আপনার পরিচয় দিতেছে আপনি। 
“কহে তু্ত গৃহ্‌ স্বা্ী, ঝলুর বলদ আমি, 


সংসার না লাথে ভাষ। কহিছে থুখিনী ॥ 


পৌন, ১৩১৭ । ] ভক্তি | ১২৫ 
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(১২) 
সংসারলিজন হেন, নাহি চায় মম যেন, 
দুর্থযে না গশি নাথ! হুগম ছাড়িয়।। 
বিষয় বাসন! ত্যজি, কবে সব অসান্ বুঝি, 
গ্লাশরিব যভ ক্কেশ নিপ্ধ হবে হিয়া ॥ 
(১৩) 
নহি আমি হথাব্জজণি, পুন নহি ছুঃথাক্কাজসি, 
সুখ দুঃখ বিজড়িত অনিতা সংসার । 
দেখো কিন্ত দয়াময় ! উপজিছে বড ভয়, 
কী করি করো মোরে ভবার্ণবে পার ॥ 
চুন লাল চন্দ্র 1 
শ্ীপ্ীগৌরপদে। 
"্জয় জয় প্রীগৌরহে জয় নিত্যানন্দ। 
য় স্ীঅদ্বৈত জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ 
ধন্য ধন্য গৌর দয়াধার। 
নিজ নামে করি তরি, নিজেই হয়ে কাগারী, 
পাপীসব করিল উদ্ভীর॥ 
দায়াষয় কল্পতকু, জগংজনার গরু 
বিনামুল্যে প্রেম যেচে দিল। | 
প্রোমক আছিল ধারা, হেন প্রেম পাইল তারঃ, 
সুধামার রম আত্মাজিল॥ 
মহাপাপী-ছিল ধারা, নাহি উদ্ধারিত সরা, 


নাছি চি এত্ধির উপা। 


১২৬ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--€ম, সংখ্যা | 





দয়াময় দয়াকরি,। | দ্বারে দ্বারে ঘৃত্রি ঘুরি, 
যেচে নাম উদ্ধাপে সবায় ॥ 

কেব! আছে হেন জন, যে দেয় প্রেমধন, 
গৌর বটে দয়ার সাগর । 

ফে প্রেষেতে চতুশুখ, আর মু পঞ্চমুখ, 
হেন প্রেম দিল প্রেমাকর ॥ 

গৌর বিনে কেবা আর, উদ্ধারিত এ সংসার, 

পেতে জগত হৈত পুর 

ভাগ্যে গৌর আইলধরা, তেই রক্ষা পাইলধরা, 
ধর়্াংর) পাপ ধরা হৈল দূর ॥ ? 

কে বুঝে গৌরের খেলা, অশেষ স্রাহার লীলা, 
দেয় কোল ব্রাঙ্গণ চণ্ডালে। 

কেবল নামেতে মত্ত, পাইয়া পরম তত্ব 
জগৎ মাতায় হরি বোলে ॥ 

জাতির বিচার নাই, হরিনাম লয় যেই, 
সে বৈষ্ণব সে তার সংসার। 

নামের মহিমা যত, আমি তাহা কৰ কত, 
হরি নিজ নামে মাতুয়ারা ॥ 

হায়রে কি সুধার লাম, শ্রীগৌরাঙ্গ গুণধাম, 
ধরায় আনিয়াদিল ঢেলে। 

নাচে হরতালি দিয়ে, হাসি কাঁদি লুট দিয়ে। 
তুধাপান করিছে কাঙ্গালে। 

পাঠান বৈষ্ণব হৈল, সবে হরি নাম নৈল, 
শমন সহজে পায় ভয়। 

নাম বিগ্রহ স্বরূপ, তিন হয় একরপ, 


তিনিইত চিদানন্ন ছয়॥ 


পৌধ। ১৩১৭) ] -ক্তি। ১২৭ 








নামে কষে, নাহি ভিন্ন র্‌ মুর্তি শ্রীচৈতন্য, 
সব্বস্টাক্তি পূর্ণ দয়াময় । 

মায়াগন্ধ ত্যাগি শি্সি নিত্য মুক্ত চিন্তীমণি, 
নাম রূপে হন আবিভুণত। 

হেন নাম কেবা লিত* যদি গৌর ন) আনিত, 
নামে জীব নাহইত রত ॥ 

ইন্ত্র গৌর পায়ে পড়, হরিনাম নাহি ছাড়, 
হরি বোল বলরে সবাই । 

চৈতন্য নিতাই বোল, বল বল হরিবোল, 


ইহা বিনা গতি আর নাই। 
জ্রীইজ্নারায়ণ আচার্ধা । 


বিভূ-গীত। 


(১) 


তার হে দীননাথ, হইলাম অস্থগত, 
মায়াঙ্জালে বদ্ধ আছি পিঁজরের পাখী মত। 

ডাকিতেছি সকাতরে, কপাকর কিছ্ষক্ঠীরে, 
পড়েছি বিষম ফেরে, মায়ারূপ বন্ধনে কত, 

চঞ্চল ইন্রিয়গণ, সদৃশ মত *রাবণ, 
ন! শুনে তারা বারণ, কুপথে ধায় সতত। 

তায় হে ভব দুস্তরে, প্রাণ হারাই তার তীরে, 


ভ্রমিতেছি দিিন্তাকবে, থর থর হয়ে ভীত ॥ 


১২৮" ভক্তি । [৯ম বর্থ--৫ম, সংখ্যা। 








(২) 
ত্রণকর মোরে হরি, ] হয়েছি শরণাগত। 
কপা-গুণে তারিতেছ পাপীতাপী কত শত । 
প্রভো। আমি জ্ঞানহশনা, অকিঞ্চন অতিদশীনা, 
ধর্মহীন! পাপে লীনা, শান্তিহীন! অবিরত ॥ 
কত অ!র সব ভ্রাতা, কারে বলি দুঃখ কথা, 
কে মোবু বুঝিবে ব্যাথা, কে আছে মোর ব্যাথিত। 
প্রভু তুমি পরিত্রাতা, আনাথের শািদাতা, 


তব পদে মন কথা নিবেদি হে আছে যত 
দীনা--জ্রীমতী কুসুন কুমারী দেব্যা। 


কর্ম ও ভক্তি। 


৮7০৬ 
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( পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 


নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাত তিষ্ঠত্যকন্মকৎ । 
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সব্ং প্রক্তিজৈগুণেঃ ॥ “গীতা । 
কেছই ক্ষণকালও কর্ণ ন। করিয়। থাকিতে পারেন ন1। সকলেই প্রকৃতি গুণে 
অবশ হইয়া কর্ম করেন। মানবের জীবন লক্ষ্য ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ বপ চতুর্বর্গ- 
ফলাতীত পঞ্চম স্পূরুষার্থ বা ভগবপ্রেমা কুস্ে আত্যরটি ঈী ম্য্তার নাম 
_প্রেম। প্রেম ভক্তির উন্তমাবস্থা, কারণ তক্তিতে ঈশ্বরের -ঠত্ব মানিতে হয়, 
প্রেমের অবস্থায় অন্তরূপ, প্রেম সক্কারে ঈশ্বর বিষন্ষে জা।.বর ধারণা এইবপ, 
যখ-- 
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন । 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন 
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তরী তিউতি৫৮ তিক 


যে ভক্ত নিজকে বড় মনে করে, এবং আমাকে (ঈথরকে ) সম কিনা, 
হীন (ছোট) মলে করে, আমি, সেই ভাবে (আমাকে যে সম্গন ব| ছোট 
জ্ঞান করে ভক্তের এই ভাব দ্বারা) তাহার (সেই ভক্তের) অধীন হই) 
এই ভাবই প্রেম বা শুদ্ধ ভক্তি নামে অভিহিত হয়। মানবের একমাত্র লক্ষ্য 
এই শুদ্ধ তক্তি ব! প্রেম। কুষক পক্ক শস্য প্রাপ্তির মানসে ভুনির চাষ 
আবাদ ও আনুষঙ্গিক অপরাপর সকল কর্ম সাধন করে! সেইরূপ শুদ্ধ ভক্তির 
লাভেদদেশে যে যে অনুকূল কর্ম প্রয়োজনীয় তন্তৎ জীবের করণীর--কর্ম্ম। 
জীবের ধর্্াধর্শা এই আ্কেত সন্ধানে নিশ্চিত হষ। লক্ষ্য ঠিক সাব্যস্ত, দেী- 
প্যমান থাকিলে কর্মত্রম ঘটে না। ভক্ত্যন্কুল কর্দথ মাত্র সাধু পুন্য, তদিতর 
সমস্ত পাপ ইহা নিশ্চিত প্রব। 

লৌকিক, সামাজিক ও দেশগত জীবন-লক্ষ্য-স্রোত যে ভাবে প্রবাহিত 
লক্ষিত হইতেছে, উহা মান্বকে অযথা! প্রারই ভ্রাম্যমান, পথদ্রই করিতেছে। 
জীবনের উক্ত সিদ্ধ লক্ষ্য সর্ববাদি-স চতি ক্রযে যে দিন খিবীতত ও অনুস্থত 
হইবে, সে দিন হইতে জগতে অভিনব শাশত মঙ্গল ধারা প্রধাহিত হইবে। 
দেশের ছুর্দিন, জীবনের সারোদেঠ্া কেহ আগে জানিয়া লন না। কোন্‌- 
দিক যাইতে হইবে অনবগত, হুতরাং জীব ভবসমুদ্রের তুঙ্গতরঙ্গে 
হাবুডুবু খাইয়া ফ'াপর হইতেছে, হার্গরের ( যমের ) মুখে পতিত হইতেছে । 
পাঠ।বস্থায় বালক বালিকাগণ বিহ্যার্ভজন করেন কিন্তু উহার পরিণাম লক্ষ্য 
তগবস্ূক্তি একথ। সতত পুর্ব্বাবধি চিন্তে উদ্ভাসিত ও প্রকট থাক! চাই । 

শীতগবানের শ্রীমদ্দির চুড়া ওই যে তুষ্ট হইতেছে, তদুপরি দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখি কেবল আমাদিগকে ভয়সন্কূল জীবন পথে অগ্রসর হইতে হুইবে। 
এ চূড়াগ্রপানে দৃষ্টি সংলগ্ৰ থাকিলে মন ঝুসিয়া শূন্য দিয়া ,ত২সমীপে উপস্থিত 
হয়). তাহাতে অলস্থলের বিশ্নবিপ্ জীবকে স্পর্শ করিতে পীরে না। শুন্য 
নবি ফাকে চলিয়। বাঁওয়ার নায় সংযতত-চিত্ততা। গন্তব্য স্থলে উপনীত হ ইসা 
প্রীতয়্িপীয় বন্তনিচয় মীত্র বাছিয়া সম্বল করার নাদ সংযম । সত্য বিবি গু 
করণীয় কর্মের তালিকা শাস্ত্রে গ্রথিত আছে । 

বাল্য।বধি ক্রেমিক তুষ্ট আমাদিগকে শুদ্বভক্তিতে পৌঁছার গে; 
কিন্তু পরিতাণের বিষয় আমরা*সে সব এককালে উপেক্ষা করিয়া! ম়্ছাচারে 
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ডুবিয়া পড়ি, পরে অযথ। সময়ে হার হায় করির। শিরে করাঘাত কৰি । আমা- 
দের ঘোর দুদিন, ভগব২ড্পাধ বন্চিত। তাই বলিরাই নাকি ওবপ বিশুদ্ধ 
বুদ্ধির উদয় হয় না। ভজন-পদ্ধতি-শত্র জন্ম ও মৃত্যুকে সংমুক্ত রাংখয়াছে। 
জীবন আগ্ঠোপান্তই ভজন, ভোজন নগ্ন। আগে ভেজন করি কালে ভজন 
করিব এ কথা অর্থহীন । ভজনই জীবন, যদি ভেজন কহকিতে হয়, ভজনের 
জন্ভই। আমি যেবাট্‌না বাটা, অন ব্যঈন রাধিবাব জন্তেই। অনই লক্ষ্য ; 
জলাহরণ, তগুলধাৰন প্রভৃতি সমস্তই অন্পপ্রহ্তেব অন্ুবলে, আন্ুষ্গিক | 
অন্ন বাধিতে হইবে ভাবিয়া কেহ ছাদে উঠিব। গাছের গোটা গণে ন|। 
আমর] কিন্ত অহাই করি, কাবণ আমাদের লক্ষ্য অনিন্দাচিত, অপন্ধ। লক্ষ্য পক 
করিয়। দিবার জণ্ঠই গুকব প্রযোছন। বাদ্ধক্যে গুককবণ হইলে সব 
নিস্কল। মন্বগ্ুরু এক, কিন্তু শিক্ষী গুক বতখুভ্তি। স্বুমারুমতি বালক বালি- 
কার জন্ঠে পিতামাতা, ভাতাভগ্রী, বিষ্যালরের গুক শিক্ষণ সফলেই তাহাদের 
শিক্ষাপ্তরু। তাহাদের মুখ্য কর্তব্যঙ্গীবনের সার-লগ্ষয-নহ্রট। মনশ ক্র 
সাক্ষাতে জীবন-ম্যাপ হইতে দেখাইয়! দেওযা। নচেং মন্তুঘত জন্মাইবার 
আশ ছুঝাশ1 মাত্র, ভদ্মে ঘি ঢাল। মাত্র । 

ইদানীং ছোট ছোট বেল! পিতামাতা, বালব শিক্ষা দেন, “পড় পড়, 
না পড়লে খাবে কি কালে? অর্থাহ উঠতে বলেন না, কেবল পড়তে বগেন। 
একথা কেন খলি, ভাঙার হেই এই চ বান্ধব কোমল চিত্তে পিতামাতা 
গুরুজম ওষপ উদ্জি দ্বার। বিঠাশিঞ্চার উদ্দেশ ফে মহ) টাকা পদ্মা, তাহাই 
হুগতীর মুদিত বরির। "কন অনবকে ৬৮ দেখাইয়া ভাশার! বালকের 
জীবনমুলে কুঠারাঘ।ত করন । হায়কি চর্দশ।। কি ছাদ্দন1। বিষ্ঠালয়ে শিক্ষক- 
গণ অনেকেই এক শ্রকাৰ নংখ্িক১ ঈগ্নেন বড় একটা ধার ধারেন ন1। 
ব্যাকরণ শা্র“দবর নাড়াচাড়া নিবন্ধন, ইৎবেগশ শিক্ষিত চেয়ে, পঞ্ডিতগণের 
দিত্ত সমধিক নীরন' ইহা! অভিক্র ব্যক্তিগণ জানেন । চিত নীরস হইয়া পড়ি- 
লে ভক্তি-ধশ্ম-বু হম ভাল বিকশিত হয় ন!। যাহ'দের হস্তে বালকের জীবন গঠন 
হস্ত, ভীহারা যদি পক, রূসভীন, ঈশর আ্রণ-মনন-বিহশন, আচার ভর, দিশ।- 
হানা হঞ্য়ন, তবে তাহাদের দ্বার] বালকের ভাবিকল্যাণবীজ রোপিত, 
অস্কুরিত, পরিসুষ্ট ও বিবদ্ধিত হইবে আশা করা যাইতে পারে কি? পরিক্ষার 
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দীক্ষা শিক্ষা গল! যমানা। মধ্যে মধ্যে আমর! সদাচারপ্ারণ শিক্ষক 
দেখিতে ,পাই। ইহ আম মাষ্চের ঈ দেশের ভাবী ভাগ্য সুচনা করিতেছে। 
হাকিম €( বিচার পতি) ও শিক্ষক ভক্ত (পাদরী) হওয়া যেমন শুভম্কর এমন 
শভদ্কর আর জগতে কিছু নাই। সর্দদেশেই এহটি প্রধান কল্য!৭ বৃক্ষ | 

ব্যবসায় ত্বক কর্ম, ভক্তি প্রাতিচল। উহ! নান। অনর্থ আনি দেশ মজায়। 
“ব্যবনায়” উচ্চারিত মাত্র স্বার্থের কাত্ম্য যন্যে আঘাত দেয়। প্রবৃত্তির ও 
বুদ্ধির নীচতাক্প* রঃ গ্যাইবার প্রশস্ত পথ ব্যবসার তুল্য আর কিছু নাই । 
ব্যবলায় “অহং” লইয়া ব্যস্ত। অহঙ্গার থাকিলে পরগুণ লক্ষিত হয ন1) 
তন্নিবন্ধন, চিত্তে রঃ জাগরিত হঘ না। গুঁণশ্রা/হিতান লোককে পরগুণে 
বিমু্ধ করে এব শিজ নিক্ষিঞনতার উপলন্দি জন্মাঘ। জগতে পারস্পরিক ব্যবহার 
সংবাদ নিক্ষিগনতার তারে যাতায়াত করিবে। একপ ন| হইলে জীব জগতের 
সামগ্রন্ত ও শক্খল। পবিরঞ্ষিত হ হু না। নিদ্দিঞ্নতার প্রণোদনে আমরা যে সব 
কন্ম করিঃ তাহ। ঠিক অনুতমঘ, ভন্তির অনু কুল । 

চন্্রপিশির-সেকে কুনুদ বিকাশ পায়, ভক্তি-কুজুদ, উহাতে তাপ সহে 
ন|। তাপাশস্কায়ই কুমুদধ শুকায়। চিত্রক্ষেত্রে ভঞ্তি-লতার পোষণ কর! অতীব 
কঠিন, বড় সাবধান হইতে হয়। কিন্ত ঘোর বিরোধ দেখিতেছি--কর্ম্মসংঘট্ে 
বড় গোল। ভক্তি বাঁণিকা শিশুটা বইয়। কোথাধ বাস করিবে, কোথাকপ পালাইবে 
স্থির কর] দুরহ। মহাশর! ঘোর জীবন সমস্তা, কেন দেখুন ?--- 

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষুণ।। 
অমানিন1 মানদেন কীন্তনীর়ঃ সদ। হরিঃ ॥” 

“কীত্ুনীয়ঃ সদা হরি গ্রীহরির নাম গুণ, লীলা চরিতু কীর্তন করাই 
জীবের এক মাত্র কর্ম। কারণ এস্থলে “সদা” শব্দে ইহাই ধ্বনিত হয়। 
অগ্ঠবিধ কণ্মুনিচয় দৃষ্টতঃ থাকিলে, ও সে সব কীত্তনেরই আই্ষম্িক মাত্র । 
আবার “সদা” শব প্রয়োগের অর্থবল একপ ও দর্শান যাইতে পারে ঘৈ, কীর্তন- 
কালে তৃণাদপি সৌনীচ্য ইত্য।দি অবলম্বন করিবে। হাত নাড়ার যেমন 
স্বাধীনতা দেখি, কাণ নাড়ায় তেমন নয | অর্থাৎ আমরা ইচ্ছাশক্তি দ্বার 'কাণ 
নাড়িতে পারি না। ণিকারী কুকুরেরকর্ণ দোছুল্যমান, | শিকারী ফুকুর শ্বেছুঠায় 
কাণ নাঁড়িতে গারে। সর্বকালের জন্ত গিনি তৃখাদূপি সৌনীচ্য রূপ শিকারে 
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অত্যন্ত নহেনু, কাণ ছুণিয়) পড়ে নাই, তিনি “এখন হরি সন্থীশন কারব শুনীচ 
হইক্স এমন ভাবিয়া জুনীচ হইতে পারেন ন.। বস্তুতঃ অমানিত্ব, মানদত্ব প্রভৃতি 
জীবের নিত্য ভাব, তদৃত্রষ্টতাই আমাদের পতন ও নামে অনধিকার ঘটাইয়াছে। 
এখন প্রঙ্গেত্তর উপস্থিত £-_-আমর! সুনীচ, আমানী, মানদ কাহার প্রতি হইব? 
ঈ€রে) কি ভক্তে, কি সর্বজবে 1 ঈশ্বরে সুমীচ হওয়া চেয়ে ভক্তে সুনীচ 
হওয়া তদধিক কঠিন, ভক্তে সুনীচ হওয়া চেয়ে সর্বজীবে সুনীচ হওয়া পুনশ্চ 
ততোধিক কঠিন। 
গসূর্যোভম আপনাকে হীন করি মানে ।” 

একি ভক্ত সামীজে, না সর্বজীব মণগ্ডলে ? আমার এসব বিষিয়ে সন্দেহ 

আছে। তাহা ক্রমে ব্যক্ত করিতেছি। 
ক্রমশঃ 
কালীহুয় বনু । 


সন 


শিবরাম । 


শু ০ 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 
(২) 


শিবরামের রচিত "গনেশ জননী প্রসঙ্গ» রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গান তত্ব সঙ্গীত! 
ও রামায়ণ «প্রীতি কয়েক খানি ক্ষুদ্র-বৃহৎ পুঁথি আমর! অতি কষ্টে সংগ্রহ 
করিয়াছি। উহার রচিত অনেক কবিতা বর্ধার জলে ভিজিয়! নষ্ট এবং কতক 
বা কীট-দ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উদ্ধার আর উপায় নাই। 

শিবরাম্র “রামায়ণ অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সহিত, 
উহার ভাষা গত কোন মিল নাই। আকারে, কৃত্তিবাসী রার্মায়ণের চতুগুধ 
বলিলেও চলে। কেবল হরিশ্ন্্রের' উপাধ্যানকে সপ্ত কাণের এক কা 
'ধলিধেও হয়। আমরা হৃষিধা অনুসারে রামায়ণের বিষয় আবোচন! করিক। 


পৌহ, ১৬১৭।] ভক্তি | ১৩৩ 





তাহার ক্ষুদ্র পুগ্ভক গুলির ২৪টী কবিত] ও গান পাঠক বর্গকে উপহার দিতে অগ্ঠ 
প্রবৃদ্ত হইয়াছি। ৃ 

গিরিরাজ, ভোলানাঁথের সহিত গিরিজার বিবাহ দিয়া জামতা সহ কন্ঠাকে 
গৃহে আনিরাছেন। নগেন্র-নন্বিনীর রূপের ছটায়, দশদিক আলোকিত, কিন্ত 
তাহার যোগ্য বর কই যোগ্ীন্দ-মোহিনীর রূপের পার্খে যোগীন্রের রূপ 
ভ্িমিত,নিপ্রাত ;) যেমন শশধরের বিম্ল ছটায ক্ষুদ্র নক্ষত্র দীপ্তিহীন। 
ঘবম্পত্তির রূপের এই অসামঞ্জশ্ত দর্শনে সখীগণ কি বলিতেছেন, কবি শিবরামের 
ভাষায় তাহা শুচুন। 

“গিরি পুরবাসী, যতেক রূপসী, কুতুহলে আসি, 


ঘেরিল বনে। 
বলে বর কৈ, কেহ ধলে এঁ, দেখ দেখ সই, 

প্রবীণ হয়ে ॥ 
আহ মতি মরি, যাই ৰলিহারি, হিমালষ গিবির, 

নয়ন আছে। 
বেছে বেছে বর, এনেছে ভূধর, রূপে বাড়ী ঘর, 

আলো হয়েছে ॥ 
সাথ! ভরা জটা, তামা পার! ছটা, বর্ণ খানা কটা, 

ধৃতুরা কাণে। 
শখের কুগডুল, করে ঝলমল, গলে হলাহুল, 

দেখ নয়নে ॥ 
পাকা গৌঁপ ছুট, কিবা পরিপাটা, ডাগর দাড়িটী 

কথাস্কে নড়ে। 
দেখ দেখ সধি, বাক! বাক! আখি, ছুইটা ভূরু ক্রি? 

ঢাকিয়া পড়ে ॥ 
ধৃড়ুর! ভোদ্ধদ,, রহিত চেক্তন, চেয়েছে? যেমন, 

কপাল পানে। 
কি গড়ল ধা হানে চজা মাথা, হাসে কি কাছে ভা, 


সেই. সে জালে ॥ 


১০৪ ভক্তি | [৯ম বর্ষ ৫ম, সংখ্যা। 








হাঁড়ি পার] পেট, চাই তেনারে ছেঁট, সকলের (জঠ, 
বয়স পারা। 


শি! ও ডন্বুর, বাজায় মধুর, বুড়া র্সৈ চুর, 
ভাবেতে ভরা ॥ 


পরে বাখু ছাল, গলে হাড় মাল, কল অঙ্গ কাল, 
ত্রিকাল গেছে। 


কিব। পরিপাটা, ভিক্ষা কর্মে খাটা, কাধের ঝুলটী, 
কাধেতে আছে।॥ 


বাহন বলছ, যেমন জলদ, গতির শবছ, 


সঘনে করে। 
একি অদভুত, বরখাত্র ভূত, যেন যম দূত, 

চৌদিকে ফিরে ॥ 
নারদ ঘটক, কৌন্দল ধোটক, কথার চটকে; 

গগন ফাটে । 
বাহ্য ক্ষ গাল, দান| ধরে তাল, নন্দী মহাকাল, 

আছে নিকটে ॥ 
হেদেগো মেনকা, আদি কর দেখা, দিয়ে ঝুড়ি ঢাকা, 

জামাতা রাখ । 
মিছে লোক জনে, দেখে যার কেনে, ভোমরা দুজনে, 

নির্ভনে দেখ ॥ 
সদ সিন্ধু কুলে, শতদল ফুলে, হরিকে পুজিলে, 

গিরীন্্র রাণী। 
চুবন, মোহিতা পাইলে ছুহিতা, সেরূপ জামতা, 

মিলিল ধনী ॥ 
না চিনি যেগীব্র জগতে অনিন্দ্য যত নারী বৃন্দ। 

নিন্দয়ে শিবে। 


নিরুত্তর' 'বাম। কহে শিব্তাম, ময় মনস্কাম, 
শিব পুরাৰে 0৮ 


পৌধ, ১৩৬৭।] ভহ্ভি | ১৩৫ 


উপরি উক্ত কবিতায় ছুই একটা কথা আমরা ভাষার এ্রকাস্তিক দোষ 
পরিহারার্থ ও নিয়ম বন্ধন (রক্ষার জন্টী, পরিবন্তন * করিহাছি। * তবে যাহা 
পরিবর্তন করিলে, রসাভাব, হইবে ও ভাবের লালিত্য নষ্ট হইবে, তাহ! 
অপরিবর্তিত রাখা গেল । 
কবির ছুইটা হুন্দর গান দেখুনু। 
“তবে তান্ব মালায় কি ফল? 
যদি হুদে ন! জাগে মে নীল কমল ॥ 
সারা দিনাস্তুরে, একবার ডেকে তারে, 
ঢুটা নয়ন বয়ে পড়ে যদি জল ॥ 
মালা কেবল নামের সংখ্যা করার তরে, 
অধিক নামে কি আর অধিক ফল ধরে, 
সভক্তি অন্তরে বারেক ডাকূলে পরে, 
পক্ষ নামের ফল ধরেরে পাগল। 
মুখে বলতে যদি অল কর ভাই, 
মনে মনে জপ তাহে ক্ষতি নাই, 
কিন্তু ভঞ্জি ছাড়া কিছুই হবে নাই, 
ভক্তি বিনা উঠে অঃতে গরল । 
শিবরাম বলে মনে ভক্তি কর, 
মালা মূলা ছলা সব পরিহুর, 
বন মাল] ধারী জুদি পদে হের, 
করতে পার যদি অন্তর নিন্মুল )” 
ব্রজ ৪ভুমি ছাড়িয়া শ্রীকষ্চ মথুরায় যাইতেছেন, কৃষ্ণ গঞ্চ প্রাণা রাধা 
বলিতেছেন ৫ 
এনাথ যবে যদি ্থ.রাম়। 
নিষেধ না করি ওহে বংশীধারী, 
কংশ রাজ্যে যদি কাধ্য আছে ভারী, 
বারেক দাড়াও হুর, তোল্লার আগে মরি, 
করি বিহিত (দায় 








১৩৩ ভক্ত । [ ১মবর্ধ--€৫ম, সংখা।। 





সঙ ছাড়া অঙ্গ কি জন্য রাখিব, 
ত্রিভঙ্গ হে তোমার ম'লেটি সন্ত পাব, 
ক'রে বামে শব, যাবে হে ধে'শকঃ 
শব ভাল শধাত্রা় ৷ 
প্রেম ব্রত যদি করলে সম্মাধান, 
দক্ষিণাত্ত করি দিয়ে নিজ প্রাণ, 
হুখী হ'য়ে কর সেখানে প্রয়াণ, 
শিবরাম ইহই চায় ॥” 
ুর্বববারের প্রবন্ধে শিবরামের ছুইটা শ্যামা সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। 
এবারও একটা তত্ব সঙ্গীত এবং একটা শ্রীরাধাকু বিষুয়ক গান উপহার 
দেওয়া হইল। ভাষাগত দোষ থাকিলেও শিব্রামের কবিতা কিরূপ প্রাণ- 
স্পর্শিনী, তাহা নমুনা দেখিয়াই পাঠকগণ জানিতে পারিতেছেন। রীতিমত 
লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া শিবরাম লেখনী ধারণ করিলে তিনি অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিতে 'পারিতেন। কিন্ত যে কারণে হউক স্তাহার মে সুবিধা ঘটে 
নাই। শিবরাম রচিত আরও উৎকৃষ্ট গান, কবিতাদি আমর! আগামী বারে 
দিব, বাসনা রহিল। | 
অন্য আর একটা অবান্তর বিষয়ের আলোচনা কিয় বিদাক় গ্রহণ করিব। 
শিবরামের শেষ জীবন জতি ছুঃখে পুর্ণ? কবি তখন বার্দকোোর প্রবল 
উৎগীড়নে উৎগীড়িত হইজা! রামায়ণ গান বন্ধ করিয়াছিলেন । ব্রামায়ণ গান 
করাই তাহার জীবিক! নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। উহা বন্ধ হইলে তিনি 
কিরূপ বষ্টে দিনপাত করিয়াছিলেন, কবি তৎসন্বন্ধে এক খণ্ড কাগজে নি 
দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ এই £-- 
'*পুর্ে ছিল প্রীতি মোর সুখের সংহতি 
বাদ বিপম্মাদ কিন্তু হ'য়েছে সম্প্রাতি ॥ 
মযণ্ভাগ্য দোষে যদি পলাইল হুখ। 
মিত্রতা আমার সনে করিল যে ছুঃখ॥ 
গলায় গলায় প্রীতি হঃখের্‌ সঙ্গেতে । 
তিলা্ধ না ছাড়ে ছুঃখ (ধনে কিন্বা রেতে ॥ 


পৌষ ১৩১৭। ] ভক্তি | ১৩৭ 








খেতে শুতে পথে যেতে হুঃখ অঙ্গ কষে। 
ছুঃখ মোরে বড় ছুখে দেয় অফাঁতরে॥ 
পুর্বে ছিল ব্ামায়ণ গীতের বাব্য়।। 
উপার্জন ছিল ত'হে অনেক ভয়সা | 
তেবে) ধান গেছে, মান ক'রে গন হাড়া হছে। 
কত চেলে বোলে চাল ল। পারি বুঝিতে ॥ 
অন্ত সম্প্রণ বক্র কমু তার মূন। 
দিংসান্তে দেধা প্েন কখন কখন ॥ 
লাই খলাই ক'রে গলাইয়। গেছে। 
পশ্চিম পাহাড়ে বুঝি বাস কারে আছে 
লবণ পশিল বনে, দরশন মাই। 
তষে যদি বদ!চিত ছিদামে গঠাই ॥ 
তৈল হৈল মোর প্রতি আন্তবের প্রা । 
হুদধেতে ভন্মে দত কাণে শ্রনা যাখ॥ 
চাইলে পানের গানে কাজ কি তাবে খুজে? 
বরা হইলে দেখিন্ঞেবাকই বোবজে ॥ 
খুন হ'লে চুন আম পানে চাষনা ফিবে। 
অবাক না সব্রে বাক, গুবাকের তরে? 
মহরর্থ যে বত তৈল ক্ষতি কি তাহ!তে। 
জানি পুব, পাবি খুব, কখু ডুব দিতে ॥ 
কষ! কিছু দয়াল শাকের রাগ ন।ই। 
কচুকে কাকুতি কোরে উদর ভরাই ॥" 
আজ এই পধ্যস্ত। কবির অন্য পরিচঘ বারাস্তরে। 
ক্রেমূশঃ 
দীম্_ভ্রীরসিক লাল দে। 


১৩৮, ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--৫ম, সংখ্যা । 


সতপ্রসঙ্গ। 
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চ। নাম কর! সঙ্বন্ধে তুমি যে দকল যুক্তি প্রয়োগ করিলে, তাহা বড়ই 
ছুন্দন, কিন্তু শাস্ম পাঠ করিলে উপদি্ট তনু গুলির যুক্তি বিজ্ঞান হুদয়গম হয় না 
কেন? ফলে হরি নাম কীর্তন করিবার বিধি নিষেধ ০সন্বন্ধে যদি কোন শাস্ত্রে 
স্পষ্ট করিয়! কিছু লেখা থাকে তাহা শুনাহলে বড় বাধিত হইব। 

র। শাস্পে কেবল বিধি ও নিষেধ গুলি লিখিত আছে, তবে-_ কেন উহ 
কর্তব্য বা অকর্তব্য তাহার বিশেষ কোন যুক্তি দেওঘ৷ নাই; “কিন্ত ভগবরক্ষ্য 
স্থির রাখিয়! শান্ত্রান্যায়ি কনর করিলে এই কেন'র উত্তর পাইতে বিলম্ব হয় না; 
প্র বিধি নিষেধের যুক্তি বিজ্ঞান আপন] হইতেই হৃদয়ে প্রন্ডিভাত হয় এবং 
সাধক তখন উর বিধি নিষেধের মধ্যবন্তী জ্ঞানের সপ্ধীর্ণ পথ অবলম্বন পুর্বাক 
উহার পরপারে রাগমার্গে উপস্থিত হন, এই রাশমার্গ বিস্তৃত ও বিদ্শুন্, জ্ঞানের 
পথে যাইবার সময়ে সান্তিক হান থাকে কিন্তু রাগের পথে উপস্থিত হইলে 
& অহন্ার নিগু'ণ ও চৈতন্তময় হইয়া যায়। 

ভাই! ভগবল্লাভের জন্য আকুল হইয়া কখন শান্প পাঠ করিষছ কি? 
শব্দের আবরণে শানে ভাব আববিত থকে এব প্রক্লুত অধিকামী ভিন্ন অপর 
ক্ষেহ সেই আবরণ খুলিয়া সার তব জানিতে পারে না, তবে যে যে পরিমান অধি- 
কারী সে সেইটুক্ব জানিতে পারে মাত্র, শাস্ত্র সমুদ্রবৎ, ইহাতে না আছে কি! 
প্রকৃত জিজ্ঞান্ুগণ ॥সহজেই শান্ধের মধ্যে আপন প্রশ্ের উত্তর দেখিতে 'পান। 
' আঁবার জ্ঞানোদয়ে সাধকের ভুদ়শাস্ত্রেই সকল প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়া যায়, তথাপি 
_ষ।ধ তিনি বাহ শান্দ্রের সহিত তাহা মিলাতে ইচ্ছা! করেন্ধ.তবে গ্মচিরেই 
তাহাতে স্ফল মযোরথ হন, নতুবা কেবল কৌতুহলের বশবস্তা হইয়া! শাস্ত্রের 
মধ্যে কোন প্রশ্নের শ্রকৃত মীমাংসা অনুসন্ধান করিলে বহু আয়াসেও ফল লাভ 
করা ছৃস্কর বোধ হয়। কক্দমান্ত লৌহ যেমন চুম্বক শক্তিকে ধারণ করিত পারে 
না, সেই্প অনেক আত্মাভিমানি ঘ্যক্তি আর্কার ফল সম্মুখে দেখিলেও বুঝিতে 
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পারে না। ফলে বিষয়-মোহাচ্ছন্ন ব্যুক্িিণের চিত্তে শাস্ত্র প্রকুততন্ব প্রতিফলিত 
হওয়া দুরে থাকুক তাহারা £হু্৯ ভাবেরই ধারণা! করিতে চেষ্টা করে না, উপায়ই 
উদ্দেশ সিদ্ধিব মূল, কোন গাধিব অনিত্য কাধ্য করিতে হইলে অজ্ঞানীগণ 
আগ্রে তাহাব উপাঁদ্ চিন্তা করে ১ কিন্ত নিত্য ফলপ্রদ আধ্যাত্মিক কার্যের সময় 
উপাষ চিস্বা করিতে বিমুখ হয, হুতরাৎ বাতাস অনুকুল হইলেও পাল মা 
খাঁটাইলে যেমন নৌকা উজানে অগ্রসব হইতে পাবে না, কেবল টাড় টানি] বহু 
আখাসে কিকি২ অগ্রসফ হইলেও শেষে আোতের টানে পিছাইষা পড়িতে 
হষ) সেইৰপ সুুতিব আকর্ষণে কর্মের প্রবৃত্তি হইলেও যে উহা! সম্পন্ন করিবার 
উপাধ ক] | কৌশল, জানে না, বিশ্বাসেব মালে ভাবের.দড়ি দিষ। নির্ভরতার পাল 
খাটাইতে পাবে 'না, কেবল গাত্র অচঙ্ক'বের দাড় টানিয়া' অবিঠ। আোতেব 
প্রতিকুলে অগ্রসর হইতে বুথা পরিশ্রম বরে, তাহার অনুশোচনা মাত্র সার 
হয় জানিও। 
ভাই! ভগবল্পাভের জন্য আকুল ন। হইলে কদাচ শাস্্রব্যুহ ভেদ ,কর! 
যায না, শাস্্ম অপরা বিদ্য।, সুতরাৎ মাযার অন্তর্গত। শ্রীভগবানের কৃপা শক্তি 
ব্যঈত্ত ইহা ভেদ কর! অসস্তব, তিনি বৃদ্ধির উন্মেষ করিয়া না দিলে শান্তের 
প্রকৃত তত্ব অবগত হওয়া যাব না, তবে নিমাধিকাবিগণের জঙ্ পুবণ তন্ত্রাদির 
অনেক গুলে যে সকল উপদেশ সহজ ভাবে ও উপাখ্যান কপে বিবৃত আছে, 
গ্রবর্তকগণের পক্ষে তাহা পাঠ করিরা তদনুষায়্ি কম্ম করা উচিত, প্রথমতঃ 
মহাভারতাদ্দে নিরপেক্ষ পুরাণ পাঠ কবিয়া পরে যাছ'র যে ভাব প্রবল তাহার 
সেই সম্প্রদাষের অন্তর্গত পুরাণ তন্ত্রাদি পাঠ করিষা ক্রমশঃ সাধন মার্গে অগ্রমব 
হইধার 6চুষ্টা করা কর্তব্য। চেষ্টা আন্তরিক ও তীব্র হইলে? সি্ধি লাভের 
বিলম্ব হয় না, অগ্পির সহিত শুদ্ধ ইন্ধন সংযুক্ত হইলে যেমন উলী প্রজ্জলিতু 
হইয়া অন্বকার নাঁস করে পেইবস্ঠ অধ্যয়নের মহিত আন্তরিক সাধন সংযুক্ত 
হইলে জুদয়ে ভীভগবানের কৃপা জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া ভেদ জ্ঞান বিনষ্ট 
করে, সাধক তখন সাপ্প্রদাধিক গঙ্ডির পার হইয়া শ্রীভগবানের প্রত তত 
'অবগণ্ত হন ও সকলের ভিতর একের প্রকাঞ্স উপলব্ধি করিতে পারেন। 
যাহা হউক এক্সণে শান্স্রের তত্ব জবগত হইবার উপায় বুঝিলে কি? তোমার 
প্রশ্নের শেষাংশ এই যে 'নাম কীর্তন সন্বদ্ধে শান্ত্রের বোন বিধি নিষেধ আছে 
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কি না"? ভাই! অগ্যেণ করিলে পরাণ তার বহুস্থলে তোমার প্রশ্নের উত্তর 
দেখিতে পাইবে, বৈ তন্ত্রের বিধি নিষেধ অল্পপ্কথায বল। য।ইবে না, তবে 
তোমার সৃন্তষ্টির জন্য মহিষ-মদ্দিনী তন্থ্ের শিববাক্য তোমাকে বলিতেছি আবণ 
কর £-- 

দেবী লিজ্ঞাস| করিলেন, “হে দেব দেব। পুক্তা ও জপাদি কষরিণাও মনুষ্য 
তাহার ফললাভ করিতেছে না কেন?” মহাদেব বলিলেন “হে মহেশ্ববী! এই 
কপিকালে ব্হ লোকেই আও গবণড এবৎ যাহাব1্পাষণ্ড নহে তাহারাও 
পাষণ্ডের সংসর্গে দূযিত) গাষগু কিন্তা পাণ্ড সংপৃষ্ঠ লোকের পুজা 
জপ,দি ফল হইতে পারে না, অতএব যর পুর্দক অমংসঙ্গ, পরিত্যাগ করা 
উচিত, সংসর্গ তছাষে সিদ্ধি হানি দম । এই কলিযুগে বহু হোশকেই অন্োপস্ত 
দেবতার নিন্দ।দি নানাবিধ গ হত কার্যে সমাসক্ত। কেহ বাশিব নিন্দ| পরাঘ়ণ, 
কেহ বা বিষুনিন্দ। তং্পব, কেহ বা অন্ত সকল দেব দেবীর নিন্দা ন্বিত। 
কোন ব্যক্তি গরএখতে সমাসক্ত হইয়া! হোহপদিন করিতেছে, কোন নরাধম 
আ!পনাকে বৈগবেত্তম মনে করিনা ক কর্ণ, ভস্ত এবং জদষে তুলসী মালা ও 
নাসিকাতে হরিমদির স্বরপ তিলক্ক ধাবণ পুঙ্দক দরে হরিনাম করত অর্থ 
জঞ্চয় করিতেছে । হেদেখী। উবিধ হরিনাম কবরী ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ, 
উহার পপ আঅবন্দিম1 যদি দ্বন্দ নিরত হইযা হবিনাম কীত্টন করে তাহা 
হইলে জর্ববিধ পাপ বিন হয, কিন্তু ধ্দি সঙ্গয! ও গায়ত্র্য'দি পরিত্যাগ পুর্বক 
শিতভাবাবই হুইয়। কেবল মাত্র বীর্ভন করে, তাহা হইলে উক্তবিধ হবিন।ম 
কীর্তনকারী পদে পঞ্ধে নামাক্ষর সমসংখ্যক অতি ঘোর পাপে লিপ হয়। ইহার 
নিবেদিত বন্ন "হরি গ্রহণ কৰেন না। ইহার অন্ন বিষ্টাতুল্য ও জগ মুত্রতুল্য 
জানিবে। এহ কলিকালে গৃহে গৃহে বৈষব বৈষবীগণ বিরাজমান। যেখানে 
বর্ণ সক্কর বৈষ্বগণ বাস করে) সে দেশ সর্বাদ! পন্ডিত জাবিবে 1" ব্রাহ্মণগণ 
গীত, হানা, ও গদত ভাবাবিউ হইয়া মৃতাগীতাদি করিতেছে । এ সকল কার্য 
গাপগ্রদ ॥ যে ত্রাঙ্গণ গীত নৃত্যাদিতে মন্ত হইয়া বিষ নিকটে পৃথিবীতে 
পদাঘাত করে তাহার পুর্ব পুরুষগণ্ হ্বর্ণ ভূষ্ট হইয়া পাদ তাড়ন সৎখ্যায় নরক 
ঘাস রে । কিন্ত যি ধ্যানাসন্বে আনন্দিত হইয়] বিষ, দুর্গা কিম্বা শিব সঙ্গিধানে 
গীত নৃঙ্যাদি করে তাহা হইলে মর্ববিধ পপ বিনষ্ট হয়। ফলিকালে ভারতবর্ষে 
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ব্রাহ্মণ-স্ত্রী বৃত্য-ততপরা হইবে এবং অধম ত্রীক্ষণগণ বাদ্য প্রসূক্ত হইয়া 
নৃত্য করিবে ইহাদের সংসর্গ মাণ্ডেই সাধকের সিদ্ধি হানি ঘটবে? অতএব 
হে দেবী! সাধক যত্ব পূর্বক'ইহীদের সংদর্গ পরিত্যাগ করিবে। কপিকালে 
সংসর্গ-দোষ-দুষ্ট ব্যভিনু সিদ্ধি হইবে না। অতি প্রদ়্াসে সিদ্ধি হইলেও বহছদেমে 
হহবে। অতএব পাষণ্ড ও বর্গ সঙ্গর জাতি (নামধারী) তবফধগণের জগ 
সর্মদা পরিবজ্জ'নীর | হে দেবী! বলিকালে সর্কা দোষময় ভারতবর্ষের একটি 
মুক্তির উপায় আছে। যধি কোন ব্যক্তি মহাবিদ্যারপিণী মহাঙীয়ার শরণাগত 
হইতে পাবে, তবে সেই ব্যক্তি সর্ধপাপ নিঘুক্তি হইবা মহামোক্ষ লা করিবে ।” 
ভাই! পুরাধ তঙ্গাদির এই শাসন বাকা গুলি ভাবিবার বিষয়, অজ্ঞান 
জন সাধারণকে প্রক্ত পথে লইয়া যাইবার জঙ্কাই ইহান্ের সৃষ্টি; ফলে এক্ষণে 
বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, কুসজ ও ভ্রান্তলক্ষে নাম করা কিরপ বিপজ্জনক! বর্ণ সঙ্গর 
বৈষ্বগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলার ছদ্দেশ্টা এই যে, জন্ম ও ভাবগত 
দোষ থাকাষ ইছাদেক মধ্যে প্রকৃত ধান্দিক ব্যক্তি ছুলতি, এবং পৰ্ধিশেষে যে 
মহামায়ার শরণাগত হইতে বল। হইয়াছে, ইনিই পধ়াবিত্যা বা শুদ্ধা জ্ঞান শ্বন্ধ- 
পিণী, সম্প্রদায় ভেদে ইনিই দুর্গা, রাঁধ! প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন, 
প্রীভগবানের চিচ্ছক্তির আধারভূতা ইনিই মাধক হৃদষে শুদ্ধা জ্ঞানের সঞ্র 
করিরা দেন, মহাপ্সির ছারা যেমন বায়ু আৰকষিত হয় সেইরূপ হৃদয়ে এই শুস্ধা 
জ্ঞানের উদয় হইলেই পরাভক্তিব আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হয় নী, অতএব. 
হৈতুকী ভক্তি সংযুক্ত সান্তিক কর্থ্ের দ্বারা এই শুদ্ধা জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা 
করা সাধক মাত্রেরই প্রথম কর্তব্য জানিও। গীতাতেও ব্রীতগৰ!ন খলিয়।ছেন ₹-- 
ইন্রং জ্ঞানমুপাখিত্য মম আাঁধন্ম্যমাগতাঃ 
সর্গেহপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ 
অর্থাং, এই জ্ঞানাশ্রয়ের ছারা সাধক চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত হন তাহার গক্ষে 
জন্মমৃত্যুর আব্তর্ণ করহিত হইয়া খীয়। 
ফ্রেমশঃ 
শ্রীহরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় 


9২ সষ্ভি | [ ৯ম বর্ষ--€ম, সংখ্যা 





্বর্থীয় পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু বেদাস্তর়ত্ব মহোদয়ের 
পরলোক গমনে, 
শোকোচ্ছা | 


০ 


দযামন়্ গুফদেব! প্রণমি চরণে 
প্রভাক্ষ হেরিতে আর পাবনা ভবনে ॥ 
অকম্াৎ বস্তরসম শুনিলাম্‌ বাণটী। 
গুরুদেব ৷ আর নাই এই রব শুনি ॥ 
শেলসম বাক্য শুনি হৃদয় কাপিল। 
গুরুদেব! তব শোকে জগত কাদিল ॥ 
অন্ধকার অন্ভব হয় ধরাধাম। 

আব কেব। হুধাসম শুনাইবে নাষ ॥ 
সার গর্ভ উপদেশ আর -কেব! দিবে 
চূদি-মরুক্ষেত্রে বারি কে আর মিখিবে ॥ 
ত্রিতাপ দহন প্রত আর কে নিভাবে। 
তাপিত হৃদয় কেবা শীতল করিবে ॥ 
কোথা গেলে দয়াময ধরাধাম ছাড়ি। 
তব শোকে সবে কাদে দিয় গড়াগড়ি ॥ 
কত লীলা দয়ামর প্রকাঁশ করিলে। 
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘোষণা বাধিলে ॥ 
ভক্তগণে দয়াময় মাম বিতরিলে। 

মন্ত্র দানে কত শত পাপী গুরাইলে & 
অধর্ম তারণ নাম জগতে বুছিল। 
ঘশিনবন্ধু নাম তাই খোষণা হইল ॥ 
গুরুদেব দয়াময় নিবেদি চিঁধপে। 
প্রবর্থনা পুরণ বয় আশীর্বাদ দানে ॥ 


পৌষ, ১৩১৭। ] উক্তি । হয 
সস সপ 

বঞ্চিত করন। প্রভু স্মরণ মননে। 

ভাবে ভাবে দেখা পার এই আশা! গ্রাণে ॥ 

জোতিণ্ময় দূপ হেরি নয়নে নয়নে। 

মত্ত ধেন থাক সা তব নান গানে 1 

চিন্ময় স্বরূপ রূপে হয়ে রহিবে। 

চিপ্ানন্দ রূগ সদা শান্তিতে রাখিবে। 

ভকতি শকত্তি হীন কি আর বলিব । 

দয়াময় ! তবগুণ কেমনে বণিব ॥ 

যে ভাবে ভাবও তুমি মেই ভাবে বলি । 

যেভাবে চালাও তুমি সেই ভাবে চলি। 

প্রয়াময় গুরুদেব! অধম তারণ। 

ভরসা করেছি ভবে তোমারি চত্ষণ ॥ 

গুরুদেব ! রাঙ্গাপর্দে এই ভিক্ষা চাই। 

অস্তে যেন শ্রীচরণে স্থান আমি পাই ॥ 


রন 

অহে প্রত গুকদেব পতিত পাবন। 
দয়াময় দীন হীন দুঃখ বিমোচন ॥ 
কি কারণে অকম্ছাৎ হইয়। নিদ্‌য়। 
নিত্যধামে চলি গেলে কাদায়ে সবায় ॥ 
দেখ প্রভূ তব তরে তব শিষ্যগণ। 
শোকাকুল হয়ে সদা করিছে রোদন ॥ 
তব অদর্শন ছখ বজ্র সমান। 
দহিতেছে তাহাদের সদা তনু মন ॥ 
জ্ঞানদ্বাত। পিতা তুমি দেহের আপার । 
জ্ঞান দানে কতজনে করেছ নিস্তার ॥ 
কে আর সদয় হয়ে মো সম অজ্জানে। 
হিডরিতে ভদাে?ত 2৮ £22?& 

তাপিতেরে স্ঘ সম স্গেহবারি দানে । 
শীতল করিবে" দের আপনার গুণে | 
ভাবিতাম ওই জুশীতল মেঘ তলে।, 
কাটাইব এ জীবন আনন্দে সকলে | 
কে ভেবেছে $ই মেঘ হতে অকালেতে। 
তৰ অন্তধান ঘজ্র পড়িবে শিরেতে ॥ 


১৪৪ ভর্তি | নখ বর্ষ --৫ষ, সংখ্যা । 





হ1 পিতঃ ? কি দোষ মোরা করিয়াছি পায়। 
কেন অকালেতেহ গেলে কাদায়ে সবায় ॥ 
আর সেই স্গেহময গশাস্ত মুবৃতি। 
দয়াময় গৌরসঙ্গ, গৌরসম কান্তি॥ 
আর না হেপ্িব মোরা পাধিব নয়নে। 
আর সে মধুরু সর ন। শুনিব কানে 
আর সেই ভক্তি মুক্তি দাতা শ্রীচরণ। 
পাৰ না করিতে মেরা এদেতে স্পশন ॥. 
কেন প্রত তন্মূর্ত স্মরণে এখন, 

না পাই আনন্দ হই বিষাদে মগন ! 
অবিরল অশ্রজল ঝরে এ নয়নে। 

ম1 মানে প্রবোধ আর প্রবোধ বচনে ॥ 
এস দেব দয়া করি এস একবার। 
অশ্রু জলে ধৌত করি চরণ তোমার ॥ 
অধম বলিম্ব প্রভু তাই কি ম্বৃণীয়। 
ত্য গেলে আমা আবে হইয়া নিদয় ॥ 
মা না আমি জ্ঞানহীনা অতি ক্ষুদ্রমতি। 
তোমার মহিমা বুঝি নাহিক শকতি ॥ 
যে প্রভু জীবের ছখ দেখি কৃপাদানে। 
তরালেন না বিচারি উত্তম অধমে ॥ 
কেন তিনি ঘৃণা! করিবেন আমা সবে। 
সর্কজীব প্রতি ধার দয়া সমভাবে। 
গুরু কি ত্যজেন কভু ওরে মু মন। 
ভ্রমেও এমন বথা নু ভেব কখন ॥ 
লর্বস্থানে বিরাজিত আছেন তো তিনি? 
জ্ঞান হীন! তাই কাদি দিবস যামিনী। 


শ্রীমতী নীলনলিণী দাসী। 





স্পা পাপা শশা শা শা শি 


ভক্তির্ভগবতঃ সেব! ভক্তিঃ প্রেমস্ধবপিণী। 
ভক্তিরানন্দবপ। চ তক্তি$ক্তন্ত জীবনমূ ॥ 


প্রার্থনা । 





ভবগ্থমেবানুচরনিরস্তবং 

প্রশান্ত-নিঃশেষমনোবুখান্তরঃ। 

কদাহইম্কান্তিকনিত্যকিস্করঃ 

প্রহর্ষরিষ্যামি মনাথজীবিতঃ 1 

বলো, বলো নাথ! সে দিন কবে হবে, যে দিন আমি আর সকলের 

সেবা ছাড়িয়া! একমাত্র তোমারই সেবায় নিরন্তর নিরত থাকিষা তোমাকে 
প্রীত করিতে পারিব ? সেব। করিয়। গীত করিবার ভাগ্য তো আমার নাই, তাই ভগ্ব 
হয়, পাড়ে তোমাকেও গীত করিতে না পারি । তবে একটা, কথা হইতেছে 
কি, আমি এত দিন যাহাদের সেবা করিষা আসিঘাছি, তাহাদের,সেবার সঙ্গে 
সঙ্গে আমার একটু আপনাকে ভীত করিবার প্রচ্ছন্ন লালস)ও ছিল। ধোধ” 
হয় তাই তাহাতে প্রীতির পরিবর্তে অশ্লীতিই পাইয়ছি, তাহাদিগকেও শীত 
করিতে পাতি নাই। আমার নিজের কথাট! ষোল আনা যা দিয়া তৃহাদের 
সেবা করিলে কি হইত বলা যু না॥ সে বলাবলির১ আর কাজও নাই। 
কেননা, আমি এখন. ছ্িধানিশি ৫ভামারই সেবা করিতে চাই। সেই/যেমন 
লগ ভ্রীরামচন্রের কাছে ধেবা মাগিগ] ছিলেন, সেই, রকম সেবা! তিনি 
ধাচিদ্বা ছিলেন, দা ! ভুমি আমাকে তোমার অনুচর কর, তার পর__ 


১৪৬ ভক্তি | [ ৯ম বর্ষ--৬ষ্, সংখ্য] 





“ভবাংস্ত সহবৈদেহা! গিরিসানুষু রংস্ততে । 
অহৎ সর্ধ্ব$ করিষ্যমি জ্যগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে ॥” 
তোমার কাজ তোমাকে কিছুই করিতে হবে না। তুমি বৈদেহীকে লইয। 


পর্দূতে পর্ষতে বিহার করিয়া বেড়াও, আর আমি তোমার কিব| দিব। কিবা 
রাত্রির সময়োচিত সমস্ত কর সম্পন্ন করিতে থাকি। 

তোমার এই রকম সেবাই আমার চাই।* সেবার মধ্যে একটু অবকাশ 
্বটিলে জাতি-সেবক আমি হ্য়তো আর কাহারও সেবায় লাগিঘ্না যাইব। 
তাই প্রার্থনা, তুমি দয়! করিয়া তোমার এই ভাবের ০সবাই আমাকে দাও। 
তোমার সেবা করিয়া আর যেন আমার একটুও অবকাশ না থাকে। কিন্ত 
সেবা দেওয়ার এঙগে সঙ্গে বিশেষ কুপাও করিতে হইবে, আমার মনের ফাঁক 
গুলা যেন সব বুজিয়া যায়, সে যেন অভাবের আহবানে আর £গামায় ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া না তুলে। আশ্্ধা তাহার খাঁকৃতি? যত দাও তার আশা আর মিটে 
না। সে কচি ছেলের চেয়েও বেশী বায়নাদারে। একট। আবদার মিটাইতে- 
না! মিউ(ইতে, সে দশট| মামীর আব দা করিয়া বসে, তাই তাবে বশে আনা 


ঠাণ্ডা কর! ব্ষম দায়। এখন তুমি যদি কৃপা করিয়া সেই অশান্তটাকে 
প্রশান্ত করিতে পার, তবেই । তাহার অন্তরগুলি বুজাইতে অন্তধ্যামী তোমার 


আর কতটুকু প্রয্না পাইতে হইবে বল? কেবল কর্ধণা করিতেই যতটুকু 
বিলম্ব । 
নাথ! হয়তো তুমি পাও করিবে চাকুরিতে বাহাল করিয়া! দিবে; আর 


সেই সঙ্গে হয়তো বলিষাও দিবে যে, তুমি এদেবতা সে দেবতা_-এর ওর তার 
সেবা কর, তাহা আমি কিছুতেই করিতে পারি না। আবার পাঁচজনের 
সেবা ? বাপ! আমি স্পষ্ট করিয়া তোমায় বলিয়া দ্রিতেছি, আমি একমাত্র তোমা 
ছাড়া আর কাহারও কিন্কর হইতে প্রস্থত নহি। তুমি দয়া করিয়া আমায় 
তোমার রকা্তুক নিত্য কিন্কর করি লও) আর আমি অহোরাত্র তোমার 
হক কাছে থাকিয়া আদিষ্ কন্ম সম্পন্ন করিয়া তোমাকে আনন্দিত করিতে 
ধাকি। আমি কপটতার গটাবরণ উন্মোচন করিয়াই বলিতেছি,--তোমার এ 
সেবায় আমার আত্মন্থের একটুও আকাঙ্ষা নাই। তুমি দয়া করিক্না এই 


তাবে আমার সেব। ত্বঙগীকার কর, ইহাতেই আমার আনদ্দ রাখিবার স্থান 
থাকিবেন!। 


মা, ১৩১৭।] ভক্তি | ১৪৭ 





হায় নাথ! মামি যে বড় হতভাগ্য, এ সৌভাগ্য কি আমার ঘটিবে € 
বলিব কি প্রতু ! প্রাণের কথা বন্দিব কি প্রভু! আমি যখন আপনি আপনার 
মনিব সাজিয়! বসিয়াছি, তখনও গ্তামার প্রাণ কেমন ফাক! ফাকা ঠেকিত। আবার 
যখন কামাদির দাসত্ব করিষাছি, তখনও আপনাকে অনাথ বলিযা মনে হইত। যেন 
প্রকৃত পক্ষে আমার প্রভু কেহই নই । মনে, হইত,_-আমার মুখে সুধী ছৃঃখে 
ছুঃধী দয়াল প্রভু কেহই নাই। কিন্তু কপাময। আজ যদি তুমি দয়া করিষা আমার 
দানখ্ মঞ্জুর কর, তবেই আমার এই নাথ--হীন জীবন সনাথ হইবে । 
আমি তখন তোমার গরবে' গরব করিষা ভঘহীন, শোকহীন, সন্তাপহীন হইয়া 
নিশ্চন্তমনে তোমার সেবায় নিধন্তব নিমুক্ত থাকিতে পারিব। বলো; বলো 
নাথ] সেদিন আমার কবে বা হবে? 


শবীঅ হুল কৃষ' গোস্বামী । 


সর 


প্রভুর সমুদ্রে পতন । 


০ ৮89 উট? 


মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ঠদেব নীলাচলে অবস্থিতি কালে যে সকল লীল। 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সমুদ্রে পতন তাহার একটা লীল।। প্রিষ 
পাঠকগণ ! সেই লীলার স্বাদ কিঞ্িহ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা? আপনাদের 
হইবে নাকি ? 

একদিন শরতের জ্যোত্স্নামধী রজনীতে প্রভু নিজগণ ঞলইয়া। উদ্যানে 
উদ্ভানে ভ্রমন করিতেছেন। একে শর কাল, তাহাতে চচন্তন্বর কিরণ, 
মনোহর উন্দ্যান আরও কতই ধনোহর রূপ ধারণ করিযাছে। উদ্যানের 
শোভ। দেখিয়া প্রভুর গেই রাস রজনীর কথা মনে পড়িল। তিনি 
রাসের শ্লোক একটি একটি করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভজ্্গণও 
তাহার ভাব বুঝিগ্না কখন কথন শ্লোক উচ্গারণ করিয়া তাহাকে শুনাইতে 
লাগিলেন) তাহার আর সুখের সীমা থাকিললন) তিনি পড়িতে পড়িতে 


১৪৮ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ ৬, সংখ্যা। 





শুনিতে শুনিতে ক্রমে ক্রমে রাস রসে বিভোর হইয়া! পড়িদ্নে। অতঃপর 
তিনি প্রেমাবেশে কখন নাচিতে লাগিলেন, কখন রাসৎলীনার অনুকরণ 
করিতে লাগিলেন, কখন ভাখোম্মাদে এদিঝেঁওদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, 
কখন ব| মৃচ্ছিত হইয়া! পড়িষা গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন । 
ক্রমে ক্রমে বাসের গ্লোক গুলি সব ঘুরাইল। অতঃপর জল কেলির 
শ্লোক আরম্ভ হইল। প্রভুর মনেও বুন্দাঝনের সেই জল €কেলির ভাব 
জাগিরা উঠিল। জল কেলির শ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি আই টোটা হইস্তৈ 
হঠাৎ সমুদ্র দ্বেখিতে পাইলেন। চন্দ্র কাণ্তিতে সমুদ্রের উচ্চছুলিত তরঙ্গ সমূহ 
যমুনার জলের হ্যায় ঝলমল করিতেছে, দেখিয়া তিনি যমুনা মনে করিয়া! বেগে 
ধাবিত হইলেন, এবং সকলের অলঙক্ষিতে যাইয়া! অমুড্রের জলে বাপ দিবা মাত্র 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাহার আর বাহ্য জ্ঞান কিছুই থাকিলনা। তর্ঙে গড়িয়। 
তিনি কখন ডুবিতে লাগিলেন, কখন বা ভামিতে লাগিলেন। তীহার 
বাহিরে তরঙ্গ, ভিতরেও তরঙ্গ । বাহিরে জমুজের বিশাল তবঙ্গ, সে রঙ্গে 
তাহার দেহ কখন ডুবিতেছে, ভিতরে প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ, সে তবঙ্গে 
তাহার মনকে ইন্দ্িয়গণের সহ ডুবাইফা রাখিয়াছে, বাহিরের তরল্গকে জানিতেও 
দিডেছে ন|। 
যমুনাতে জল কেলি গোপীগণ সঙ্গে । 
কষ্ণ করে, মহাপ্রভু ম সেই রঙগে॥ শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত। 
প্রভু তরঙ্গে পড়িয়া কোলার্কেরদিকে ডুবিতে ডুবিতে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে 
লাগিলেন । ভক্তগণ তাহার এই অবস্থা জানিতে না পাপ্রয়া নানা ভাগে বিভক্ত 
হইয়া চতুদ্দিকে তাহাকে অন্েষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । স্বরূপ গোস্বামী 
কতকগুলি ভক্ত লইয়া খজিতে খঁভিতে শেষে সমুদ্রের তীরে আসিয়া জলে 
ও স্থলে অন্বেণে কিরিতে লাগিলেন । কিস্তৃতিনি কোথায় ? ভক্তগণ কাহাকে 
অন্বেষণ করিতেছেন ? রাত্রি গত হইল, তথাপি তাহাকে পাইলেন না। , অবশেষে 
সমুদ্রের ধারে ধারে ধজিয় পূর্ব্ব দিকে অনেক দুরে আসিয়া দেখেন, এক 
জ।লিয়া হ্কদ্ধে জাল লইয়া আসিতেছে, আর হরি হরি বলিয়া কখন নাচিতেছে, 
কখন ঝাদিতেছে তাহাকে দেখিয়া স্বরূপ গৌদাই জিজ্ঞামা করিলেন, “এই 
দিকে কাহাকেও দেখিয়াছ কি? তোমার এট দশ! কেন হইল ?” জালিয়! 


মাত, ১৩১৭। ] ভক্তি । ১৪১৯ 


টা 





কহিল “কাহাকেও আমি দেখিতে পাই নাই । তবে একমরা আমার জালে 
উঠিয়াছে, দেখা” বলিতে তাহাকেই (্নখিয়াছি। বড় মতস্ত ভাবিয়া তাহাকে 
ধত্ব করিয়া উঠাইয়! ছিলাম, উঠা দেখি মংস্ত নহে একটি মৃত দেহ। মরা 
ফেধিষ৷ আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। পরে জাল খসাইতে গিয়া যেমন 
তাহার অনস্পর্শ হইয়াছে, অমনি আমাকে ভূতে ধরিয়ছে। এই দেখ, ভঙ্ষে 
এখনও আমি কীাপিতেছি, এখনও আমার চক্ষু দিয়া! জল পড়িতেছে।” এই 
বলিয়! জালিয়া কহিল, যথ! শ্রীচৈতন্য চরিানৃত-.. 
“কিবাঃরহ্ষ দৈত্য ভুত কহনে না যান 
দর্শন মাতে মনুষ্যেক্র পৈশে সেই কায়॥ 
শরীর দীঘল তার হাত পাঁ সাত। 
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত ॥ 
অস্থি সন্ধি ছুটি চণ্ করে নড় বড়ে। 
তাহ দেখি প্রাণ কার নহে বহে ধড়ে॥ 
মর! রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন। 
কভু গৌ গোঁ করে কতু দেখি অচেতন ॥? 
ধন্য জালিয়! তুমি রাশি রাশি পুণ্যের প্রভাবে স্বয়ং ভগবানকে জালে 
আবন্ধ করিয়াছ। তোমার জন্ম সার্থক। প্রভো ! তোমার এই পরযাড্ুত প্রকট 
লীলার জয় হউক। 
অতঃপর জালিয্বা কহিল, “নৃসিংহ স্মরণে আমর ভূতের ভদ্ষ থাকেনা। কিন্তু 
এই ভুত নৃসিংহ স্মরণে আমাকে দ্বিগুণ চাপিয়া ধরিতেছে। আমি এক্ষণে 
ওঝার নিকটে যাইতেছি, তোমরা আর ওদিকে যাইওন!।” 
স্বরূপ গোস্বামীর বুঝিতে বাকী থাকিলনা। তিনি কহিল্ঠো, আমি ভাল 
ওঝা, এস তোমার ভুত ছাড়াইয়া দিতেছি।” এই বলিয়া হার শ্ীহস্ত 
আলিয়ার মক্তকে অর্পণ করিলেন, ১বং তিনটি চাপড় মারিয়া কহিলেন, “আর 
ভয় করিওনা, ভূত ছাড়িয়াছে।” তাহার কথায় জালিয়া নির্ভয় হইল ।, শখ 
তিনি পুনয়ায় কহিলেন, “ভূত নহে, উনি আমাদের ভগবান শ্রীকফ্ণ- চ্তষ্থ- 
মহাপ্রভূ। তিনি প্রেমাবেশে সমুদ্রের জত্জো পড়িগ়াছেন, স্ঠাহাকে স্র্শ করিয়া 
তোমার কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হইয়াছে, তবে ভুত মনে করিয়া কিছু ভয়ও 


১৫০ ভক্তি । [৯ম বর্ষ ৬ষ সংখ্যা। 








পাইয়াই। যাহা হউক, এখন তোমার ভন্ব গেল। এখন আমাদিগকে 
দেখাইয়া দাও তিনি কোথায়?" জালিয়া কহিল, “আমি তাহাকে কতবার 
দেখিয়াছি, তিনি কেন এমন হইবেন ? এ যে শত্যস্ত বিকৃত আকার ।" স্বরূপ 
কহিলেন, “তিনিই বটেন, প্রেমে তাহার এইরূপই হয়। চল, এখন আমা* 
দিগকে দেখাইয়া দাও।” অতঃপর জালিয়া “শিয়। প্রভুকে দেখাইয়৷ দিল। 
তাহার দেখিলেন-- 


"ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সবকায়। 

লে শ্বেত তন্ত বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 

অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চন লটকায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামুত। 

ভক্তগণ প্রভুকে উঠাইয়! আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিঠুতেই পাবিলেন 

না, অগ্বত্যা সেই খানেই তাহার আদ কৌপীন ছাড়াইয়া দিয়া শুফ একথানি 
পরাইয়! দিলেন, এবং বালুকা ছাড়াইয়1 বহির্ধাসের উপরে শোয়াইয়া রাখিলেন। 
অতঃপর সকলে তীাহাষ় কর্ণে উচ্চ করিয়া কৃষনাম শুনাইতে লাগিলেন, 
অনেকক্ষণ পরে তিনি নাম শুনিয়া ভস্কার করিয়া উঠিয়া বদিলেন। উঠিবামাত্র 
তাহার দেহ পুর্পের ন্যায় হইল। তিনি বপিয়। অন্ধ বাহা দশায় প্রলাপ 
বাক্য বলিলেন। তিনি কহিলেন, 

“কালিন্দী দেখিয়। আমি গেলাম বৃন্দাবন। 

দেখি জল ক্রীড়া করে শ্রজেন্্র নন্দন ॥% 

রাধিকাদি গে!পীগণ সঙ্গে এক মেলি। 

যমুনার জলে মহারম্ধে করে কেলি & 

তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে । 

এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥” ভমচৈতন্য চরিতামৃত। 

এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণের সহিত গোপীণণের অপুর্ব জঙ্গ কেলি বর্ণনা 
করিলেন। তাহার পরে ধন্য ভোজনের কথ! বলিয়া শেষে কহিলেন, 
কহে কৈল মন্দিরে শয়ন 
কেহ ধরে ব্যজন, কেহৎপাদ্‌ সম্বাহন, 
কেহ করায় তান্ব,ল ভক্ষণ 


মাত, ১৩১৭ |] ভক্তি 1 ১৫৩ 





রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা) 
ফেখি আম্মার হুখী হল মন ॥ 


জ্ীবৈষ্ব চরণ দাস। 


শিবরাম। 


০০ 


(৩ 9) 

সোণামুখীর কবি শিবরামকে জানেন না অথবা তাহার নাম শুনেন নাই, 
সোণামুখীর মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্য। অতি কম। তাহার উপর অনেকের 
অনুরাগ ও ভালবাম৷ দেখিতে পাই । তাহার কবিতা. গান প্রকাশিত হইতেছে 
দেখিয়া অনেকেই তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ কি? তাহার রচিত গান কবিতায়.রস, 
ভাব ও সৌন্দর্যের অভাব নাই, অতএব অন্থান্ত পাঠকেরও অতৃপ্তির 
কারণ মাই। 

শিবরামের উতকৃষ্টতর গানের পরিচয় দিতে আমরা গতবারে প্রতিশ্রুত 
ছিলাম অগ্য সেই প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা করা যাইতেছে । “কৃষ্ণ প্রেম 
সুনিন্মুল যেন শুদ্ধ গঙ্গা জল 7" বঙ্গদেশে যিনিই কবির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, 
তিনিই এই কষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এ বিশুদ্ধ 
প্রেমের খমালোচনা না করিলে কবিতার যেন অপূর্ণতা থাকিয়া খরীয়। কৰি 
শিবরামও তাই আনন্দে মাতিয়া রাধাকৃঞ্ণের অপূর্ব প্রেম প্রসঙ্গেক্মনপ্রাণ ঢা 
দিয়াদিলেন। 


শ্যামের বাশীর কি মোহিনী শক্তি। বাধাকুল কলদ্ষিনী এই বংশীর [রৰে। 
গোপাজনাগণের গৃহ কার্যে বিশ্বাগের কারণ, এই বংশী ঠ্বনি। গাধা নামে 
সাধা" এই বাশীর গান নানা কবি*নানা ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কৰি 


১৫২ ভক্তি । [১ম বর্ধ ৬ সৎখ্য|। 





বলিতেছেন ““বাশীরে আর বেজোন! বারে বারে করি মানা,” কেহ বলিতেছইন 


"আর কি সময় নহি রসময় বাজাতে মোহস বাশী" আর আমাদের কবি 
শিলিরাম কি বলিতেছেন শুনুন ১. 


“বাশীরে এই ভেবেছিলি। অকলগ্ক রাধার কুলে কলঙ্ক রটায়ে দিলি ॥ 
সরলে জন্মিয়ে ব'শখ, অন্তরে গরল রাশি, ক'রে ন্মামার মন উদাস, পরের দাসী 
ক'রে দিলি॥১ এই আনন্দ বৃন্দাবন, সকলের আনন্দ মনে, আমি কুটালের 
গঞ্জনে ভেবে ভেবে হ'লাম কালি ॥২1 বুষভানু বাজার কন্তে, কলক্িনী তাবি 
জন্যে, শিবরাম কষ রুন্দাবণ্যে, আমার বিপক্ষ হল ॥৩।” 

ব্রজপুরের কালশশী মথুরার দণ্ডধারী রাজা হইয়াছেন। বামে বুজা রাসী- 
রপে শোভা পাইতেছেন। কিন্তু %্ গত প্রাণ। ব।ধার কথ।,'ম্নেহমষী জননীর 
কথা উচ্ছামময়ী যমুনার কথা, তিনি কি ভুলিতে পারেন ? ভাই, ছুতী আসিলে 
রাধারমণ কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন £-- 

“বল দুতী সে শ্রীমতি আছে কেমন ? আমি দিবা রাতি ছুঃখমতি তাহারি 
কারণ ॥ কেমন আছে ব্রজভুমি, যথায় ধুলা খে! কেন্তাম আমি, সে যমুনা 
তরঙ্জিনী, মধুর বৃন্দাবন ৭ নীপ তরু কেমন আছে, দাঁড়াইতাম যার কাছে, ম। 
যশোদ] পিতানন্দ ষত রাথালগণ ॥ কেমন আছে ভ্রজ নারী, কেমন আছে 
সুকুমার শিবরাম কয় আহা মরি ধেনু বসগণ ॥ 

উত্তরে ছুতী কি বলিতেছেন, শুনুন ৮-- 

"সেই রাইয়ের কথা, তুমি ধখ। কি শুধাও হে গ্যাম। সে ওষ্টাগত প্রাণ মার 
প্রিহ্বায় তোমার নাম ॥ শ্মশান হ'ল ব্রজপুরী, জীবমূত শুজনারী, ধশোমতি 
নন্দ অন্ধ ওহে গুণধাম॥ ধুণার় পড়ে কমলিণী, দশম দশ| গত ধনী, বাঁচে 
না সে বিরহিনী কহে শিব রাম ॥" 

এভাবময়ী রাধা, প্রেমের ভাবে বিভোরা। সম্মুখে প্রেমের বস্তুকে দেখিয়া 
চিনিতে পারিতেছেন না, অগ্রভাঙে ও কি? নবজলধর, লা, নবজলধর-শ্ঠাম 
ভ্রম বশে রাঁধা, বড়াইকে কি জিজ্ঞাস! করিতেছেন দেখুন ২. 

“তরূতলে এই কিপো বড়াই। বুঝি নেমেছে ওই জলধর, দেখে মনে শস্ক। 
পাই॥ ওই যে ইত্্ধনু তায়, দেখ বিজোরণী খেলায়, বকপাতি কিষা তাহে 


শোভা কব কার, কিবা গর়জয়ে সঘনেতে চল নাগো ফিরে যাই ॥ 
ক্রমশঃ দীন রসিক লাল দে। 


মাঘ,১৩১৭। ] ভক্তি ১৫৩ 


সংপ্রমঙ্গ | 


ও সিন 
ক 091১ ৩০০ উর 


| পুর্ব প্রকাশিতের পর। ] 


চ।ঃ তুমি যে পরোক্ক ও অপরোক্ষ জ্ঞানের কথা বদিলে, উহ। কি প্রকার ৯ 

র। শ্রবণ বা অধ্যয়নের ছারা যে জ্ঞান হয় তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে, 
পরে সেই জ্ঞানানুযায়ি কাধ্য করিয়া উহার অস্তনিহিত সত্যকে অনুভব করার 
নাম বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান। রেলের টিকিট কিনিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে 
যেষন গমাস্থানে য।ওয়া যায় না, অধিকস্ত অর্থ নষ্ট ও মন কষ্ট হয়, সেইরূপ পরোক্ষ 
জ্ঞান অর্জন করিতথা সাধন পথে অগ্রসর না হইলে ফেবল শক্তিক্ষয় ও অশান্তি বৃদ্ধির 
কারণ হয় মাত্র, হুতরাং ইহা অজ্ঞানের অপেক্ষা অনিষ্টকর জানিবে। বাইবেলে 
আছে “71161566617 01151) ৪70 005 50116 21560 1706” অর্থাৎ কেবল 
শাস্ত্রের বাক্যগুলি জানিক্বা' জ্ঞানাভিমানি হইলে অশীস্তিময় মৃত্যুর পথ, ও 
বাক্যের ভাব লইফ্সা' তদনুযান্ি কাধ্য করিল শান্তিময় জীবনের পথ সুগম হয়। 
ফলতঃ সাধনের দ্বার! শাঙ্টে ৮ গলা ভেস্তে জানিস করিয়া লিজ 
করিতে না পারিলে অপরোক্ষ ০১752 ১৯০০5 খা যৃষ্ম না প্র ধন 
নাড়াচাড়া করার ম্যায় কেবল পরিশ্রম সার হর দা ₹*- লাটির উপরে 
ফেলিয়া রাখিলে যেমন ক্রমে উহা! শুষ্ক হইয়া কীটাদির আলযে পরিণত হয়। 
কিন্ত রোপন করিলে উহ1 শিকড়ের দ্বারা মৃত্তিকার রস আকর্ষণ পূর্বক ক্রমে 
ফল-ফুলে সুশোভিত হয়, সেইক্সপ মনকে কেবল শাস্ত্রের শ্লোক গুলির উপর ফেলিয়া 
রাধিলে বুথা অভিমানের তাপে উহ] অস্তঃসারহীন হইয়। ত্রিতাপেরঈমালয় হয় ; 
কিন্তু সাধনের দ্বারা মনকে শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইলে স্টে জ্ঞান-শিকডের 
দ্বারা উহার ভাব-রস আকর্ষন পূর্বক শক্তি সম্পন্ন হইয়া ক্রমে ভক্তি-বিশ্বাসাদি 
আধ্যাত্মিক ফলফুলে হুশোভিত হয় জানিবে। 

ভাই! মুলাবান দ্রব্য যেমন সিন্দুকাি আবরণের মধ্যে রক্ষিত থাকে এবং 
&ঁ ছুব্য পাইতে হইলে চাবীর দ্বারা আবরণ খুলিবার অ বক হয়) সেইরূপ 


শ্-রূপ আবরণের মধ্যে শাস্ত্রের ভাব-সম্পতি আর্বরিত থাকে, সাধন-রূপ ভ্রীবীর 
চ 





১৫৪ ভক্তি । | ৯ম বর্ষ--৬ষঠ, সংখ্যা । 
১১১১১১১১১20 
ঘ্বারা আবরণ উন্মোচিত না হইলে উহ] লাভ করা যায় না, অথবা নারিকেলের 
শশাস জল খাইতে হইলে যেমন অস্ত্রের দ্বার উর ছোব.ড়া খুলিতে হয়, সেইরূপ 
শাস্ম নিহিত ভাবরস আম্মা করিতে হইলে সাধনের ম্বারা উহা'র শব্দাবরণ ভেদ 
কর। আবশ্ঠাক। 

চ। বুঝিলাম যে প্রকুত ও অভ্রান্ত স'ধন, জ্ঞান লাভের পরে আরম্ত হয়, 
কিন্ত ভান ত প্রথমেই লাভ হয় না অতএব অজ্ঞান অবস্থায় কিরূপ সাধন 
আবঃ ক ? 

র. আগুন হ্বানিতে হইলে প্রথমে পাখার দ্বারা বাতাস করিতে হয়, কিন্ত 
এ অগ্নি প্রবল হইলে যেমন উহা আপনা হইতে বাযুরে আকর্ষণ করিয়া 
পরিবহিত হর, সেইরূপ জ্ঞান লাভের জন্ত প্রথমত; অহঙ্কারের দ্বার! বৈধীকর্মন 
কগিয। ভগবদৃক্ষপার আবাহন করা আব্শাক, পরে জ্ঞান লাভ হইলে তাহার 
কপাশক্তি পরা-ভক্তিবপে এ জ্ঞানকে বাগমার্গে--পুর্ণতার অভিমুখে চালনা করিয়া 
ক্রমে চৈতন্তে পরিণত করিয়া দেয়। 

ভাই! বাঘু সর্বব্যাপী হইলেও অগ্রিকে উদ্দীপিত করিবার জন্ 
যেমন স্থান বিশেষে পাখার চালনা করিয়া উহার স্কুরণ করিতে হয, সেইরূপ 
ল্নীভগবানের কৃপা সর্বব্যাপী হইলেও সাহার মোকষপ্রদ বিশেষ কুপা লাভ করিতে 
হইলে প্রথচ্তঃ অহঙ্কারের দ্বারা ব্যাকুল ভাবে হৈতুকী ভক্তিযুক্ত সার্তিক করব 
করা আবশ্যক। কোন বিশেষ,স্বার্থ-সিদ্ধির হেতুতে শ্রীভগবানকে ভক্তি করাকে 
'হৈতুকী ভক্তি বলে, শ্যুল ও হুক্কষ ভেদে ইহার দুইটা স্তর, পার্থিব সম্পদদাদির 
হেতু থাকিলে স্থূল ও জ্ঞান বিশ্বাসাদি পাঁরমার্থিক সম্পদ লাভের হেতু থাকিলে 
হৃক্ষম শবক্ঠচ্য 'হয়) ফলে ন্ুল-স্র ছাড়াইয়া এই ভক্তি হৃষ্-স্তরে পৌছিলে 
তবে সংশয় ধূমকে অপসারিত ক্রিয়া জ্ঞানাগ্ি গ্রজ্জলিত হয়, অগ্রির পরিমান 
বৃদ্ধির সহিত যেমন তদ্বারা আকর্ষিত বাহুর পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অগ্নি 
অধিকতর প্রজ্জুলিত হয়, সেইরূপ সুক্ষ হৈতুকী ভক্তির দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ 
হইবে উহা ভগবলাভের উপায় স্বরূপ পরা-ভক্তিকে আকর্ষণ করেও তদ্বারা 
পরিবর্দিত ও শুদ্ধ হইয়া ক্রমে পূর্ণতা লাতৎকরে ; এবং এই জঙ্তই ব্যাসদেব 
বলিয়াছেন *--"ভক্তিযোগেন বিজ্ঞানং সম্যক শুভ্র প্রকাশতে" ফলে জ্ঞান শুদ্ধ 
ও পূর্ণ হইলেই চৈতঠে পরিণত হয় দানিও। 
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ভাই! অগ্থি জালিবর জন্ত পাখার বাতাস করিবার সময় যেমন হস্ত চালন! 
ও ধুমোদগার জনিত ক্লেশ সহা করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানোদ্মেষের পুর্বে 
অহঙ্গারে রজ-স্তমের মলিনতা৷ থাকায় এই সময়ে একটু কষ্ট সহা করিতে হয়, তবে 
সাধকের তীব্রতা থাকিলে গুণ্ঠ ধনের জন্য মৃত্তিকা খননের স্তায় তিমি এই 
কষ্টের মধ্যেও ভবিষ্যং সুখের মোহিনী-মুর্তি দেখিতে পান, ফলে ইহা আগ্রে 
বিষমিব হইলেও পরিণামে অমৃত্রুপেম হইস্বা নিত্যানন্ৰ লানের কারণ হয় জানিও, 
“সর্ধারভ্তাহি দোষেন ধুমেনাগি রিবারৃতাঃ” এই ভগবদ্বাক্যটি শ্ারণ রাধিও। 

মলিন অহংকারের সংঅবে জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় মন সীমা বিশেষে আবদ্ধ 
থাকিয়া ছুংখ পায়, কিনব জ্বানোদদে অহ্ঙ্গর পরিশুদ্ধ হওয়ায় যখন মন্‌ 
মুজজতাবে নির্বিশেষ-লক্ষ্যে_স্বকূপের-অভিগুখে ধাবমান হয় তখন পরা-ভক্তির 
আবির্বে জ্ঞান পুর্ণতা লাভ করিয়া চৈতন্তরপে এই গতি বাযোগ অব্যাহত 
রাখে, এই সময়ে অহঙ্কার চৈতন্ত শির যন্গ স্বরূপে পরিণত হওয়ায় বৈধাবৈধ 
কণ্ম কিছুই থাকে না) অনুবাগ ও ভাবের দ্বারা সাধনাদি কর্ম সম্পন্ন হওয়াস্ 
হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি স্থাধী হয়৷ 

চ।. তাহা হইলে সাধনের প্রথমাবস্থায় কি কেনল জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়া 
অগ্রসর হইতে হইবে £ 

র। লক্ষ্য না বলিয়া উপলক্ষ্য বলিলেই ভাল হয়, কেননা কেবল জ্ঞানই 
যাহার লক্ষ্য তাহার জ্ঞানে বদ্ধ হইয়া অধঃপতিত হইবার ভয় থাকে, কিন্ত 
তগবল্ক্ষ্য স্থির বাখিযা জ্ঞানকে উপলক্ষ করিলে সে ভয় থাকে না; মনেকর 
বিদ্তাশিক্ষা করিরা ধনী হইবার জন্ত তুমি বিলাত যাইতেছে, এখানে বিলাত যাওষা 
উপলক্ষ্য, বিহ্ঠ। শিক্ষা লক্ষ্য ও ধনী হওয়। ঘেই লক্ষ্যের অবশ্যন্তাবী ফল । 
অতএব ফল লাভ করিঝর জন্য তোমাকে প্রথমতঃ উপলক্ষ অভিমুখে অগ্রসর 
হইতে হইবে ও পরে লক্ষ্য আশ্রত় করিয়া ফল লাত করিতে হইনে, কি যদি তুমি 
বিলাত ঘাওয়! রূপ উপলক্ষ্র্কেই লক্ষ্য বলিয়া মনে কর অর্থাৎ বিলাক্ধ গেলেই বড় 
লোক হইব ভাবিয়া অতি কষ্টে জাঙ্তাজ ভাড়া ও কিছুদিনের খোরাক যাত্র সংগ্রহ 
করিয়া বিঙ্গাত যাও, তাহা হইলে যেষন ধনী হওয়! দুরে থাকুক, বরং শীঘ্রই 
দারিদ্র-যন্ত্রনাকে পূর্ণরূপে আহ্বান করা হয় মাত্র, সেইরূপ কেবল জ্ঞান্নকেই 
লক্ষ্য মনে করিলে সাধক দ্তানঞ্চুমিকে শক্তি সনানাপিপনী মোহে আবন্ধ হইয়া 
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পড়ে, ও পরিণামে অভিমানের দ্বারা অভিভূত হইয়া অবিদ্যার নিমনস্তরে 
অধঃপতিত হয়! কিন্তু যিনি নিত্যানন্দ ফল লাভ করিবার জন্য তগবল্ক্ষ্য স্থির 
রাখিয়! জ্ঞানের পথে অগ্রসর হন, তীহাঁর স্ল্গে ভগবদ্‌ কপার চাপা থাকায় 
জ্ঞান তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, বরং আপন ভাগুার-স্থিত বিবেক 
'বৈরাগ্যাদি অমূল্য রত্ব সকলে ভূষিত করিস তাহাকে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইবার 
সাহায্য করে জানিও। 

ভাই! অন্নাদি যেমন পাক করিয়া আহার না করিলে তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ 
হয় না, বরৎ অজীর্ণাদি রোগে আক্রান্ত হইয্বা অসুস্থ চইতে হয়, সেইরূপ সাধনার 
ছার! জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ করিয়া চৈতন্যে পরিণত করিতে না পারিলে, ভাবের 
ক্রিয়া স্থায়ী বা যোগন্সিদ্ধি হয় না, বরং অভিমানাদি রোগের আবিরাবে মন 
অনুষ্থ হয়। জলাশয়ে বারি থাকিলেও যেমন বাধুর সংযোগ' ভিন্ন তরঙ্গ উখিত 
হয় না, সেইরপ প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে ভগবগ্ভাব থাকিলেও শুদ্ধ জ্বানের 
সংযোগ ভিন্ন ভাহার বিকাশ ও ক্রিয়া হয় না। 

উল্লগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অতএব সাধনের দ্বারা এই সচ্চিদানন্দ ভাবে 
ভঙ্গিত লা রহিত বত এ করা যায় না। সতে-অস্তিত্ব, চিতে*ভাতি ও 
আনন্দে-প্রিয় বোধ হয, ও" -3 অংসঙ্গাদির দ্বার। আ্রীভগবানের অস্তিত্ব, 
সর্ধব্যাপিত্ব ও সর্দশক্তিমন্্া জ্দঘঙ্গম হইলে জ্ঞানোদয় হয়, পরে সাধনার 
দ্বারা এই জ্ঞান শুদ্ধ হইলে হৃদয়ে চিৎ শক্তির বিকাশ হওয়ায় সাধক ভাতি-- 
অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে তাহার প্রকাশ উপলব্ধি করেন, এই সময়ে মায়া জনিত 
ভ্রম-জ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় তিনি শ্রীভগবানকেই একমাত্র প্রিপন বোধে অনুরাগের 
আকর্ষণে সেই আনন্দের উৎসাভিমুখে ধাবমান হন এবং প্রতি পদক্ষেপে 
আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি দ্রুতবেগে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হ্ইয়। কতার্থ 
হন্‌। অব প্রথমে সৎ, মধ্যে চিৎ ও শেষ আনন্দ । ফলে অনুলোম বা বিলোম 
ঘ পথ দিয়াইৎসাথক অগ্রসর হউক না! কেন, মধ্যে চি বা শুদ্ধাজ্ঞান সংযুক্ত 
ন] থাকিলে এই ত্রিতাবের সমাবেশ ও সিদ্ধি লাত হয় না জানিও। 

ভাই! প্রথমতঃ শাস্ত্র অধ্যয়নাদি কর্ন জ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় ও জ্ঞান 
লার্ডের পর শাস্ত্র অধ্যয়নাদ্ি করা কেবল সেই প্রিয় হইতেও প্রিষ্ব বসকে লাভ 
করিবারও আনন্দময় পথে অগ্রগর হইবার জন্য। গাড়ি করিয়া অগ্রসর হওয়ার মত 
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এই সময়ের সাধনায় ক্রেশ নাই, বর শান্ত নিহিত ভাব রসের আত্বাদ পাওয়ায় 
হৃদয় আনন্দের তোতে প্লাবিত হইতেথাকে, এবং এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন +- 





ইতি গুহাতমঃ শান মিদমুক্তং ময়ান 
এতত্ব দ্ধা বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃত কৃত্যশ্চ ভারত । 

অর্থা২ হে ভারত ! এই ধেঁ শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব মকল তোমাকে বলিলাম, 
বুদ্ধিমান্‌ অর্থাৎ জ্ঞানী বক্তিগণ ইহা অবগত হুইয়! কৃতার্থ হইবেন। 


ক্রেমশঃ 
শ্রীহরেন্দ নাথ মুখোপাধ্যায় 


কহ 


প্রেমের উচ্ছ্ীস। 


বির 0 (০ ৫০০০০ 


| মহার্ণব নীরে বটপত্র স্থায়ী শিশুরূপী 
শ্ীভগবানের চিত্র পট সন্দর্শনে লিখিত ] 


(গীতিক।) 


একবার হের রে নযন। 
মহার্ণব নীরে বটপত্র পরে, শিশুন্ধপী হরি-_ 
কারেছে শয়ন ॥ 
যুরি কি নেহারি শৈশব মৃরতি ! 
চৌদিকে ঝলকে সুর্ূপের ভাতি, 
হেরি জাঁগৈ হুদে অপরূপ ল্লীতি, 
বিমোহিত হয় মম প্রাণ মন। 
শ্যাম অঙ্গে ওই শোতা কি হন্দর। 
লোহিত অপাঙ কিবা বিশ্বাধর, 
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কন্ু গ্রীবা আর নাশ! মনোহর, 
বদনেতে হান্ত নয়ন রঞ্জন ॥ 

কি শোতন তুরু কর্ণ স্বিস্তুত, 

কি গভীর নাতি অতি হুশোর্ধভিত। 

বদন মগ্ুডলে প্রতিভা স্ফ.রিত, 
মার্কে্ড ধষির হলোঁলরধন॥ 

বিশাল উরস কিবা স্থবলিত, 

মুণাল সুভুজ কিবা সুগগিত। 

নাভি কঠ দেশ ভ্রিবলী অস্ষিত. 
কি চাচর কেশ মানস মোহন ॥ 

প্ুকতার মালা বিরাজিছে গলে, 

বলয় শেভিছে শ্ীকর যুগলে, 

কটাতে কিস্কিণী মরে উজলে, 
পৃষ্টেতে ছুলিছে পু শ।বরণ ॥ 

কণেতে কুগুল হয় আন্দোলিত, 

শ্রীপদে মুকুর হয় মুখরিত, 

শিরোদেশে কিব। চূড়া বিমণ্ডিত, 
ভালেতে শোভিছে তিলক মোহন ॥ 

হে'রে আখি অন্য দিকে নাহি চায়, 

মনে হয় সাধ ধরি এ হিয়ার, 

গ্রতি-অন্গ-সিক্ত লাবণ্য ধারায়, 
অনিমিষে সুধু করে দরশন ॥ 

আহ মরি মরি! কার এ ছুলাল! 

বিশুক্ষ জুদয় হ'ল যে রসাল, 

মধুর ফিলনে হ'ল লালে লীল, 

_. মুখপদ্ধে পাদপদ্ব সুশোতন। 
বদন কমলে চরণ কষগ, 
সেজেছে সেজেছে সৈজেছ্েঁরে ভাল, 
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রাঙ্গা পা ছু'্খা্ির গৌরব কেবল__ 
বাড়াতে বুঝিব! এভাব ধারণ 
পাদপথ্য হ'তে বহে সুধাধারা, 
বিন্দু পালে যার ভক্ত মাতোঘারা, 
(এ ভাব) বুঝিতে না পারি হই আত্মহারা, 
দূর হ'তে পাপী করি নিরীক্ষণ । 
মায়া শিশুরূপে স্বয়ং ভগবান, 
পুরাতে আসিলে ভক্ত মনস্কাম, 
দেখায়ে অপুব্ব মূরতি হুঠাম, 
করিলে নবীন ভাবের স্ফ,রণ। 
চিত্রপটে হেরি' এ চিত্ত ফলকে-__ 
গাথিয়া রাখিনু বিপুল পুলকে, 
কু যেন আর সংসার কুহকে, 
নাহি ভুলি ওই রাতুল চরণ। 


দীন আীরসিকলাল দে। 


প্রাণের গে রা? 


সপ 00. পট 


( চিত্র পটে ) 


(৯) 
সেই কি আমার, প্রাণেরই গোরা, 
... দাড়িয়ে রয়েছে ওই! 
মধ, মবি কিবা, “মধুর মুরতি, 
জগতে তুলনা কই? 


ভক্তি । [ ৯ম বর্ধ-_-৬৮, সংখ্যা । 





উপমা নাহিরে, কধিত সে সোপা, 

মেখের বিজুর, ন হয় তুলন।, 

চম্পকের দাম, নব গোরচন!, 
নহে গোরারূপ সই! 

মরি মরি কিবা, * মধুর সুরতি, 
জগতে তুলনা কই? 

(২) 

রাতুজ চরণে, এসোণার নুপুর, 
আহা মরি কিবা শোভা । 

দ্বাত্রিংশ চিন্‌, তাহাতে বিরাজে। 
জগজ্'ন মনোলোভা ॥ 

কটি ভটে বেড়া, সোণার ঘুঁ ঘুর, 

বাজিতেছে কিবা, মধুর মধুর, 

কোটি কাম জিনি, সুন্দর মুরতি। 
জগতে তুলন। কই ? 

সেই কি আমার, প্রাণেরই গোরা, 
দাড়ায়ে রয়েছে ওই ॥ 

(৩) 

আজামুলম্িত, সুবলিত বাহ, 
তাহাতে সোণার বালা । 

নখোপবে যেন, কোটি শশধর, 
জগত করিছে আলা ॥ 

মুকুতার মালা, ছুলিতেছে গলে, 

সোণার কুল, শ্রবণ যুগলে, 

মরি মরি কিবাঃ মধুর মুরতি। 
জগতে তুলনা কই? 

সেই কি আমার, প্রণেরই গোরা, 


দাড়ায়ে রয়েছে ওই ॥ 
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স্পশ্ণ এ সার, 





(% ) 

মাথার ৬পর১ চাচর চিকুর, 
মালতিব মালা তায়। 

শ্ীমুধ-মগ্ডলে, অলক। তিলকা।, 
মর কত শোভ। পায় 

নহনে বহিছে, প্রেমেরুহ ধাব।, 

লাচিছে কানিছে, পালের পা, 

সেই কি আমার, প্রাণেরই গোরা, 
দাড়াষে বীষেছে ওই | 

মরি মরি কিবা, প্রেমের দুরতি। 
জগতে ভুলন। কই ? 

৬8৫ ) 

ক আছে দয়াল, গোরাটত!দ স্ম। 
ব্শি হবি হবি বোল । 

যাচিনা যাচিয়, প্রেম বিলাইষ|। 
আচগুালে দেয় কোল 

কিছু নাই তীর, মান অভিন্ন, 

সন্লেদে গোরা, করে সম জান, 

সেই কি আমার, প্রাণের প্রতিণা, 
দাড়াযে রয়েছে ওই | 

এমন গোরার, কি দিব উপমা 


জগত তুলন| কই ॥ 


দ্রীন__্রীবিযপদ্র দে। 
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শ্ীরফ্ণের প্রতি গোপীগণ। 


৩ ডি 


১) 
কে বলে তোমায় অনাধশরণ--. 
পতিত পাবন, করুণাময় । 
শুনিয়া তোষার নিঠুর ঘচন, 
হঃখেতে হৃদয় ফাটিয়া যায় ॥ 
(২) 
সর্ধ-ধর্্ম ত্জি এসেছি কাননে, 
রাঙ্গা! পা হ'খানি পুজার আশে । 
বাঞ্থাকলতক হইয়ে কেমনে, 
বলিলে ফিরিয়া ধাইতে বাসে ॥ 
ত৩) 
ভুবলমোহন রূপেতে তোমার, 
আর কুলনাশা ধাশীর হ্বরে । 
করেছে হরণ মানস মোদের, 
কেমনে ফিরিয়া যাইব শ্বরে ৪ 
€৪) 
হুদয়ে জঙ্সিছে মদন অনল, 
শুনিয়ে তোঁষার মধুর গান। 
অধর অমৃত করিয়ে সেচন, 
ভুড়া মোদের তাপিত প্রাণ ॥ 


(৫) 
হুষমাক্ধ খনি রাঙা প1 ছু'খানি, 
হেপ্সেছি যে দিস এ বৃন্দাষসে। 


মাহ, ১৬১৭] 


তক্তি 1 ১৩৩ 


সেই দিন হ'তে গৃহবাস হি ! 
মাগ-পাশ প্রা লার্সিছে মনে ॥ 
(৬) 
এভব লংসার কলি অদার, 
পতি হত বঞ্জু ছু:খের হেতু । 
কমলা সেবিত ও ছু'টী চরণ, 
হস্তরু ভবান্ধি পারের সেতু ॥ 
(৭) 
যে চরণ লাগি শিব ব্রহ্মা আদি, 
দেখ বৃন্দ সদ ধ্যান-নিরত | 
সেই পদযুগ পাইয়ে সম্মুখে, 
“বানলে জাতি বনক্ছে সাধ 
(৮) 
গোলোক ত্যজিয়ে এসেছ ব্রজেতে, 
ব্রজজন-ছুঃথ করিতে নাশ । 
মোরা ব্রঞ্বাল! তোমারি আশ্রিত, 
কেন না পুরাবে যোদের আশ 1 
(৯) 
করুণ! করছে করুণ! সাগর, 
স্থান দ1ও তব রাতুল পদে। 
দ্রাসখ ভাবে মোরা সেবি, ও চরণ, 


বৰ ডুবি সর্ধ আনন্দ হদে॥ 


দীন-_ভ্রীশশিভৃষপ সরকায়। 
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ঈাডাইযা ঈ'ড়াইঘ। যখন বমিবার ইচ্ছা! হয়, তখন যেমন বসিবার স্থানট! 
দেখিবার জহ্য একট চঞ্চল হইতে হষ, সেইনপ মানুষ সংসারের ঝন্ঝ।টের 
মধ্যে মনটাকে খুব খাটাইয়া একবার স্তস্তিত ₹ইয়৷ স্ববণ করে-_বুঝিবা সবট। উপ্টা 
হইয়া গেছে, জীবনের আগাগোড়া সমস্ত ভুল করিয়া যেলিয়াছি। এখন তাহার 
সঞ্ল গতিতবাধ করিষা জীবনটাকে একটু সুস্থিব করিবার জোগাড় দেখি। 
কিন্ত কেমন কবিঘা এই শনিটকু লাভ কবা যায়, কি কবিলে মন্ট। বেশ 
হাত প। ছডাইয়া নিশক্ষোচে আরাম লাভ কবে, তাব অন্বসক্ষান করিতে 
মান্ষের যে অশগ্ত আসে, তাহ] দিন দিন প্বভাবে গঠিত হইযা উঠে। তাই 
যতদিন আম্বা জীবনের কজটঁপি অভ্যামের বশে উদ্দিপ্ন চিন্তে গোোজামিল 
দিতে থাকি, ততধিনই আ'মাদের নিবদ্দেশ যাত্রার কারণ জিজ্ঞাস! করিয়। 
মনকে আদে ব্যতিব্যস্ত করিতে ইচ্ছ। করি না। একটী ভগ্মোন্মুখ গাড়ী না 
হয় দড়ি দিষা কাধিয়া এক ত্রে'শ কোণ ক্রমে চালাইলাম কিন্তু তাহার চাকা 
ব!রন্বার খুলিতে থাকিলে, হয তাহাকে ত্যাগ করিতে হয, নতুবা ধুলাষ কাদায় 
তাহুক্কে ভারক্মকপ স্ষন্ধে আশ্রষ দিযা পথেব ছাসি তামামা কুড়াইয়া লাহিত 
হইয়৷ ঘরে ফিরিতে হয়। 
এই যে ?গনশীল জগ ইহার চারিদিকে যা কিছু দেখিতে পা? তাহার 
মধ্যে মানুষেষ জীবন বেশী গতিশীল দেখিতে পাইবে । এই যে মহান্‌ 
ষ্ি-সমুদ নব অভ্যুদয় ও প্রলয়ের উংম্ কুলাইয়া অনন্ত মদে সঙ্গে সঙ্গে 
একটা আসান বরিয়া ছুটিরাছে, তাহার মধ্যে যতটুকু, চেতনাব বিকাশ আছে 
ততটুই বেশী চঞ্চল এবং বেশী স্বাধীনতার €তেজে আপনাকে রোধ করিয়া 
রাখিতে ন| পারিয। বহু হইতে বহুতর হুইয়া ফাইতেছে। যাহা সরল তাহা 
জটাল হই পড়িতেছে এবং স্থুল হইতে শুক্ম অঠিহিক্ষ অবস্থার পরিষ্কুটন 
হইাতেছে। মানুষ নাধি স্থষ্টির উচ্চতম নিকাশ তাই মানুষের শরীর এব মন 
উদ্ভষেন্ট্‌ যে প্রকার চাঞ্চল্য ,ও শক্তির বিকাশ হইচ্চেছে তেমন 'আর অন্ক কোন 
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জীবেই পরিলক্ষিত হয়না। তাই মানুষ শারীরিক দুঃখ নিবারণের জন্ত ধত- 
দুর পারে চেই্টা করিতেছে কিন্তু তাহ্াচ্তেই সকল অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া 
থাকিতে না গারিয়! মানসিক &বং আত্মার (আখিভৌতিক ও আধিদৈবিক) 
সন্ধ প্রকার দুঃখ নিবারণের জন্ত পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। 
আমরা শৈশবে, যৌবনে বেশ ছোট খাট সুখের কোপে অন্ধ নিমিলিত নেত্ে 
বিশ্রাহ লাতের চেষ্টা করি মাত্র, কিন্ত জীবনের একদিন প্রতি দিবসের 
অভ্যস্ত ছেট আমোদ আহুলাদদ মেলা মেশ!,লস্তেগ প্রভৃতি সকলটাই যেন 
ফাকা ফশকা মনে হয়? সকল জিনিষের যেমন একটা শেষ আছে 
দেখিতে পাই, তেম নি,.নিজেরও একটা শেষ আছে, মনে পড়ে, ও সেই শেষটা 
কেমন ধার! জানিতে যে কৌতুহল হঘ তাহার সান্তনা! করিতে গিয়া 
আমব! অনেক কথ। অদ্দাতসারে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেপি। | 
ডাই অসমাপ্ত গৃহ কার্যের ভাবনা গুলি তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিতে তাবিতে 
যখন পবিপামাক্রিই কপোলে হস্ত রাখিয়া হ্দ্ব আকাশের শুম্ঠ পানে চাহিন! 
বিচার করি তখন হয়ত একবার মনে হয ছি। ছি! করিতেছি কি? এত প্রশস্ত 
আকাশ এমন উদার পৃথিবী এই উন্বল আলোকের ভিতর আমার এই যে 
অন্পপরিসর মনের অন্ধকার এটুকু লইয়া আমার কি হইবে এ টুকু অদ্ধকার 
লইয়া আমর বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। তখন আলন্ত ভরা মন্থর প্রাণে 
অন্তাপের বঝাস্কীরে করব লেখায় বলিতে থাকি। 
গ্যাটে বসে আছি আনমনা, 
যেতেছে বহিয়া স্থসময়, 
এ বাতাসে তরী ভাসাবনা, 
তোঁম| পানে যদ্দি নাহি স্বয়। 
মবিন যায ওগো দিন যায় 
দিন মণি যাষ অস্থ্ে। 
নাহি হেরি বাট দূর তীরে মাঠ 
ধূসর গোধুলি ধূলিময় । 


ঘয়ের ঠিকানা লন! গো। 
মন করে তবু যাই যাই। 


১৬৩ ভক্তি । [ ১ম ধর্ষ--৬৮, সংখ্যা । 





গ্রব ভায়া তৃমি যেখ! জাগো, 
গে দিকের পথ চিনি মাই। 
এতদিন তরী বাহিলাধ, ' 
ঘাহিলাম তরী থে পথে, 
শতবার তরী ডুবুড়ৃজু করি, 
সে পথে ভয়সা নাহি পাই। 
তীয় সাথে হেয় শত ডোকে, 
বীধা আছে মোর তয়ীখাঙ, 
রসি খুলে মোয়ে কবে দেবে, 
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ! 
কোথা বুক জোড়। খোল হাওয়া, 
সাগরের খোলা ছাওয়! ঘই, 
ফোথা মহাগাম ভরিদিষে কাণ, 
কোথ। সংগরের মহাগান 1” 
তবে আমার এই হাজার যখন উদ্দেশ্ট খঁজিতে যাই, যখন ভিজ্ঞাা! করি 
কি জন্ত, কেন ? তখন একটী সহুত্তরের অন্য ঝড় গোল পড়িয়া যায়। চারিদিকে 
চাহিয়! দেখি সকলেই আমার ন্যায় সংসারের এক একটা কাজ লইয়া সর্ধাদাই 
ব্যতিব্যস্ত । এত বড় দিন রাজ্রের মধ্যে কতটুকু উপেক্ষিত সময়ে তাচ্ছিল্য 
অবহেলায় আমাদের অবস্থার বিষয় -আলোচন কতিদ্বা যথার্থ পথের ঠিকানা 
করিতে যাই ? দেখিতে পাই রাত্রি আসিলেই নিশ্চিত্তে নিদ্রা এবং হুর্ধ্যো- 
ঘয়ের সঙ্গেই তবিষ্যৎ লুপ্ত ও বর্তমান হুখের পশ্চাতে একাস্ত চিত্তে অনুধাবন । 
তাই যদি কখনও গালে হয় এই দৈনদ্দিনঃ নিক্ষল কার্ধ্য কলাপেয় অতিরিক্ত 
কোন চিন্তা; অ'ছে কোন বিষয় আছে ধাহাতে আমাদেম মনের একান্ত সংযোগ 
আব্চিবীয়, কোন কার্য আছে ঘাহার অন্ত অমোদের সমস্ত শক্তি গুশি একত্র 
করিতে হইবে তাহ! হইলে সেই ক্ষণিক চিত্ত আমায়, চারিদিকেয় হায়ার ভাব” 
লহরীতে, ঝড়ের মুখে, একখণ্ড সাদা মেতের মত উড়িয়া যায়। হায় কি 


পরিতাপ! তখন কি মনের এই ছি দিম ( অবস্থা, দেখিয়া প্রাণ লকাতর 
ডিৎকার করিয়া বনিক! উঠেন! বে $স্ 


নাথ, ১৬১৭। ধু ভক্তি ১৬৭ 


“হে মঙ্গলময় ! পথ কোথায় বলদ দাও 

কথায় বলে চূরের বন্য হুম্বর দেখায় । একথাটা কিন্তু সব বিষয়ে খাটে 
মা। আমাদের পাধিব চর ও গুল জগতের বন্ত সনুদ্ায় সম্ন্থে এ কথা 
গুলা প্রয়োগ হইয়াছে। তানা হইলে ধবাহারা বলেন বিধাতা যে আমাদের 
অনেক দূরে আছে সেট! তাহার স্থান্টির একটা সৌন্দর্য, এই কথা গুলা এত 
অন্বাভাবিক বলিয়া বোধ হুইতনা। আমার মনে হয় আমি যতই সৃষ্টি 
কর্তা হইতে দূরে যাই,ততই আমার সব রকমের কল কবজা খারাপ হুইয়! 
পড়ে, আত্ম দর্শন আশির ছায়ায় নিজের চেহারাটা নিতান্ত ক্দাকাব ও যলিন 
বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই ভাবনা ভাদিতে গিষা মন অকশ্মাৎ আমি 
জিনিষটাকে এত নাড়া চাড়া করে যে হটাৎ এ আমির রহস্ত পুর্ণ অনন্তের 
মধ্যে হারাইয়া! যায়। কিন্তুবুদ্ধির এমন একটা ভাগ করা শ্মতভাৰ আছে ধে 
এই আমিকেই ছুই ভাগ করিয়া কতকট! ইন্সিয় ভোৌগের কর্তৃত্ব ফেলে, আর 
কতকটা কি তাহা পরিস্কার করিয়া বুর্কিবার জন্য বাহিরে ভিতরে খঁজিযা 
বেড়ায়। তাই সে ঘন্দ্র রচনা করিয়া! ভাল-মন্দ, স্যাক়-অন্যায় স্থন্দর কুর্খ্িং 
ইত্যাদি যাবতীয় হুই মুখওল! তরবারি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া জীবন পথে 
অগ্রসর হয়। কিহ্ত সেই পুরাতন করুণ-স্থর তাহার সকল কর্থে সকল ধর্শে 
সকল চিস্তায় ছলিতে থাকে--এ তুইটীর মধ্যে কোনট1--এসন্দেহের মিমাংসা 
কোথা, সত্য জানিবার পথইবা কোথা, তাইবলি কঃ পন্থা 

এমন একট! হ্থত্র সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে যেটা এই দ্বন্দের ভিতর 
মালার হৃতার শ্তায় ইহাদের খনাইয়া একখানা করিয। দিতে পারে। মে ছুতাটা 
সে দেখিতে পায়ন। তাই এত আলগা ভাবে দে আজ ঘীবন যাপন করিতেছে। 
কিন্ত এ যেত হন্দুগুপ সমস্ত একত্রী ভূত করিরা তগবা$নর অঙ্গে প্রতি- 
ফ্কালিত করা হয় তাহাতে ব্যবহার জীবনে শুল মনের কার্যকলাপে বড়ই অসঙ্গত 
হুইস্ যায় ও আমাদের ধারার বাহিরে চলিয়া যায়। কাজেই তাহাকে ধরিতে 
গিয়া আকাশ কুহুম চয়ন করিতে যাওয়া হয়; অগত্য! আমার মত স্মুল বুদ্ধির 
বে কয় জন আছেন ভাহাগা "হা হতোস্মি” করিয়া! ত্বানুসন্ধানে পবিরত হইয়া 


পড়েন, কারণ অনুসন্ধান কন্ধিতে ঠোলে আমাদের আশৈশব অত্যন্ত আলম্ব ত্যাগ 
করিতে হয়। “কিন্তু ধাহারা আভাষ পাইয়া "চুল হইয়া উঠেন গুঁহারা কোন্‌ 





৬ ৬৮ ভক্তি । | ৯ম বর্ষ--:৬৮, সংখ্যা 





পথে গেলে নেই পুরাতন পুকুষটীর বারী পছছিতে পারিবে তাহার জন্ত বহুল 
চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
রাম, শ্যাম, যছু, বেড়াইতে বেড়াইতে যখন মুদরে যে রেখার ন্যায় য় শুন্যে 


একটি মন্দিরের চুড়। দেখিতে পাইল তখন প্র টাকে মেধ অথব| শুন্য ভ্রম 
করিষা রাম অন্ুস গানে বিরত রুচিল, শ্যাম উহ! জানিবার কোন উপস্থিত 
আবশ্যকতা ন| দেখিযা বাটা ফিরিল, কেবল যছু অস্ততঃ একটু কৌতুহল 
নিবারণের জন্য, (সত্য জানিবার জম্য না হউক) ক্রমশঃ মন্দিরের সম্খে 
উপুস্থিত্ত হৃইয়। বাকিত কৌন এব্য পাইল। তেমনি যেক্প মনোবুত্তিই 
থানকন৷ কেন লক্ষ্য স্থির হইলে, উদ্দেশ্যের একট| সীমা পরিলক্ষিত হইলে, কোন 
পথে অএসর হওয়া যান" একটা মহা ভাবনা আসিয়া! আচ্ছন্ন করে। তখন 
জিজ্ঞাসা করে যহুত এ পথ দিয়! যাগ নাই পথে গিত্বাছে রাম ত যাইলন। 
আর শ্যাম কত কথ। বলে। এ নানা মতে দাড়াই কোথা, কঃ পন্থা। 

এইকপ উংকষ্টিত-চিত্ত-বুত্তির বিভিননরূপ প্রবৃত্তি অনুসারে নান!রপ পথের 
ও স্থষ্টি হইয়াছে বটে ; যথা? ভক্তি) জান ও কম্ম কিন্তু তবু এদেশ ওদেশ 
নান! স্বানেব নানা প্রকার বিচিত্র ধম্মের ও আচার ব্যবহারের শতধা প্রকাও 
দেখিয়া একের মধ্যে না আসিয়া মন বহুর মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিতে 
বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইযা উঠে। তাই সকল ধর্মেই পথান্বে্ীকে একটী মাত্র 
উপদেশে আবদ্ধ করিযাছে। যদ্দিও এই পৃথিবীর যাবতীয় ধন্দের সাধারণ 
একটা সতাও উপদেশ, বিলাতের 15০ 0711)0০7দের (শ্বাধিন চিন্তাশীল 
ব্যক্তিদের) তত অনুমোদিত হয় না, তবু বুঝিয়। লইতে হইবে যে এ জাতীপ় 
যে কয়টা মানুষ আছে তাহার! পৃথিবীর লোকের ও ধন্মের কাছে একফুঠী। 
কাজেই নগ।।য। " সকল ধর্মেই পথানেয়ীকে একজন পথের সন্ধান জানে এমন 
লোকের আশ্রয়, লইতে হয়। এট! কিন্তু অত্যন্ত সহজ কথা, তবু এই কথাটাই 
আমাদের বুঝিতে ও এই টুকু উপদেশের আশ্রয় লইতে অনেকখানি সময় 
দেরী পড়িয়া খায়। হিষ্ঠা উপার্জন করিতে গুকম্হাশয়ের বেত্রের ছাপ পৃষ্ঠে 
এক খাঁধটা ফেলা দরকার, ইহ কেউ অন্বীকাঁর ও করেন না কিন্বাকেউ জানেন ন 
এমনও নহে, কিন্তু আমাদের দেশে ধাহারা বিগ্নবিগ্ঠালয়ের পাশ্চত্য ভাষায় একটু 
উ চ্চপিক্ষা লাভ করিতেছেন তিনিই একজন স্বখ্ং প্রবর্তকের 'মত ছয়েন॥ কিন্ত 


মা, ১৩১৭। ] ভক্তি | ১৬১ 





ন্যায় জ্যোতিষ ইত্য,দিত মনের সরল অহ্ুপন্ধানটা এমন হাবাইয়া ফেলেন 
ও জটাপ রিয়া! তুলেন যে, তাহাদের ধ্বাধ্যাত্ব অবস্থাটা ভীষণ হইতে ভীষণ- 
তর হইয়! পড়ে। এমন অবস্থা পথ কোথায় বনিয়! চি২কার আজকাল শোন 
যায়না । ধাহারা পথের সঙ্ধান জানেন তীহারাজীবের উন্নতি কলে হুএক 
কথা বলিয়া! মানুষকে ফিরাইতে £চ্টা করেন কিন্তু আমাদের অভ্যন্স আলগ্তও 
ইতরাজী শিক্ষা দীক্ষার অভিমন এমন ভাবে আমাদের অধিকার করিয়া 
চক্ষের সামনে দাঁড়ায় যে আমরা বাস্তব অবাস্তব পার্থক্য করিবার শঞ্জি হরাইয়া 
ফেলি। স্বীক্কার করি কুল] অযোগ্য মিথ্যাবাদী পথের সন্ধান না! জানিয়া 
ও পথ দেখাইব বলয়া কতকগুল! অনকে গর্বে ফেলি! দিয়াছে তা বলিয়। 
আমরা যদি যথার্থ দাঞ্জিলিং যাইব স্থির করি তবে কেন ই, আই, আর এর 
রেল পথে টিকিট কিনিতে যই। সপে দিন একটী বিখ্যাত পথ প্রদর্শক 
আমার পুস্তকাগারে শন্দকঈদ্রম হইতে শ্রীৎ বীজের অর্থ দেখিতে বলিলেন, 
কেননা তীহার কোন্‌ শিষা উহার আর্স্ঙক্ষে প্রন উথ্।পন করিধাছে। যে 
জিনিষ অভিধানে পাওয়া যায তাহার জন্য যদি পথ প্রদর্শক আবশ্যক হয়, 
তবে আমরা কত অলস ভাবিধা দেখুন অ.র যিনি অভিধানের বলে ও দোহাই 
দিয়া অন্ধের চক্ষু খুলিতে চান তিনি হবন টোলেব পণ্ডিত হইতে পাবেন, 
নতুবা গ্রন্থকার হইতে পাবেন, আমার বিদ্যাপাভের সহায় হইতে পারেন কিন্তু 
আমার ভিতর যিনি আমিকপে বসিষা আছেন তাহার কাছে যাইবার রাস্তা 
অভিধানে মাই, বিষ্ভায় নই, তাহ! জানিতে হইলে তোমান যেমন করিয়া হউক 
টিকিটের ঘরের সপ্গান রাখিতেই হইবে। 

তবেই দেখুন বৈহ্যতিক যন্ত্রের একটী পোল হইতে সাড়া আসিতেছে 
কিন্ত অপর পোলে আসিয়া এমন একটা! ছূর্তেগ্ঠ অ'বরণে ধা প্লাইতেছে যে 
সেঠিক কাছ করিয়। উঠিতে পারিতেছেনা। কাজেই পুর্বে ধন মানুষ পথ 
কোথায় ঞানিবার অন্য ব্যাকুল হইত ও ব্যাকুল হইয়া! ট্রেসনে হাজির হইত 
তাহারা গাড়ী ফেল হইত না আর আমরা যেতে হবে ষেতে হবে করি বটে 
কিন্তু ্টেসনের ধারেও জুটী না। মোট কথা পথ প্রদর্শকের অভাব চুষ় না 
অভাব যাত্রীর। ই, আই, আরু প্রেগুলা লোক হোক আর নাই হোক 
লিষ্ট সময়ে হুম হন্‌ করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রী! করিতেছে, তুমি ষন্গি মেম 

২২ 


১৭০ ভক্তি । [৯ম বর্ধ-ভ, সংখ্যা । 








সাহেবদের তোষামোদ করিয়। ভিড় ঠেলিয়া ছুটা ছুটা ব্যাকুলতা স্বীকার করিয়া 
কিছু পরসা দিয়া একখানি টিকিট জোগাড় করিতে পার তবেই গাড়ীর নিরাপদ 
বক্ষে আশ্রিত হও । বিত্ত এদিকে পথ কেথা্ বলিয়া জানিবার জন্য একটা 
বারও চিত্ত ব্যাকুল হইল না আর তুমি আমি ঘরে বিয়া দিলি ফরকাবাদ 
দর্শন করিব এ আশা ও বড় আসামপ্রস্য। তাই গ্রাণে প্রাণে আমাদের 
দেশে ক: পন্থা প্রশ্ন উঠক অনুসন্ধান উঠ,ক আলন্ত ত্যাগ হইয়া বাকু। আজ 
নবযবির অভ্যুপয়ে ঘরে ত্বরে আবাল বুদ্ধ বনিতা লোংসাহে শয্যা ত্যাগ 
করিয়! আপন পদে নিওর করিয়। ড়াকৃ আজ অপৌকুষের মন্ত্ো্চারণ 
করিয়া আবার আমাদের দেশ পবিত্র হোক পুণ্য হোক শুধু সেই পুরাতন 
কথা বারম্বার স্মরণে আহক উত্ভিতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরানিবোধত । 


প্রীরাজেন্্নাথ চট্রোপাধ্যায়। 


কর্ন ও ভক্তি ৷ 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


সর্ধক্জীবে বলিয়া! প্রথমত মানিয়া লই। “জীবে "দয়া" একথায় দয়! 
একাশকের প্রীধান্ত সুচিত হয়। ম্ৃতরাৎ এবচন ধন্সি না। উহাতে নিজের 
নীচতা জোধ গতটে না। জীবে দয়া শুধু মহা প্রেমিকের অধিকারে । কিন্ত 
গীত বলেন 2 
অন্ধে্ট! সর্বভূতানাং। 
সর্বভূৃতস্থিতৎ যে। মাং ভজত্যেক ত্বমা স্থিতঃ। 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি ঘোহর্ভন: ॥ 
গ্রচালত কথা £-" 
"্যত্র জীব স্তত্র শিবঃ:+8 


মাত, ১৩১৭। ] ভক্তি | ১৭১ 


িটিডিটিটিিডীরিটিউরীররা টির রজার রনির রারনারারালীনিরো 

সর্বজীবের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানকে দেখ! কিম্বা ভাহার অধিষ্ঠান উপলব্ধি 
করা সর্বশাস্ত্রে প্রশংসিত, আমি তুমি ও উচ্চবাক্যে অতি ভাল বলিয়া প্রশৎস। 
করি । সব্বজীবে ঈশ্বর দর্শন €ইলে নিজের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন বরৎ আরও আগ্গে 
হয়। এহৃত্রে "আত্বৌপম্যেন সর্কত্র সমৎ পশ্যতি” ইত্যাদি বচন দুস্গত 
প্রতীত হয়। কিন্তু “সর্বোত্তম '্মাপন|কে হীন করি মানে একথার তাৎপধ্য 
বিনষ্ট হয়। “'তণাদপি" শ্লোক ও অতিশয়োক্তি মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্ত 
এ সব যে শ্রীমন্মহাপ্রুর শ্রামুখানতধারা। সধকের জদযু তন্ত্রীতে একবার 
অঙ্গলিপ্পর্শ করিয়া সিদ্ধান্তের ধ্বনি মুখরিত কর! যাউক, উপস্থিত বিরোধের 
ভিতর দিয়া অবিসংবাদিনী কোন মৌলিক-ধার। যণাল হুত্রবং প্রবাহিত আছে 
কিনা পরীক্ষা করা যাউক, শাস্তের সমতলে যিনি সর্দভতে ঈখর দেখেন, 
তিনি নিজের মধ্যে ও তাহাই দেখেন ; হুতরাৎ নিজকে হীন মনে করিবার 
হেতু ছাড়ায় না। “'আমি"_ফরোবরের তরঙ্গ এ অবস্থায় শান্ত, সব একই 
সমতলে অবস্থিত। কিন্তু ভা প্রসন্গতা সহকারে দাস্যধপ অগস্থা ধষির 
গণ্ডষে জল কমিমা নামিলে, তদবস্থ জীব নিপ্রকে বড়ই হীন ও ক্ষুদ্র মনে 
করিতে থাকে । স্মদর্শন শাস্তরতির ফল, আশ্মতৈন্য দাস্যরতির ফল। অতএৰ 
নিজকে হীন মানা জীবের এক উত্তমাবস্থা। এখন মান্লাম ভক্ত নিজকে 
হীন অমানী মানেন, ইহ। অতি উত্তম; ঠাকুর মহাশষের প্রার্থনার বর্ধে বর্নে 
তহ্প্রমন পাই £-- 

“ঠাকুর বৈহবগণ করি মুটি' নিবেদন 
মো বড় অধম দুরাচার।” 


“হরি হরি মোর করম অতি অভাগী 1?" 


ঠাকুর মহাশয়ের “প্রার্থনা'” এবং সাধনা ও সিদ্ধি ভক্ত-বৈধব্জদসের আশ 
পরিস্ফষুট চিত্র। উহার অনুশখলন দ্বারাই সকল সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়। 
ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্য, কাকুতি, কুপাভিক্ষা সমস্তই সঙ্জন সমক্ষে কিন্ত 
সর্বাজীব সনে নছে। হৃতরাং এসব পর্যালোচনায় হুন্মর হদ্বোধ হয় যে, 
সাধু সঙ্জন বৈষবের নিকটেই আঁ্ঘাহীন্ত। দর্শাইতে হইবে। কিন্ত সব্দজন 
অপাত্রতা দোষে এককালে উপেক্ষনীয়। 


১৭২ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--৬ষ্ট, সংখ্যা। 


ারারাররাারররগাররাংরারারররনারারারতারারারার রাধার ররর 


তাহার ভক্তের সঙ্গ তার সঙ্গে যার সঙ্গ, 
তার সঙ্গে না হইল কেন বাস। 
কি কব দুঃখের কথা জনম গোডানু বুথ। 
ধিক ধিক নরোতম দস ॥ 
সতত অসত সঙ্গ সঁকাল হইল ভঙ্গ, 
কি কবিব আইলে শমন। 
তন্তু ও বৈদবগঞ্গ তিন সমস্থই অসংসঙ্গ বলিয়া ণণ্য। মাধুসঙ্গ মহিমা আরও 
প্রমাণ সহ প্রকটিত কর| যাউক, ৫-_-চৌয্রি ভক্তনগ মধ্যে প্রধান এই পাঁচটী 
(১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্তন, (৩) ভাগবত শ্রবণ, (৪) মখরাবাস (৫) জীমুত্তির 
শ্রদ্ধা সেবন। 
কুষ্ণ ভক্ত এসব পুণ্য কম্মের অমুত ফল। 
(১) সাধুসঙ্গ। 
নৈষাৎ মতিস্তাব দুকক্রেমাড্নি 
স্প শত্যনর্থ৷ পরম'যদর্থঃ 
মহীয়সাৎ পাদবঙজ্গোহভিষেকৎ 
নিকিঞ্চনণাৎ ন বণীত যাবহ ॥ 
(-॥সভাগবতম) 
যে পর্যন্ত নিক্ষিধন ভক্ত মহাজন্গণের পদরজঃ পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ না 
কবে, সে পর্ধান্তততাহাদেব সর্দ্যানর্থনিরপ্ডি-কব কুষ্ণপাদপন্থ স্পর্শের আশ! নাই। 
দর্শনস্পর্শনালাপ সহবাশাদিভি? ক্ষণাহ। 
তক্তাঃ পুনন্তি কষ্ধ-্ সাক্ষাদপিচ পুক্ষশম. ॥ 
কষ ভা্তে'র ক্ষণিক দর্শন। স্ শন, আলাপ ও সহবাসাদি সাক্ষাৎ মহাপ'তকিকে 
ও পবিত্র করে। 
সাধু সঙ্গে কুষ্ণ ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয। 
ভক্তি ফল প্রেম হয মংসাব যায ক্ষম ॥ 
গুন 


ভক্তিপ্ন ভগবত্ন্ত সঙ্গেন পরিজাধতে ॥ 


মাঘ, ১৩১৭] ভক্তি । ১৭৩ 





কুষ্ণ ভক্তি জন্ম মুল হয়ু সাধসঙ্গ। 
সংসঙগ: প্রপ্যতে ধুতি হুকৃতৈঃ পূর্বমকিতৈঃ ॥ 
পূর্বসঞ্চিত সুনতিফলে সংসদ বা তক্তসন খটে ; অ!বার ভগবন্তক্ত সঙ্গগণেই 
ভক্তি উপজ।ত হয়। 
সংসঙ্গরপ চন্দ কিরণ স্পর্শ বিনা ভক্তি কুমুদ প্রন্ফ,টিত হয় না। ভক্তি 
বিনা জীবের গতি ও হয় না। সুতরাং সাধুসঙ্গ জীবের একান্ত আবখুক। 
পক্ষান্তরে আবার অনাধুসঙ্গ ও নিতান্ত পরিহেয়। ভক্তঙ্গ মধ্যে শীবপ গোষামী 
পাদ, বহিমু্খ সঙ্গত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন £-- 


মঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদিমুটখজ'নৈ | 
অনংসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষব আচার 
শ্ীচৈতন্ চরিতাদুত। 


চন্দন সঙ্গে সেওড়া ও চন্দন হয। আবার দেখুন প্লেগ রোগের বিষ 
কোন দেহে উত্পন্ন হইলে, তংসঙ্গ দোষে অপরকে ও আক্রমণ করে । অসাধু 
সঙ্গের বা অভক্ত সঙ্গ দে'সে এরপ সর্ধনাশ ঘটে । যেমন অগ্থি হইতে তেজ, 
গন্ধ জ্ব্য হইতে গন্ধ সতত ছড়ায়) তদ্রপ প্রতিঘটস্থ ভাব তাহার গণ বিস্তার 
করিতেছে । অতএব কামছুষ্ট মানুষের নিকট বাস করিলে তচ্চিত্তগত কাম 
অধিকার করিবে, কারণ প্রত্যেক ভাব বা বৃত্তিরই বৈদ্যুতিক ঝলক আছে, 
সেইট। স্পর্শ ছারা সঙ্গীকে তদ্বিভাবিত করে। ভক্তি পুপ্পবং সুগদ্ধ বিস্তার 
করে; ব্ষিয় বিঠাবং দুর্গন্ধ বিস্তার করে। ঘ্রাণে তত্পদ্দা্থের রেণুর।শি 
নাগারদ্ধ, দিয়া আদ্রণ কারির রক্তে প্রবিষ্ট হয় এবং তদনুকপ ক্রিয়া জন্মায় 
কালিষ্পর্শে দেহ কাল হর, বহিশ্মখ জন সঙ্গে চিত্ত মলিন? হয়ঃ অশুদ্ধ হয়। 
অশ্তদ্ধ-চিত্ত-পাষাণ উদ্ভেদ করিয়৷ ভক্তির কে [মলাস্কর বাহির,হইতে পারে না, 
অথবা একবার সন্গগুণে অঙ্করিষ্ঠ হইয়া থাবি”ল তাহা কুসঙ্গি সঙ্গ তাপে তং- 
দদণাং ঢলির! পড়ে। 


ভক্তি পিপাহুজনের অবশ্যবজ্চ নয় এই বহিমুখ সপ্ুবিধ, যথা €-- 


(১) নাস্তিক ও মায়াবাদী*২) বিষয়ী, (৩) বিষয়ি সপ্গপ্রিয়, (৪) যোষিং, 
(৫) সঙ্গী, ০) ধর্মী, (৭) কদাচার সুঢবুদ্ধি অস্তযজ। 


১৭৪ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--৬ষ্ট, সংখ্যা! । 





এখন আমার প্রধান বক্তব্য বিষয়ে হাত দ্িই। পুর্োদ্ধত শান্থচন 
গুলির এস্বলে পুন্রুক্তি সঙ্গত, নচেং মনের ভাব পরিস্ফ,ট হইবে না। 

শান্ত রতির--(১) “অথ্দেষ্টা সর্কভি তালা? হে "নিরহঙ্ার” তি) “আত্মৌ- 
পম্যেন সব্বত্র সমং পশ্যতি যঃ।” 
দ্বান্ত রতির-- 

“সূর্দোত্তম আপনাকে হীন করি মানে |" 

একদিকে গেল এসব বিগোদার উপদেশ, অপর দিকে থাকিল “সংস্গ 
সংসঙ্গ” চীংকার, এত ঝাছাবাছি। এর মীখাংশা কি, তা্পর্ধয কি? এ 
সকল শ্ত্রান্তশীলনে নিষ্পার্দিত হন যে কেবল অন্তরঙ্গ সমাজেই আপনাকে হীন 
জ্ঞান করিতে হয়, তাতে ভক্তিব উল্লাস ঘটে। “আত্মৌপমেন সর্নাত্র সমং 
প্যতি যঃ" একথার তাৎপর্য; এই যে যিনি ভক্ত তিনি বহিমু্খ জনের প্রতি 
ভন্তভাবে যদিও ধুদঘুণা করেন, তাহার হৃখরুঃখে সহানুডৃতি ও অভাব দেখিয় 
প্য়] প্রকাশ করিবে। 

আবার ওদিকে থাকিল “অস্ধেষ্টা" ও “নিরহঙ্ষার£ কিন্তুঅস২সঙ্গ বজ্জনের 
উপদেশ থকিল। যখন কাহাকেও আমি অসং শাব্যস্ত করিষা ত্যাগ করি, 
তখন আমি নিশ্চয় তাহার প্রতি ঘ্ঘণা ও দেষ প্রকাশ করি এবং চিন্তের উদ্দিক্ত 
অহঙ্কার দ্বাবাই স্থির করি “অমুকে অভক্ত, আমি ভক্ত" কাজেই আমি এত 
বাছিতে যাইয়া জাহান্নামে গেলাম। আমাদের জাহানমে দিবার জনেই কি 
সনাতন ভক্তি শান্মের এ সধ শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে? আ্ীগোশ্ামি পাদ- 
গণের এমন কাজ? অনাদি শা সিদ্ধু মন্থন করিয়া গোস্বামি পা্দগণ বিস্ত 
ভক্তি লক্ষ্মীকে তুলিয়া শ্রীপাটে ব্সাইয়াছেন। ভবরোগের অমোধওষধ “নাম”? 
ধ্বসূরি উঠাই'রাছেন। সব হয়েছে স্বয়ং প্রত শ্রীগৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে । রং 
সব সুুস্দা, নিড্প। থাটি, নির্ণত। কিন্ত গীতা ও শ্রীভগবানের বাণী এখন 
কোন্‌ পথে বাখানি ? | 

এ সব উপরে বালুর চড় কিন্তু তলে তলে ফন্তমীম্াংসা ধালমল প্রবাহিত 
আছে £-কাহার ও প্রতি দ্বণাদ্বেষ প্রদর্শন পাপ বটে) অহস্কারের আশ্রয় 
করা গুরু পাপ বটে, সুতরাং এ সব পহিহারধ্য ) পরিহাধ্য হেতুভেদ অন্ত 
প্রয়োজনে, কিন্তু ভক্তি যে কর্ের লক্ষ্য, ভনবমাত যে কর্মের উদ্দেশ্য সেই কনে 


মাধ. ১৩১৭।] ভর্তি | ৯৭৫ 





অহঙ্কার থাকৃক্‌, ঘ্ৃণ! থাকুক, দ্বেষ থাকৃক্‌, যে কোন ও পাপ, মহাপাপ থাকুক সে 
সব পাপ নয়, মহ প্রণ্য !! কিন্ত ,উদ্দেশ্যটা ঠিক বিশুদ্ধ ভগবং শীতি হওয়া! 
চাহি। প্রয়োজনে আত্মর্সেধার কণামারর মিশিত থাকিলে পুণ্য ও গাপে 
পরিণত হয়, পাপতো! পাপ। তৃষ্টান্ত যখা, কোন স্বার্থ প্রণোদনে সাদ দান 
ও করি, তা পাপ, কিস্ত যি' চুরি করিয়া ডব্য আনিয়া কুষ্ণসৈৰা নির্বাহ 
করিলে, হাহা পণ্য । অন্ুন্গার বিসর্গ যেমন আশ্রয় স্বান ভাগী, পাপ পুণ্য 
ও শুধু উদ্দেশ্যের রঙ ধরে। সুতরাং বোধ হয বিলৎবাদিতার মীমাংশায় আমি 
কুতকাধ্য হইলাম। অসহ সঙ্গ পরিজ্জঞনে ঘ্ণাদ্বেষ অহঙ্কারাদি শ্মাপাততঃ যে 
সব চুষ্ট হয়, সে সব উদ্দেশ্যের নির্মলতা ও মহত বা কৃক্ষোন্মখতা নিবন্ধন 
নিপ্পাপ, নির্দোশ এবং প্রশস্ত | উহা অহক্ষার নয়, আত্মন্ব, উহ! ঘৃণা নয়, 
রুচির গ্রকর্ষ, উহা বিদ্বেষ নব, বিষপুর অরুচি । আর এক বি্রাট ।-_ 


সথি, ওই বিপিনে মুরলী বাজায়। 
আমার মন, উচাটন, 


হাঘ্‌, ধরে থাকা হ'ল যে দাষ॥ 
একটী প্রাচীন সঙ্গীত। 
এই হইল এক রকম, এহ'লো বাঁশীর গানে । কিন্তু বরের ভিতর যে গঞ্জন। ! 
সে গঞ্নায় তরে তিষ্টাদায়। আমার ভক্তি শিশুটাকে কোলে করিয়া 
কোথায় দাড়াইব, আশ্রয় লইব স্থান নাই। বুকের শিশুটাকে কোন রকম 
কচাইয়। উঠিতে পারি এমন গতিক দেখি নী আমার ভক্তির এত ও শত্র। 
কংশের চর যেন সর্ধত্র ফিরিতেছে। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রবর্তিত 
ধর্ম, ধন্দের চূড়া, পালন কর বড় কঠিন॥ ঘরে খাক। দাঁয়। * কে+, দেখুন £-- 
বহিমূখ লোক সঙ্গেই ধাম করিতেছি। সাড়ে পনর আন১ €লাক বহিমুখ, 
স্্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব গ্রায়ই ভক্তিহীন স.তরাং এক প্রকার নাস্তিক। কেননা 
বিষয়ী ? ভারত সন্তান গোরা হইলে ও কাল আদমি। আবার ব্ষিষ্ীয় অঙ্গ 
পর্ধটস্ত অগ্রাহ অস্পৃশ্য । 
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মূন। 
মলিন মন্‌ হইলে নহে কৃষ্ণের ব্মরণ ॥ 


১৭৩৬ ভক্তি | [ ৯ম বর্ব-৬ষ্ট, সংখ্যা । 





ইছ] দাস গোম্বামীপাদ বলিয়াছেন । সকলে বিষয়ী না হউকৃ, প্রয়োজন বশত্তঃ 
বিষয়ী-সঙ্গ প্রিয়-জন এক প্রকার সকর্পেই। তাহা হইলে পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
গ্রভৃতি মহামান্য গুরুজনকেও উপেক্ষা করিতে হয়*। হাটিতে বসিতে, সর্ব করে 
যোঘি২-সঙ্গীর সম্গ করিতে হয়। নচেং গৃহস্থ গৃহ রক্ষা করিতে পারেনা, 
এত বিচার করিলে শিবের ত্রিখুলে উঠ্রিতে হয়। ত্রিতাপরূপ ব্রিশূল, 
আবার ত্রিশল! কদ।চার সঙ্গপ্ধে কিবলিব, পান তোজন ও বন্ধ হইয়া যায় 
পান « ভোজনেহপ্য প্রবর্তনম” ফেরোয়ারী আসামীর মত পলাইয়া ফিরিতে 
হয়। কদাচারে দেশ জাতি সমাজ এককালে গ্রাস করি! ফেলিয়াছে। যে 
দিকে চাই, কেবল কংশের চর। যাই কোথ! % প্রজন্গ গ্রাম্য কথ! বৈ লোক 
মুখে অন্থালাপ নাই, সর্দদিকে কুট নীতির খাগুড়া ঘেরা। তোমার ভ্তি 
লইয়! থাকিতে হয়, গোপে না, এ ভোলে যাও, তথায় ও মশকদংশন ( মশার 
কামড়)। এখন পদ্থা কি? পর্থা, উপায়, গতি, নিস্তার, ভক্তি শিগুটার প্রাণ 
বাচাইবার উপায়, একমাত্র ভগবহ প্রনন্গত|। ভালমন্দ, সদনহ, বিষদ্ঈশ 
অবিষদী তিনি চিনেন। তাই, অগতির গতি ভগবশ প্রসন্নতা ইমার। তিনি 
যেমন সঙ্গ জুটাইয়া দেন তেমন সঙ্গেই বাস করিতে হইবে। নচেং আমাদের 
অতবিচার করিয়া কুল পায়] যয না। ভক্তি শিশুটাকে প্রাণে বাঁচায়! 
রাখিতে পারিলে, উনি কিছু বয়স্ক হইয়া! কংমকে ও গলা টিপিব! মারিবে 
ভক্তি যাহাকে এসব গলদ হইতে মুক্ত করিয়া নিয়া যান, তাহার অবস্থার 
চিত্রই ওসব শান বচন। ওসব আদর্শ সন্মথে থাকা চাহি। নচেং কোন্‌ 
ক্রমেই ভক্তির প্রকর্ষ সাধিত হয় না। ব্ড হইলে ভক্তি নিশ্চয় হুমতির আনন্দ 
বিধান করিবেন। সংসার নিবিড় কাননে শান্ত বিধি সমূহ মশাল শ্বরূপ 
জানিবেন। বহু বহু বহিমূ্ধ জন স্গে থাকিয়া ও আমরা নিলপ্ত ভাচষ ফাক 
তাল্লে পা ফেলিগ্লা চলিয়া যাইতে পারি এবং এ সব অনুজ্য উপদেশ বত 
ভঙ্গি তকির পোষণ করিতে পারি! কার ভ্ত্তি পোষণে ব্যদ় বেশী । 


ক্রমশ £-. 
জীকালীহর বনু । 


ভাঁক্তি। 


চিএ রি পিরিত পন 
সপ 


ফাঙ্কন মান, ৭ম সথখ্যা-৯ম বর্ধ। 





পল 


ভক্তির্গবতঃ মেব। ভক্তিঃ প্রেমরুপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ক্তন্ত জীবন্মূ ॥ 


প্রার্থনা ৷ 





ধিগশুচিমবিনী তৎ নির্দমৎ মামলজ্জৎ 
পরমপুরুষ ! যোহ্হৎ যোগিবধ্য।গ্রগন্ঠৈঃ 
বিধি-শিব-সনকা্ভৈধযাতুমত্যতুদ্‌রৎ 
তব পর্িজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ ॥ 
ছি ছি আমার আশাও তো কম নয় ?--ও গো ও পরমপুরুষ ! আমার আশাও 
তো কম নয়? ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি-_চাই কিনা তোমার দাস? অনস্ত্র- 
গরুড়াদি যাহার অপরিমিত পরিজন, তাহার কি আর দাসের কিছু অভাব 
আছে ;--না, সেই সকল দাসের পাশে বসিবার আমার যোগ্যতাই আছে? 
বামন হঠে চাদে হাত বা ডানো, ছি ছি আমার আশাও তো কম নয় রঃ 


বলি হয"? গা, তুমি কি একটা যে,মে সামগ্রী ? যোগিজনের মধ শ্রদ্ধাপত 
জদয়ে ধাহারা তোমার তজন। করেন, তাহারাই হইলেন যোগীর শ্রেঠ। দেহ 
শ্রেষ্ঠ যোগীদের ধাহারা অগ্রগণ্য, তাহারাও ধ্যানযোগে তোমায় পাইয়া উঠেন না। 
অনেকের ধাহারা উপাস্ত দেবতা, সেই শঙ্কর বিরিঝিও ধ্য]ুনে তোমার নিকটে 
পঁত্ছাইত্ডে পারেন না । সনকাদ্দি মুলিগণ+ হার! ব্রহ্ষচিন্তায় নিত্য নিমপ্ব, 
তাহাদের সুমাহিত চিত্তও তোমার সমীপবন্তী হইতে পারে না। চিও (মি 


৬৭৮, ভক্তি | [ ৯ম বর্ষ__৭ম, সংখা। | 





তুমি সকলেরই চিন্তার অত্যন্থ দুরে জুবস্থিত। তা কি একটাযে সে সামগ্রী ।। 
আর আমি? শাস্ মানিতে হইলে আহার সঙ্গ করিতে নাই, ছাযাও মাড়াইতে 
নাই । আমি যে-লোক শাস্ত্র কিছুই মানি না, ব্বেচ্ছাচারীধ একশেষ। শাস্ব 
বলেন, -- 
“লোপযাত্রী ভমং শজ্ভ। দান্সিণাৎ ধঙ্দুশীলতা। 
পর্চ থএ ন বিগ্ন্তে ন কুধ্যান্তেন স্ঙ্গতিম্‌ ॥ 


তাব গুহ আলি কেমুন কবিষ। ভোমাষ বসি._হমি যজীয় অন্গলোভী নিভীক 
কুক্টরেব মত বৃথ-মাহসী অ মাকে “দব দর? কপিষ। তাড়াইয়া ন। দিষা পবিজনের 
মধ্যে পরিগণিত কর? ছিছি, অ'মার আশাও তো কম নয? ওগো ও 
পরম পুরুষ আমার আশাও ভো ঝনম নখ % 

ধিক ধিক শতেক ধিই-আমায যত বল ততই ধিকৃ। তোমার চাকুরি 
করিবার একট গু৭ও কি আমার আছে? নিত্য শুদ্ধ শান্তদোষ পিদ্ধ মহাপুরুষ- 
গণ--খাহারা তোমার কিঞ্করপদেন প্ররুত উপ্ধুক্ত; তাহারাই বা কোথায়, 
আব আমিই বা কোথাধ ৭ আমার না আছে দেহে শুদ্ধি, না আছে মনের তদ্ছি, 
না আছে বক্র শুদ্ধি) অমি হঈতেছি অশুচির একশেষ শাস্ত্রোক্ত সদ।চারের 
তো ধার ধারি না, তখন দেহের শুদ্ধি হইবে কি প্রকারে? কুসংস্কার বলিয়া 
সেগুলাকে তো চিরকালই ঠেলিয়। রাখিষছি! জাত্বিক আহার, সান্বিক 
চিন্তাও তো নাই, তখন মনের শুদ্ধিই ঝ। হইবে কিরূপে ৭ বরং আহারের 
সহিত ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিষা এবং স্বাধীন-বুদ্ধির দোহাই দিষ। 
বরাবর তাহাদের অগ্রাহ্য করিখা আমিতেছি। তার পর, পরচর্চা পর- 

কুসা রিয়া করিয়া, আর হরদম মিথ্যা কথ। ,বলিযাবলিয়। বাধ্ের শুদ্ধিও 
বিনঃ করি" ফেলিয়ছি। অমন রোচক সামগ্রীর লোভ তো সহজে সংবরণ 


কর। যায় না, কাজেই বাক্যের শুদ্ধিতেও আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিয়া 
ফেলিয়াছি। 


হইলাম না চয় অশুচি, একটু, না হুয় বিনসীই হই। অপর গুণ যত 
থাকুক আর নাই থাকুক, এরু বিনর্ষেই সকলকে বর্শীছূত করিতে পারা 
যাঁয়। ছুঃখের কথ! বলিব কি, সে গুণেও আমি বঞ্চিত, আমার মত অবিনীত 


ফান; ১৩১৭ । ] ভক্তি । ১৭১ 
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অবনীতে আর ছুইটি নাই।  কাহারাও লিকট মস্তক অনন্ত কস'টাকে আমি 
আপনাকে অবমানিত করা বঙ্গিরাই আবহমঞ্জ কাল বুঝিয়া আসিঘাছি। 

তুধুকি তাই? সঞ্চল ধর্টের মল হইল দয়া, অগ্তঃকরণকে কোমল ও 
পবিত্র করিবার উপকরণ হইল দ্যা; সেই দয়াতেও আমি একান্ত বঞ্চিত ; 
আমার ম্যায় নির্দয় আর দেখা যাঘ না। জীবেব দুগ্ধ দেখি একটি দিনও 
আমার প্রাণ কীদে নাই; তাহাদের দুঃখ দিতে বা হিংসা করিতে একটি 
দিনও আমি ইতস্তত করি নাই। মহ্প্কানে আত্মহারা! হইয়া! ওটাকে আমি 
স্ায়বীয় দৌর্বল্যের লক্ষণ বলিযাই উপেক্কা করিঘ্না আসিষাছি। 

অথচ সেই আমিই আবার এমন নিল'জ্জ এমন বেহায়া যে, নিজের যোগাতা 
বিচার না করিয়া; পরিণামে পবিহসের কথা না চিন্তিষা, পরম পুকষ তোমার 
পরিচারক-পদ প্রার্থনা করিতে বমিখাছি। ছিছি আমার আশাও তো অল্প 
নয়। ধিক ধিক আমায় শতেক ধিক₹--যত বল ততই ধিকৃ। 


শ্রীমতুলকঞ্ গোপ্গমী । 


গত নল ক 


রাজার নিকট কাঙ্গালিনীর প্রার্থনা । 


চা 
(পের সাজ 
৩০০ 


বাজ রাজেশ্বর, দখাব সাগব, 
অনথের নাথ তুমি। 

ব্হআশা করে তোমার ছুৰারে। 
এসেছে এ অনাখিনী ॥ 

কত ছুঙ্খানলে, সদ! ছদি জলে, 
বল প্রভু কারে কব। 

কে আছে এমন, ছুঃখ নিবারণ, 
ব্যথাহারী মম তব॥ 

তাই মরা ব্যথ্ঠ, জদষের কা, 


নিবো্টিতে তব পায়। 


১৮০ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ-”*ম, সংখ্য।। 





এ ক্ষুদ্র অন্তর, উৎস্বক আমার, 
শুন প্রভু দয়াময় ॥ 

ছুষ্ট রিপুদল, কৃরি নানা ছল, 
সদ আসে মম পাশে। 

প্রলোভন ময, মধুর কথায়, 
ভুলায় মলেরে শেষে ॥ 

অবোধ হূদয়, বোঝে নাক হায়, 
তাহাদের ছূর্বাগনা। 

তদের কুভকে, ভুলি আপনাকে, 
তাঁদের ভাবে আপনা ॥ 

খোহ রিপু যেই, কি কুছকী সেই 
অদ্ভুত কুহক তার। 

অসত্য বন্ধকে; সত্য স্বরূপেতে 
দেখায় সে অনিধার ॥ 

তাই ভাবি সত্য অসত্যে আসক্ত; 
হয় মোহাচ্ছন্ন মতি । 

মে সুযোগ পেখে, অন্য রিপুচয়ে, 
প্রবল হইয়া অতি 

দুর্কাল হৃদয়ে, সহজ উপায়ে, 

করে শীগ্র বশীভূত । 

আনন্দে তখন, স্বকাধ্য সাধন, 
করে তারা ইচ্ছামত ॥ 

কি যন্ত্রনা প্রভু, এমন তো কড়, 
দেখিনি শুনিনি আর। 

আসি মম্‌ পুরে, সব হল পরে, 
নিজে আমি হৈনু পর । 

তাদের অমতে, না পারি চলিতে, 
এত তারা! বলবান। 
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কোন্ু শক্তি নাই, কিসে যুক্তি পাই, 
কর প্রভূ'মোরে ভ্রাণ। 

ভুমি বিন্/ আর; আছে সাধ) কার, 
নাশিতে এ রিপুদলে। 

তাদের তাড়না, আরত সহেনা, 
রক্ষ প্রতু এ ছুর্ধ্বলে ॥ 

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, 
শুনিগাছি রাজ ধশ্ম। 

নাশি ছুষ্টগণে রক্ষি দীন জনে, 
কর গ্রতু রাজ ক্ম॥ 

আর এক আশ, আছে শ্রীনিষাস, 
পুর্ণ কর এবে মোর। 

ব্ড়ই হুঃখিনী আমি কাঙগালিনী, 
নাশ দরিদ্রতা মোর ॥ 

দাও হেন ধন, না কমে কখন, 
ব্যয় করিলেও যাহ1। 

চাহি মনোমত, এই ধন যত, 

_. দাও প্রভু মোরে তাহা। 

শ্রন্থ। ভক্তি প্রেম, অনুবাগ ছেম 
অং ধন কবু দান । 

দিয়! সেই ধন, পুজি ওচরণ, 
নিত্য নিত্য এই কাম ॥ 


গ্রীমতী নীলনলিনী দাসণী। 


১৮২ ভক্তি । [ ৯মবর্ষ- ৭ম, সংখ্যা। 





কর্ম ও ভক্তি । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 

“আপনাকে হীন মানা” সব্ধজীবে না ভ্ সমাজে ৫ এই প্রশ্নের যে 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে তাহা নির্দোষ নয়। তাহার প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক । 
কেবল তক্ত গণ্ডীতে উহা! সীমাবদ্ধ থাকিলে বৈষ্বের ভূষণ বিনয় দৈন্যের 
নুভা্গম সুধা প্রবাহ শুক্ধ হইয়া যায়। আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গদেব জাহৃবী ঘাটে 
যাহার তাহার পদে লুঠিত হইয়া কুষ্ণ ভক্তি ভিক্ষা মাগিয়াছেন, শ্রীহস্তে তাহাদের 
সেবা করিয়া কতই ভাগ্য মানিয়াছেন। সে দিন শ্রীনবদ্ধীপে সিদ্ধ ভক্ত রাজ 
জয় নিতাই শ্রীদেবেন্দ নাথ গলদশ্রু নয়নে গললগ্নী কুতবাসে কুকুর বেশী 
বৈষ্ণব গণে মহা প্রসাদ ভক্ষণ ধরাইয়াছেন। বিনয় নির্কিশেষ অসীম সিন্ধু 
উহাতে ভক্ত ভাক্ত সব ডুবিয়া যায়। পাঁধাণ গলাইবার সোহাগ! 
বিনয় বটে, বিনয় মন মাথার টোপ নম যে, একবার মাথায দিলাম, 
আবার খুলিয়া রাঁখিলাম। উহা মন্তকের শিখা স্বরূপ, সতত মস্তকে 
বিরাজ করে! মুখ চিনিয়া কেহ বিনীত হয় না। যে কাঙ্গাল, সে আপামর 
সন্বসকাশেই কাঙ্গাল, নত। পাপীর সংসর্গে পড়িলে ও বিনয় দৈগ্ভ কেন 
ত্যাগ করিয়া যাইবে? “এই ব্যক্তির মত চলিবার, অ[চরণ করিবার, মুঞ্ি হেন 
জীবের শক্তি নাই “এই ভাবিয়। অতি বিনয়ের সহিত আমর! সরিয়া পড়িতে 
পারি। ধাহার ছয় কাদ কীদ দ্রবীভূত, সে সকলের নিকটেই দীনাবনত 
পাশব বৃত্ত নর ও স্তাহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভাল মানুষ হয়। সুতরাং 
দীনভন অজীতশত্র, তাহার শত্রু নাই। নিংশক্র জনের ভক্তি পথে কণ্টক 
থাকেন) 

“সৎ বা অসং সঙ্গ বলিতে এক সং অপর অসহ বুঝায়। স্ুতরাৎ যুগ- 
পং সদ্রসং সঙ্গ ঘটে । সংসঙ্গ ও অমন সঙ্গতাই অভিন্ন কথা। “সৎসন্কে 
সং হয়)” 'অসংসঙ্গে অসৎ হয়" এসব কথার মর্ম অহ্যরূপ বুঝি সংঙ্গে 
সং বা. অসশ হয়, একথা বাটি | অর্থাৎ অপজ্জন সহ হয় বা সজ্জন অঙ্ং 
হয়। বাহার টান বেশী তাহার দল টিকে, দ্রৈন্যেরই জয়লাভ হয়। 
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কর্ম ও ভক্তি নু শেষ বত্তষ্কু, যাহ! অতি সরবান, যাহা জ্রীমন্তাগবত 


গাহিয়াছেন, ভাহা এইঃ-- 

তাব্হ কর্ম্খীণ কন্নীত নলিক্ন্যেত যাবতা। 

মত কথা শ্রবণাদো বা এদ্ধা যাপন জাধতে॥ 

যে পধ্যন্ত নির্সেদ না জাম, যে পধ্যস্থ মহ কথা শবণে অদ্ধা। না জন্মে 

সে পধ্যন্ত কর্ধু পক অবশ্য করণীয় । শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ধা জগ্জাল বিনষ্ট হুষ 
অর্থা, শুভ কর্মের বিরাম ঘটে। অতঃপর ভ।বহসেবামুল কর্খ গ্রধাত শ্বতঃই 
চলিতে থাকে ' বাচালতা তযে এখানেই প্রবন্ধের উপমংহান করিলাম । 
কথায় ৰথায় প্রবন্ধ অনেক বাড়িন। পড়িল। 


জমারু । 


পীক।লশহর বনু | 


সতপ্রসঙ্গ ৷ 


৮০৩ 
স্পা সপ্ন 
৩০০ 


[ পুর্বব প্রকাঁশিতের পর |] 


এল 


চ। তমি বলিত্ছে যে মন ক্দান ভূমিতে উন্নীত হইলে বিবেক বৈরাগ্যাদি 
ল[ভ হয, কিন্তু তাহ! হইলে সংস'রে থাকা হয কিকপে? 

ব। তোমাকে পুর্ণ এ বঙ্গদ্ধে বুঝাইয়া ছেওয়া সক্কও (€তামাব সন্দেহ 
দব হইতেছে না কেন ভাব ভেদে আশ্রম ভেদ হয, স্থান* তেদে হয় না, 
ফলত; সংসারাদি আশ্রম সকলধ্ভাব বাচক জানিও, জীব যাবহ অঙ্ঞার্দের স্তরে 
অবস্থান করে, তাবৎ মোহ ভ্রমে তাহার জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় সে অনিত্য 
বাসনার দাস মাত্র, বিষ্টা-পূর্ণত।গড সিলুরের মধ্যে রাখিলেও যেমন, তন্মধ্যস্থ 
বিষ্ঠা আতরে পরিনত হয় ল$ সেইব্দপ, এ সময়ে সে*যেখানেই থাঁকৃক বা যে 
আশ্রমই অবলম্মন, করুক না ফেঁন, তাহাকে পুর্ব সংসারী বলিছা আনি ও. পরে 
সচ্চিন্তা, সৎকর্ম ও সা সঙ্গের ফলে জ্ঞান লাভ কক্িলে যখন তাহার আপনার 
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ও সংসারের শ্বরূপ বোধ হয়, কেবল তখনই সে /ভাগের ঘ্বার। কম্মক্ষয় 
করিয়া চৈতন্য লাভ পূর্বক নিত্যানন্দ সম্ভোগ করে, ভোগ কর্খ্ধ জন্যাঙ্ের 
অন্তর্গত এবং গ্রক্ৃত জ্ঞানীরাই এই কর্মমসন্্যাসের অধিকারি, রূপ রসাদি 
বিষয় পঞ্চ অক্জানীগণেরই ইন্জ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া বিপথে লইয় 
যাইতে পারে । অবপাদ গর্ভ ক্ষণস্থায়ী হুখ প্রদান কবিপ্া ভ্রমান্ধ জীবগণেরই 
সর্বনাস করিতে পারে, কিন্তু গ্রক্কত জ্ঞানীগণের অনিষ্ট করিতে পারে না, ভাব 
রূপ তৈলের দ্বারা সিক্ত থাকায় তাহাদের চিত্তে আসক্তির আটা লাগে না। 
চতুর মক্ষিকা যেমন আপনার পাখা! দুইটি সাবধানে রাখিয়া মধু পান করে, 
সেইরূপ তীহারা জ্ঞান ও ভাব অব্যাহত রাখিয়া বিষয় ভোগ করেন, পুর্বে 
বলিয়াছি যে মন অজ্ঞানে উপভোগ, জ্ঞানে ভোগ চৈতন্তে সর্তোগ করে,তোগে 
উপভোগের অতৃপ্তি গর্ভ মোহ বন্ধন নাই, পরিণামে তৃপ্তি প্রসব করে বলিয়। 
ইহ! মোক্ষের সোপান শ্বরূপ জানিও ভাবে রূপ রসাদির আশ্বাদন করাকে ভোগ 
বলে, অবিদ্যাই জীবের কর্ণচন্র ঘুরাইয়া শুভাশুত ফল প্রদান করে কিন্তু জ্ঞান 
লাভের পর যখন অবিদ্ধা এই চক্র ত্যাগ করে, তখন হইতেই ভোগের আবরস্ত 
হয়, চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছাড়িয়া দিলেও যেমন উহার পূর্বববেগ প্রশমিত 
হওয়া পত্যন্ত ঘুরিয়া তবে স্থির হয়, সেইরূপ জ্ঞানীগণ অআবিষ্ঠারু হস্ত হইতে 
নিশ্কতি পাইলেও সপ্চিত বাসনার ক্ষয় হওয়! পর্যন্ত ধিষয় ভোগ করেন, 
গন্ধের দ্বার! আকষিত হইয়া মৃক্ষিকা যেমন ভাগুস্বিত মধুপান করে সেইরূপ 
তাঁহারা ভাবে বহিজগতের বিষয় ভোগ করিবার সময় উহাতে যে চিহসন্বার 
আতা পান, সেই আভাসই তাহ।দিনকে অন্ত গস্থিত চিদানপ্বের উতসাভিমুখে 
আকর্ষণ পূর্বক সস্ভ্রোগ প্রদান করে, ফলত: সংসারের স্বরূপ জ্ঞান হইলে 
তাহাতে আর' মাহ জনিঠ আমক্তির আকর্ষণ থাকেনা, হৃতরাৎ জীন্রীগণ 
সহজেই-৭ই সারের পরপারে যাইতে সক্ষমূ হন, তুমি বোধ হয়, মরুভূমি 
মধ্যস্থ মরিচীকার বিষয় শুনিয়াহ, যাহার! মক্ষভুমি ও মরিচীকার তব জানিয়া 
ও গঙ্গে ছব্রও জললইঘা উহাপার হইবার জন্য অগ্রসর হন তাহারা মরু- 
ভূমির তাপে অবসন ও, মরিচীকার দ্বারা আকথিত ও প্রতারিত হন না, বর 
মরুভুমিতে ঘাসের মত এক প্রকার ক্ষুদ্র লত/ জন্মে, উহার তলদেশ হইতে 

বালি সরাইলে সরবতের স্টক হুম্বাদু বারি পুর্ণ এক, প্রকার বৃহৎ ফল পাওয়া! 
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যা, বতত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে জল থাকিলেও হুবিধ1.মত উহা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ 
করেন, সুতরাং ৮ ৪৫ তাঁহাঙ্গিগের বড় মনোরম বলিয়া বোধ হয়, ফলে 
এইরূপে মিথ্যার সত্যবহ প্রকাশ খৈচির দেখিয়া বিশ্ময়যুক আনন্দ ভোগ করিতে 
করিতে তাহারা যেমন গান্তব্য স্থলাভিমুখে অগ্রসর হন, সেইরূপ হৎসার ও মাগার 
তত্ব অবগত থাকার আলীর খন উহা! অতিক্রম করেন তখন তাহাদের 
প্রত্যেক কর্মে ভগবন্ত'ব অব্যাহত্ত থাকে বপিয়। স্টাহারা সংসারে আসক্ত ও 
মায়ার-লীলা-বৈচিত্রে যু হন ন। ধগং ত'হার শোভা দর্শন ও অদ্বটন-ঘটন- 
শক্তি অন্তভব করিতে করিভে সুখে অগ্রসর হন এবং আবশ্তক মত মরুভমি- 
জ।ত ফলের মধ্যস্থ শ্রনি্ট বারি পানের ভ্তায় সৎসারস্থিত রূপরসাদ্ির অন্ত- 
নিহিত চৈতন্য সত্ত্বার সংসর্গ জনিত আনন্দ ভোগ করিয়া প্রারন্ধ ক্ষন কেন, 
নচেহ মরুভূমির তত্ব না জানিয়া উহ! পার হইবার চেষ্টা করিলে যেমন 
তাঁপদগ্ধ ও পিপাসিত প্রাণে মরিচীকার দ্বারা আকধিত হইয়া মৃত্যুুখে পতিত 
হইতে হয়, সেইরূপ বিবেক বৈরাগ্যহসন অজ্ঞান মানবের বহিম্মধীন দৃষ্টি ব্ষিয় 
পঞ্চের বাহা আকারে নিবদ্ধ থাকায় তাহারা উহার অন্তনিহিত রসমাধূর্ঘ্য 
ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, অপ প্রাণে ভ্রান্ত লক্ষোর উদ্দেশে 
ছুটাছুটি করে ও শেষে অশাগ্তিময় জনমৃত্যুর আবর্তনে পতিত হইয়া যন্ত্রণা 
পায় মাত্র, ফলতঃ সমুদ্র হইতে রত্বলাভ কর্সিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ তাহার 
উপায় জানিষা! পরে তছুপযোগী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া কাধ্য করিলে 
সিদ্ধকাম হওয়া যায়, নতুবা ডুবিয়া মরা সার হয় মাত্র, সেইরপ এই ভোৌম- 
নরক হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিরা পরে তাক! 
শ্য়ে বিষয় ভে।গ করা কর্তব্য, নতুবা অধঃপতন অনিবাধ্য হয় জানিও, ভাই ! 
ভোগ বৃক্ষেই মোক্ষফল ফলে, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, * বৃক্ষ হইতে কল 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপঞ্ঞভাগ হইতে তৃপ্তি ও তপ্তি হইতে মুক্তিাভ হয়, কিন্ত 
তাহা ৰলিয়া যেন উপভোগ কে ভোগ বিয়া ভুল করিও” লা, মক্তা রাখিও 
থেবিচার ও ভাব যুক্ত বিষয় রসাম্বাদন করাকে ভোগ বলে, মৃত্তিকা ও 
জলের যোগে বীন্জের গ্চায় জ্ঞান ও ভাবের ঘোগেই এই ভোগ বীজ তৃত্ির 
আকারে পরিবদ্ধত হইয়া পুষ্ধতা প্রঃপ্ত হইলে মোক্ষফল প্রসব করে, ফলে 
ভোগ ভিন্ন প্রাক কর্খের ক্ষরণ হ্য় না,শছে মুডসাষফিক আবেগ বশত: ভোগেন 


১৮৬ ভক্তি । 1 ৯ম বর্ষ--৭ম, সখ্যা। 





পুর্ধ্বেই অহংকারের ছার! ত্যাগের অভিনয় করে, পনিণামে তাহাকে কপট ও 
মিখ্যাচারী হইয়। অধঃপতিত হইতে হন, অতএব / সংসার রূপ ভৌম-নবফ 
হইতে উদ্ধার হইতে হইলে জ্ঞান লাভ পুর্ব লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ভাবে 
বিষয় ভোগ কর! ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। ভাই! তোজনের পূর্ধেরে খান 
জরব্যের গন্ধ ও হুখকর বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ভোজনাস্তে যেমন উহা ভাল 
লাগেনা, সেইরূপ ভাবাশ্রয়ে বিষ ভোগ করিবার সময়ে বিষয় নিহিত চিদাতাস 
তাৎকালীন সুখের কারণ হইলেও সাধক যখন সেই আভাস অবলম্বন পূর্বক 
ত্বরূপ চৈতন্যের আনন্দ রসাঙগাদ করিতে সক্ষম হন, তখন বিষয় হখ তুচ্ছ বলিয়া 
মনে হয়, হুতরাৎ এই সময়ে ভ্যাগ আপনা হইতে সিদ্ধ হয় জানিও লচে ১০ 

কতেশ্রিয়াণি সত্যমা ঘ আস্তে মনন! স্ারন্‌ 

ইন্জি ধ্ার্থান্বিমঢাক্মা! মিথ্যাচারঃ স উচ্ততে (গীতা ৩) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্মেপ্সিয়গণকে সংযত করিয়া আসক্তিযুক্ত চিত্তে বিষয় শ্াণ 
করে, সেই আত্বব্চন] কারীকে সিথ্যাচারী বলা ফায়। 


ভ্রমশঃ 
জরীহরেল লাথ মুখোপাধ্যায় । 





অযৃত প্রসাদ । 


ব্রার (0 (টে বাজ 
৮৪০ 


(পাগল হরনাথ) 


১) ভালবেসে'যে না কাদে তার ভালবাসা ভালবামাই নন্ব; ফণা 
যেমন সোহাগা,ঃপ্রেমেব তেমনই কান্না ; দুয়েই গলায় ও বিশুদ্ধ করে। 

২ ।ব্হমায়া শুদ্য স্থানই কৃষ্ণের আলয়, স্মতএব/ যেখানে কুষ্ষনাম হয়, 
সেধানে তিনি নিশ্চয়ই থাকেন, কেননা নাম শুনে মায়া,পলায়ন করে, অতএব 
ইহারা সা লাম করেন, তাহারা কৃষ্ণ রাজ্যোই বাস করেল । 

৩। মানুষ ধত দিন প্রকৃত হীরা না চিলিতে পারে, শতদিনই সামান্ত 
কু]চকেই হীরা মনে করে, তাঁরই আর যত্থ করে এবং তাহাকেই মুল্যখান 


ফান, ১৩১৭। ] ভক্তি । ১৮৭ 





মনে করে; তার অন্ধেষঁণই ব্যস্ত থাকে, একবার হীর! চিনিলে আর তার 
কাচ কুড়াইতে ইচ্ছা হয় না । 

৪। সামান্য মৰ একজনকে মাতাল বরে, বিস্ত একজন কৃষ্ুপ্রেমী জগতকে 
মাতাইতে পারেন। 


৫। জীবের প্রতি প্রেম ভাঙবাসা একটু একটু বাড়াইতে বাড়াইতে কৃষ; 
প্রেম আসিবে, সাধারণ প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম শিখাইবার জন্যই ভ্রান্ত জীবকে 
প্রভু সংসারে নিজ হইতে গর, পরে পরকে ভাল করিবার জন্য জন্বজ স্থির 
ক'রে দ্লিয়াছেন। 


৬। যখন কেবল সঙ্গদ্ধটা ছাড়ে তখন এ ভালবাপাই বিখপ্রেম হয়৷ 
৭। সাঁপ থেকে দূরে থাকাই ভাল; সাধুর বিচার করিবেন না, যত দিন 
ম। সাপুড়ে হবেন, ততদিন কোন মাপকেই ধরিতে যাবেন ন1। 


৮। মুসলমান যতই যত্তে মুগী পালুক ন। কেন, এক দিন না যেমন একদিন 
তার গলাতে ছুরী বসায়, তেমনই যতই মায়ার নিজের হই ণ1 কেন মায়া কিন্ত 
কখনই দয়! ক'রে ছাড়িয়া দেয় না। 


৯। বিচার বুদ্ধির অনুসবণ ক'রে ধারা প্রভূকে লাভ করিতে চান 
রাই পড়ে হাবুতূবু খান, অন্ধ হইয়া ধারা কৃষ্ণের শরণ হন, তাঁরা আব 
কোন পরীশক্ষাতে পড়েন না, পড়িলেও ধিনি পরীক্ষক তিনি পাশ কবিবার উপায় 
দেখাইয়া! দেন। 


১০। তুমি শুদ্র, আমি ত্রাক্ষণ এ চিস্তা কোন কাজের নয়, এ চিন্তা 
আমার নিকট নাই আমার "জাত থেয়ে রেখেছে ঘরে গৌরাঙ্গ মণি! 

১। কৃষ্ণ কিনিবান্ত একমাত্র মূল্য লালসা, সেই রতুটী দ্রীন দিন বৃদ্ধি 
করন, অচিরেই কৃষ্ণ হস্তগত হবেন, কোথাও লুকিয়ে থাকৃতৈ পাঝ্রন না। 
বিরহিনীর স্বামী অনুরাগ যেমন, স্বামী সোহাগিনীপেের সোহাগের কথ! শুনে 
দ্বিগুণ বাড়ে, তেমনই যদ্দি কষ অনুরাগিনী হইতে চান্‌, বিরহিনীদের সত 
ধারা স্বামী সোহাগে গ'লে রয়েছে তাদের সঙ্গ করুন, দখিবেন আপনিও তার 
প্রেম পাইবেন, যেখানে গেলে স্বামীর কথা 'সগুনিতে পাবেন, সেইখা নেই, যাবেন 
আর যার সঙ্গে শ্বামীর কথ] শুনিতে পাবেন, তার সঙ্গই সদা প্রার্থন। করিধেন। 


১৮৮ ভক্তি । [৯ম বর্ধ--৭ম, সংখ্যা । 





১২। পথের পথিকের সঙ্গ ব্যতীত, গৃহবাসীর সে পথের কথা কহিতে 
যাইও না, তাহাতে সুখের বদলে দুঃখই পাবার সম্তাবনা । 

১৩। চারে মাছ আসিবার পূর্বেই ঘেমন জল আলোড়ন ও চতুর্দিক সামান্য 
বিচলন হইয়া শীকারীকে মাছের আগমন জানাইযা দিয়া খুসী করে, তেমনই 
ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণচন্র আদিবার আকুলতা আসিয়া ভত্তকে আনন্দে নিতাস্ত 
কাতর করে, ইহারই নাম পূর্যববাগ। 

১৪। যার! একবার গৌর বলেছে, যারা জলে নামিয়াছে, একদিন ন! 
এক দ্রিন খাছ ধরেই উঠবে, অতএব সাবধাপ, সামান্য মাত্র ভেখ ধারী সাধুকেও 
কদ।চ ঘ্বণ! করিবে ম।1 

১৫। সাধুর ভাল মন্দর বিচার আপনি করিতে যাইয়া আইনকে আপনার 
উপর আন। মুর্খত। মাত্র। বিচারের ভারট। বিচারককেই দেওয়া ভাল। 


১৬। ওষধ খেলেই ফল পাওয়া যায় না, উঁষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন 
অন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, তেমনি নামরূপ মহৌষধির সেবনের 
সঙ্গেও কতকগুলি নিয়ম পালন আছে, যত্ে সেগুলি পালন করলেই ভবরোগ 
নিবারণ হইয়া জীব কুতার্থ হয়। 

১৭। সেই চতুরে হাহ এড়াইতে হইলে বেশী চাতুরীর আবশ্যক । তাই 
দেখে চণ্তীদাস বলেছেন “কানুর সঙ্গে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। 
ঘদি যাইবি দক্ষিণে, বলিৰি পশ্চিমে, দীড়াবি পরব মুখে”। এ কেমুন বাবা, 
«এতে স্থির থাকিবে যে, কৃষ্ণ পাবে জে ॥ 

১৮1 হাতেআয়না পেয়ে যার! চাদ নেবার কানা ছাড়ে না, | মাঝ 
খা, তাতেও , ভুলে না শেষে পাইয়ই থাকে । তাই বলি বাবা, ষায়া রুষ, 
চান, আরা বেশ চারিদিকে পাক। ন! হলে কখনই ধনের মত পান না। 


দীন--রমিকলাল দে। 





ক্কাঙ্তন, ১৬১৭। ] ভক্তি । ১৮৯ 
প্রার্থনা ৷ 
মম, মলিনগচিত্ত, ভূলেছে সত্য, 
মত্ত মায়ারি ঘোরে। 
তব, মধুর মুর্তি, লাবণ্য ভাতি 
পরাণেতে নাহি স্বরে ॥ 
মোর। সদা এ অন্তর, হের অচুর্ব্বর, 
না আছে রসের লেশ। 
শাস্তি বিলুপ্ত, তাপেতে তপ্ত 
বিশুক্ষ, বিবর্ণ বেশ ॥ 
আমি, শুনেছি শুনেছি ভুমি রলময়, 
রমিক নাগর বর। 
ওছে, আকুল আহ্বানে ডাকিলে তোমারে, 
রহিতে না পার ধির ॥ 
মম। অরমের বধ।, জদয়ের ব্যথা, 
প্রাণের আকুল ধ্বনি, 
তব, শ্রধণ বিবরে, পশিয়াছে যদি 
ছে বরেণ্য গুণ মণি ! 
তবে, কোমল গরশ, যোগেতে সরম 
কর এ কঠোর প্রাণ । 
খ্বোর। তাঁধারেতে ঢাকা অন্তর মাঝে 
কর হে আলোক দান ॥ 
নাথ, এ বিদগ্ধ চিত; কর পরিণত 


উহ], 


কুহুমিত মধু কুঙ্গে। 
হউঝাঁশোভিত, প্রেষের প্রবাহ 
আর, ভাবেন প্রহ্ণ পথে ॥ 


১৯৩ ভক্তি । [ ৯ম ধর্ষ--"ম, সংখ্যা । 





পরে, সে কুঞ্জ কাননে, হে সর ? 


তুম্মি এস, তুমি এস। 
আর, নাগরীর সনে মধু মিলনে, 
হৃদয় জুড়িয়ে বস ॥ 
আমি, জরীর অনুগা হইয়ে, অদূরে 
অলক্তক রাগ লয়ে। 


তব, মলীর ভূষিত রাঙ্গা পা'র পানে 
থাকি, তষিব নয়লমে চেয়ে ॥ 


দীন হীন--উ্রীরসিকলাল ঘে। 





শীঅদ্বৈতের প্রতিজ্ঞ । 
0১) 
"হরিনাযে" নিষ্ঠাহীন, 
দেখি সবে নিশি দিন, 
প্রভুর পরাণে কত ক্ষোত অশ্রু ক্ষরিছে। 
“হরেকু্ হরি হরি 
সতন হস্কার করি, 
হুমীল নলিন আধি সদ! দেখি ঝরছে! 
€ ২) 
চন্দন তুলসী দলে, 
পবিত্র জাহুবী জলে, 
শ্রীবিষু শ্রীপাদপদ্ধ স্মরি নিত্য সপিছে! 
হা প্রভু তোমায় কবে, 
গ্রকট দেখিব তাবে 
গত তাঁরা সবে গুরিনাম পিছে!” 


ফা ন,১৩১৭ 1) ভক্তি । ১৯১ 


উনারা টিসি --- 








( ৩) 
সাষণড পাত বাণী, 
শুঞ্ষি। আমার প্রাণি, 
দারুণ শোকের দাহে দিবানিশ হলিছে। 
শুন বিশ্ব বাসিগণ, 
শুন ভক্তাতক্ত জন, 
জ্বীঅদ্বৈত প্রাণগণ এ প্রতিজ্ঞা করিছে; 
0৪ ১) 
হরিকে আনিরা ধাষে, 
মাতাইব প্রেম নামে, 
এ ঘ্বিশ্ব মেদিনী মলে মুছ মোর জাগিছে ; 
সধন তজন ভবে, 
এ মোর সার্থক তষে, 
সার্থক মানিব, যবে সবে প্রেম মাণিছে ! 
(৫ ) 
বিশ পাপ তাপ যাবে, 
সবে হবরিগুণ গাবে, 
হরিয় প্রেমের ভিক্ষা সবে ভবে যাচিছে ) 
মিছ! মায়! পরি হরি, 
সবে কৰে “হরি হব্রি 
হবি বোলে প্রেমরোজে সকলেই নাচিছে । 
(৬) 
দ্বেষ হিংসা শোক গিয়া, 
প্রেমেতে পুরিবে হিয়া, 
মূর্তিমান্‌ হরি প্রেম বিশ্বমাঝে বহিছে ) 
মুধাভর! "হরিনাম, 
মাতাইকেমন্ত্যধাঁস, 
প্রেষের তরঙ্গে মুছঃ মন প্রাণ মোহিছে 
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তবে এ শাস্তির ধাম, 
এ মোর “অদ্বৈত” বাম, 
সার্থক মালিব ; মোর মন প্রাণ জানিছে! 
অমোত শাস্তির জল, 
সিঞ্চিয়া সকল স্থৃল। 
মৃহামঙ্গলের ধ্বনি চতুদ্দিকে হানিছে 


শ্রীহরি চরণ দে, 


পোজ আাদে ই 


উপদেশীম্বত। 


স্পা তি 0 ৩ পাস 


(পূর্ধব প্রকাশিতের পর |) 
(শ্রীল পাগল হরনাথ ঠাকুরের উক্তি) 


ঘৌবনকালে স্ত্রী বিয়োগ হইলে মে সময়ে স্ত্রীর অভাব কিছু মাত্র অনুষ্ভব 
করিতে পারা ধায় না, কিন্তু সেই যৌবনকালের অভাব বৃদ্ধ বয়সে বিশেষরূপ 
অনুভূত হয়, তবে £»০৩০০০) ও আছে। 

প্রকৃত মনুষ্য, যতদিন পূর্ণ যৌবন থাকে, বৃদ্ধ ব্যস আসিতে আরম্ত 
হইলে মনুষাতু ক্রমশঃ ভ্রাস হ্রাস হইতে থাকে । তবে যৌবনে মনুষ্যত্রকে পাকা 
করিতে পারিলে, বুদ্ধ বয়সে উহার খুব কম হ্রাস হ্য়। 

এমা ও পৃখিবী এই ছুই সান, পৃথিবী যেমন খননকারীর অনিষ্ট করে না, 

নাও তেমনি পুভ্রের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল কামনা করেন না। কৌন গাছ শুনতে 
রাখিলে এবং তাহাতে জঙ ঢালিলে যেন সেই গাছ কোনরূপে বাচেনা, তেমনি 
মাকে ভক্তি করিতে উপেক্ষা করিলে কোন রকমে তাহার মঙ্গল হয় দা। 

সকল সাধন ও তজনের সময় যৌবনৃফাল, যৌন্ননকাল হ'চ্জে পুলিমার চাদ । 
কলার বৃদ্ধি 0 হাসের মধ্য অবস্থা হচ্চে পুণিমার, চাদ। ০০০69111175 
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০০৮০. অর্থাৎ সাধন শঞ্জি এই পুণিখার অবস্থায় পূর্ণ থাকে, পৰে ক্রমশ 
কমিতে থাকে, এই ্ন্থই ধৌবন কালই ঈাধন ভজনের সময । যৌবনের সময় 
একবার কৃষ্ণ বলিলে অ!র তার ঞ্িনাশ হয় না। কৃষ্ণ ও সেই যৌবন-যুক্ত লোককে 
গাদরে গ্রহণ করেন। 

মনের হ্যাক তরল পদার্থ আর দ্ছিতীয় নাই, সেই জন্তই সদা চঞ্চল। মনকে স্থির 
বিবার উপাধ নাম লওয়া। অমাবস্তা, পুথিযাতে যেমন সমুদ্রের জল স্ফীত 
হইয়! চঞ্চল হয়, মনও তেমনি সেই আমগ্জে চঞ্চল হয, এই জহ্ঃই একাদশী, 
অমাবগ্তা, পুণিমা গ্রভৃতিতে উপবাস করিবার বিধি । উপবাস যে দিন করা যায় 
সেদিন নাম করিতে কেমন আনন্দ হয, ইহাই তাহার প্রমাণ । 

ঈশ্বর অপ্রাকৃত দেহ বিশিষ্ট হইলেও আমাদের নিকট আগিবার সময় 
স্টাহাকে প্রান্কত অবস্থাপন্ন হইতে হইবে, নচেং আমাদের অন্মখে কখনই 
আসিতে পারিবেন না। আবার অপ্রঙ্তত দেখিতে গেলে, মেই সমষ আমা- 
দ্রিগকেও ভাবময় পেহ বিশিষ্ট হইতে হইবে, তাই ভীত অজ্ঞর্নকে বলিয়া- 
ছিলেন “ন তু মাৎ শক্যমে ডরষ্টমনেনৈব শ্বচন্মুষা, দিন্যৎ দদামি তে চক্ষু 
পশ্য মে যোগমৈথরমূ।” 

নুখ দুই প্রকারের (১) যেমন নেশা ক'রে আনন্দ করা ২) আর অন্য 
লোককে নেশা করিয়ে আনন্দ বা সুখ অনুভব করা। রসপগোল্লার ঢে'রীর 
বাস্তপের কাছে বসে থাকার চেয়ে মধরার কাছে কমে থাকা ভাল, কারণ 
রসগোম্না ফুরিধে গেলে আর রঘগোসা পাওরা যাইবে না, কিন্তু মযরার কাছে 
ব'গে থাকলে যখন ইচ্ছ। রসগোস্রা খাইতে পাওয়া যাইবে। 

সেইরূপ তশ্বধ্যের কাছে থাকার চেয়ে এগৃর্যোর মালিকের নিকট থাকা 
ভাল। 

প্রভুর সহিত পিরীত রাখিলে একদিন না একদিন কুতার্য হওগ্জা যাইবে। 

পৃথিবাঁর সমস্তই দ্রব্য ভাবে পূর্ণ, সেই ভাব সকল উদ্শপন করিতে ভক্তির 
আবশ্যক। 

গ্র। কামিনী তাল কি মন্দ? 

উ। যাহারা সশতার দিবার* ইচ্ছা ধরে, তাহাদের একটা কলসী বগলে 


লওয়] ভাল, এমন কি যে সতার জানে, তাহারও*কলসী লওয়া নিরাপদ? সে 
৫ 
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বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সাতার জানে, সে কিয়২-দুর সাতার দিয়া 
কলসী বহার কাধ্যকে নিন্দা করে, কিন্ত সেই ব্যক্তিই আর কিঞ্চিং অগ্রসর 
হইলে বুঝিতে পারে কলস বহায় অন্যায় হয় নাই, বরৎ তাহ? ধরিয়া সতারের 
ক্লান্ত দূর করিতেছে । আমাদের মতন হুর্দল লোকের ভবনদী পার হবার 
ইচ্ছা থাকিলে জ্ঞানলাভ পুর্বর্বক বিবাহ কর উচিত। 

প্র। মৃত্যুর পর স্ধী, ছেলে, মেষে, বাপ, মার সঙ্গে কি সন্বদ্ধ থাকে না? 

উ। মৃত্যুর পর ভবনঘীর স্রোতে ইচ্ছা থাকিলেও পরস্পর পৃথক হুইয়া 
পড়ে ও কেহ কাহ্ছাব্‌ খ্বর রাখিতে পারে লা, তখন আবার নৃতন নৃতন সঙ্গী 
মিলে । তবে প্রকৃত ভালবাসা ছার! দৃট়রূপে আবদ্ধ থাকিলে, আোতে আর 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না তাহারাই কেব্ল জন্মে জন্মে একত্র ভ্রমণ করিতে 
থাকে, এই ভাল বাসায় আবদ্ধ হওয়া সংসারে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত 
সম্ভব নধ। আদান প্রদ।নে ভালব।সার সংপূর্ণ পুষ্টি সাধন হয়, আর এই ভাল- 
বাসার প্রভু বধা থাকেন। 

প্র। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরের প্রতিবিস্ব তাহাতে পড়ে ক্কি? 

উ। ঈগ্বরের প্রতিবিশ্ব সকল স্থানেই পড়ে, যেমন সুর্যের আলো, চিত্ত 
শুদ্ধ না হইলেও প্রভুর প্রতিবিশ্ব তাহাতে পড়ে, তবে সে ব্যক্তি বা অপর সেই 
প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না। যে গরীব, পুকুর পরিক্ষার করিতে পাবে না বা অবস্থার 
কুলায় না, তাহার পক্ষে পুকুরের মোয়ান কাটিয়ে দেওয়! ভাল, মোয়ান্‌ কাটালে 
বেনো৷ জল ঢুকিবে ও শেওলা ইত্যাদি পচিয়া জঙল পরিক্ষার হইবে, তখন পরি- 
হবার জলে প্রতিবিম্ব পড়িলে সকলেই দেখিতে পাইবে । অতীব নরাধম রূপ 
পাপীর মনকপ,পুকুরে বদ গুণ রূপ শেওলায় পুর্ণ থাকিলে প্রবল ইচ্ছারপ মোয়ান্‌ 
কাটিয়ে দয়া নিতাইর দেওয়া নামবপ বেলে! জল প্রবেশ করাইলেই জল আপনি 
পরিক্ষার হইবে, তার কোন সন্দেহ নাই। এই হচ্ছে পাপী জীবের সরল পথ। 

“মহ প্রভুর প্রলাপ” এই খানি কিরূপ? যেমন গাছ হইতে তোলা ফুলের 
শোভা, আর “চৈতন্য চরিতাযৃত” কিরূপ? যেমন গাছে ফুল ফুটিয়া আছে, তাহার 
শোভ]। 

প্র। প্রভুর সম্বন্ধে পরস্পর আলাপ “কর! অপেক্ষা নিজে নিজে নাম করা 
কিতাল নয? 
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উ। প্রতুর মন্গদ্ধে ক কহা আর কিছুই নয় যেমন বাসর ঘরে জেগে 
কেহ গান, কেহ গল্প ইত্যাদি করে, কারগ সফলেই সাবধ।ন থাকে পাছে তাহারা 
ঘুমাইয়া না পড়ে। নিজে নিদ্রে যখন নাম করিতে ভাল না লাগে, মেই সম্য 
তাহার-বিষয আলোচন। করা ভ।ল। 

প্রঃ যিনি ভাবে বিভোর, তিনি বহিরঙ্ষ দেখিলে ভাব সন্মরণ করিতেন 
কি করিয়া? 

উ। যেমন বৌরা স্বামীর সহিত আলাপ করিবার সময় অপর লোক 
দেখিলে ঘোমটা টানে সেইরূপ । 

প্র। যে একবার প্রভুর চরণে শরণ লয়, সে কেন আবার তাহার নিকট 
হইতে দুরে যায়? 

উ। প্রভুর সহিত একবার পিরীত করিঘ! যদি কেহ পুনরায় অন্যায় কার্ধ্য 
করে, ভাহাহইলেও তার আর বিচ্ছেদর কখনই সম্দাবনা থাকে না। স্ত্রী স্বামীতে 
বিচ্ছেদ হইলে, স্ট্র যেমন স্বামীর কখা। শুনেনা বৎ শ্বামীর যাহাতে অসপ্তোষ 
হুয়, সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে এও ঠিক তেমন। আমারা দেখিতে পাই 
কেহ কেহ বিচ্ছেদ অবস্থায় আজম্ম কালই এইবপ স্বামীর অসন্তোষ জনক কাধ্য 
করিতেছে, কিন্ত প্রভুর পক্ষে বিশ ত্রিশ বৎসর পলক মাত্র, হয়তো! এরূপ 
পলক বাদে স্বামী আবার স্ত্রীকে নিকটে লইয়া বুকে ধরিলেন, তাই তাহার 
সহিত একবার পিরীত হলে আর তার বিনাশ থাকে না। 

উদ্ধারেতা না হইলে উজানে যাওয়া যায়না । উজানে না গেলে বংশ 
ধ্বনী শুনা যায়না, বংশী ধ্বনি না শুনিলে প্রেম আসে না। উদ্ধরেতা: 
ছুই প্রকারে হওয়া ঘাঁয় এক প্রকার, মস্তিস্কের দ্বারা, অন্ত প্রকার প্রাণাফ্বাম দ্বারা । 

প্র। গ্যদি ভদ্্ধরেতা হওয়া আবশ্যক, তবে বিবাহ করার দরকঙ্ কি? 

উ। কেবল ইন্দ্রিয় চরিষ্তার্থতাই বিবাহের উদ্দেশ্ঠ নয়, প্রণয় ব] ভালবাস! শিক্ষ 
করিবার জগ্ঠ স্ত্রী গ্রহণ করিতে হক, ভালবাসার উ হপত্তি স্থান হচ্ছেন প্রশ্মতিরা, 
তাই ভালবাসা শিক্ষা করিতে হইলে স্থ্বী-্প গুকর প্রয়োজন। তাহাদের নিকট 
হইমত ভালবাসা শিক্ষা হইলে তবে সেই ভালবাসায় প্রভুকে বাধা যাকে 

প্র। যদিবিবাহের উদ্দেগ্*ছেলের জন্ম দেওয়া না হয়, শাস্ত্রে কে ল 


আছে? 
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উ। যে, কৃষ্ণ-বশ করিবার ভালবাপা, স্ত্রীর নিকট হইতে শেখে, তালু 
ছেলের প্রয়োজন থাকে না, সে হচ্চে 'বধি আইনের বাহির, তার শ্রাদ্ধ তর্পণের 
প্রয়োজন কি? তবে যে বিধি আইনের অধীন,হার পুজ্রের আবশ্যক । 

প্র। আমরা তো উদ্ধারেতা নই বাহ'তে পারবণা, তাহলে কি আমরা 
উজান যাইতে পারিব না? 


উ। যদি উচ্চ পর্দমাতে উঠতে অসম্র্থ হই আর প্রবল ইচ্ছা খাকে যে, প্র 
পর্কৃত শিখরে উঠব, তাহলে একদিন না! একদিন পন্নতে উঠব তার কোন সন্দেহ 
নাই। ইচ্ছা বলবতী হইলে ফলবতীশ হহতে অধিক বিলশ লাগে না। উদ্ধরে- 
তা হবার লালস! থাকৃলে এক দিন ন! এক দিন দয়াল নিতাই উদ্ধরতা 
করিয়া উজান বহাইবেনই । 

প্রড় আমাধিগকে অকল জিনিষ দিয়া থাঞচেন, যেষখন যাহ] চাহে তিনি 
সেই সকলি দেন, কিন্তু একুটী জিন্ষি তিনি দ্রাতি পারেন ন! সেটা হচ্ছে 
“প্রেম)” কারণ প্রেমের কপি বা নমুনা] তাহার নিকটে নাই, তবে যে প্রেমের 
প্রার্থন। করে, তিনি তাহাকে নিজের ক'ছে ডাঁকিযা লন ও তখন শ্রেম দেন। 
কাহাকেও প্রেম লইয়া তাহার নিকট হইতে আসিতে দেন না। 

সাধন সিছ্ধের ও কুগা মিদ্ধের তারতম্য ৷ যখন কেহ প্রভুর নিকট হইতে 
তাহার ভাগারের চাবি পায় ও ভাঞারে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা 
করিতে করিতে প্রভুর নিকট হইতে সেই সকল দ্রব্যের গুণও মূল্য জানিযা 
তটস্থ হইন্। বিচাবের পর কোন জিনিষ ইচ্ছামত প্রার্থনা করে, তাহারই নাম 
সাধন। ইহাতে সিদ্ধ হইলেই তাহাকে সাধন সিদ্ধ বলে। 

আর প্রভুর ভাগ্ডারে গ্রবেশ করিব না, কোন দ্রব্যের বিচার করিব না 
কেবল প্রভু নিকট প্রার্থনা করিব, হে প্রস্ু! তুমি যে ভ্ব্যটা তোমার ভাগ্ডারের 
সর্ষোত্কৃষ্ সেখীই আমাকে দাও, ইহারই ন।ম ভিক্ষা ও ইহাতে সিদ্ধ হইলে 
কুপসিদ্ধ বলে। 

তিলক সেবা ও মান্গা ধারণ আর কিছুই.নয় জাতীয় চিত্তু মাত্র, তিলক মালা 
ঝোহ। এই তিন বৈষ্ণব লিসানা। 

তিলক সেবা ও মালা ধারণের আবশ্তট। যেমন কোন ত্রাহ্গদের যজ্ঞ" 
পবীঘ দেখিয়া নীচ, জাতীয় লোকেরা ব্রা্ষণের সন্মান দিয়! খাকে; এইরূপ 
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অনবরত সম্মান পাইতেধ্পাইতে যেমন সেই ব্রাণের ইচ্ছা হয় বাস্তবিক 
ব্রাহ্মণের নিয়ম পালন করিতে, ঠিক” সেইরূপ বেধবের চিহু ধারণ করিতে 
করিতে কখনও না কখন সন্ত সত) বৈষব হইতে ইচ্ছা হইবে । তিলক সেবা 
মাল! ধারণে লাভ ছাড়া লোকৃসান নাই । 

গীতাতে চারি প্রকারের ধর্থ আছে, কিন্তু সরল পথে, ভাবে যে ধর্ম্ম অন্বেষণ 
করিয়৷ থাকে তাহাতে কোন দোষ হয়না; একজন পথিক যাইতে যাইতে 
সন্ধ্যা হইলে, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছুর্যোগ করিয়া আসিলে মে যেমন যথা 
তথা সরাইএর কথা জিজ্ঞাসা করিয়! থাকে ও লোকে তাহার ব্যাকুলতায়, 
যথার্থ সরাই প্রার্থী বুঝিয়া, তাহাকে সরাই এর কথা বলিয়া দেয় ও সেই 
পথিক সরাই পায়। এই সরাই এর কথা যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা 
তর্ক কখনই-হইতে পাবেন।। তবে যে বাটা হইতে বাহির হইবার পুর্বে কোথাত্ব 
সরাই আছে, কোন্ট! ভাল ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে তাঁহাকে তর্ক করা বলে। 

ভারতবর্ষ ধর্খের কেন্দস্থল, কেন্রস্থলে থাকায় সম্যক আলোক উপলব্ধি হয় 
না, যত দূরে যাওয়া যায়, ততই এর আলোর বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তাই 
আমেরিকা প্রত্বতি দেশ বাসীরা ভারত বর্ষের ধর্মের এত প্রশংসা করিতে- 
ছে। হরি-হর নামে একজন চৌকীদার একটা কয়ে লইয়! অন্য কোন 
জেলে যাইতেছিল, পথে মেই কয়েদিকে বসাইয়া সে আহক করিতে বসে, 
এমন সময় সেই কয়েদি সুবিধা বুঝিয়া পলায়ন করে! কয়েদি ছাড়া অপরাধে 
হরিহর অভিযুক্ত হয়। হাকিম হরিহরকে জিজ্ঞাসা করেন) তুমি কয়েদি 
ছাড়িলে কেন? তাহাতে দে বলে সে ছাড়ে নাই “হরিহর” ছোড়াই দিয়]। 
দ্বিতীয় দিন বিচার হইবে এমন সময় সেই পলাতক কয়েদি আগ্রা আদালতে 
আসিধী আত্ম-সমর্পন ঝ্মুর। হাকিম তাহার ফিরিয়া, আসার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে, কয়েদি বলে, সর্বদা বন্দুক হাতে চৌকীদার ধাঁতে তুমসিতেছে, 
ইহা, সে শরনে স্বপনে দেখিতেছিল ও এ কয়দিন কোনরূপ শা্্তেত ছিলনা, 
শেষ বিবেচনার পর আত্ম সমর্পন করিতে হাজির হইয়াছিল। কয়েদির ছুই 
বংসরের স্থলে ছয় মাস জেল ও হরিহর নামক চৌকীদারের উচ্চ পদ" লাভও 
পরে পেন্সিয়ান হইয়াছিল । ক্রমশ? 

2 দীন--ধসিকল।ঞঈ দে। 


শিবরাম। 
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[ পুর্বব প্রকাশিতের ম্পর । ] 


আমরা অবল! কুলেরি বালা, বিকির জময় বয়ে গেল হ'ল অবেলা, পথে 
বড় প্রমাদ হ'ল বল-গো! কোথায় দাড়াই !! যদি গো হেথায় রাত্রি হ'য়ে যায়, 
কাছে নাই কেউ অন্তরঙ্গ হবে কি উপায়, শিবরাম কয় এ নবমেঘ অন্তরঙ্গ 
হবে রাই ॥+ 

শ্রীমতী ধাধ"! ভাঙ্গিয়া দিয়! বড়াই উত্তর দিতেছেন,__ 

“জলদ নয় গো জলদ বরণ। ত্রিভক্ষ ভর্সিম কাকা বুঝি শ্রীনন্দ.নন্দন ॥ 
এই অনুমান মনে মেঘ থাকে গগনে, এ মেষ হ'লে তরুতলে থাকিবে বা 
কেনে ; (ই1 গে) মেখে কোথায় বাজায় কাশী কে শনেছে আর কখন ॥১॥ 
ইঞ্জ ধনুর প্রায়, চূড়া দেখ] যায়, পীতান্বর বিজোরীর মত অঙ্গেতে খেলায়; (আর) 
বক পাঁতির মত, হুদয়ে দেখি চন্দন ॥ মেঘ শব নয় বলি, এঁ বাজে মুরলী 
“জয় রাধে শরীরাধে” এ বনমালী; দ্বিজ শিবরাম বলে গান ছলে হবে মিলন 
৪৩৫" 

শিবরাম রচিত রাধা ক্ণ বিষয়ক অনেক গান আছে । সমস্ত গুলি প্রকাশ 
করিতে “ভক্তির ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান সন্ব,লান হইবে না। য২ কিঞ্চিৎ পরি 
চয় দ্রিলাম মাত্র। বুদ্ধাবস্থায় শিবরামের মন সংসারের অনিত্যতা চিন্তায় ব্যস্ত, 
তাই তিনি দ্দবস্থ'য় মনের ভাব “তত্ত্ব-সঙ্গীতে” প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার রচিত ডু সঙ্গীতই সর্বোৎকৃষ্ট, হুতরাৎ ত্র সম্বন্ধে কিছু পরিচয় 
দেওয়া এ্রয়োাজন। জীবনের শেষ দিন ত নিকট হইয়া আসিতেছে, প্রবৃত্তির 
পথ ছাড়াইয়া, প্রাণ, পবিত্র নিবৃত্তির পথ ধরিয়াছে। পাথিব বস্তর উপর মায়৷ 
বিদুরিতু হইয়াছে, সৎসারের মরীচিকামধ্বী নেশার শ্বোর ছুটিয়াছে। অনুতপ্ত 


জদয় শিবরাম প্রাণ ভঙ্জিয়া গীত ধরিলেন।। 
"ন্‌। ভঙ্গিলি কেন শ্রীপুর চরণ £ জেনেও তা জানিস, না রে মন॥ গেল 
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হুখের দিন, হল তনুক্ষী, দিন দিন দিন গণি শমন॥ দারা সৃত ধনে সদা, 
অনুগত, গুরু দত্ত ধনে হইলি বঞ্চিত,গ্চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাইব কত) আজ 
বাধে কাল হবে যে মরণ। ভুল খাওয়া ভাল বস্ত্র পরিধান, তুচ্ছ কর্ে অতি উচ্চ 
করি, জ্ঞান, ভক্তি পথে হলি অন্ধের সমান, গুরু বই কে আছে ভবের তারণ? 
পরিণামে পাবি কত না যন্ত্রনা, সাধু সঙ্গে তার ন। কৈলে মন্্না, আমার হয়ে 
করলি আমা প্রবঞ্চনা শিবু কাবু হ'ল জন্মেরই মতন ।” 

“এমন কে দয়াল আছে? ও মন হেথা! সেথা করিদ্‌ মিছে ॥ হরি গতি 
প্লাতা, ভব পারের কর্তা, নৌকা ল'যে খাটে বসে রয়েছে। স্তনে বিষ লয়ে 
পৃতনা তাহারে, পান করাইল বধিবার তরে, তবু মাতৃগতি হরি দিয়েছে। 
হিরণা কশিপু দৈত্যের প্রধান, অগ্রিকুণ্ডে ফেলে আপন সন্তান, প্রহ্থনাদ ডাকে 
হরি কর পরিত্রাণ, হরি গিয়ে তারে কোলে করেছে। বলি রাজা দেখ দৈত্য 
অধিকারী, তার ভক্তি জোরে বদ্ধ হ'য়ে হরি, গোলক বিহারী হাতে গদ করি, 
বলশরাজ।র দ্বারী হয়েছে ॥ প্রবের যখন অতি অল্প বয়:ক্রম, হরি আরাধনে 
কত্তে নারে শ্রম, বৈকু উপরে নিজে ভ্রিবিজ্রম, নিজ হাতে পুরী গণড়ে দিয়াছে ॥ 
যেবাভজে পুজে ডাকে হরি নাম, যেমন চায় হরি দেন মোক্ষধাম, সে তিনে 
বঞ্চিত হল শিবরাম, কপাল গুণে সে যে ফাকে পড়েছে ॥” 

“করে যে হরি ভজন। ওতার কি কাজ আছে অন্ত সাধন ॥ ব্রিজগতের 
গুরু বাঞ্চ৷ কল্পতরু হরি করেন তার অভীষ্ট পুরণ । হরি পরিহরি নানা দেবে মতি, 
ইহ পর কালে সে পায় ছুর্গতি, মনে জেন সেই নিতান্ত হুষ্মবতি, গঙ্গাতীরে কূপ 
কাটেরে যেমন । মণি-মালা ত্যজি কাষ্ঠমাল। পরে তুলসী ত্যজিয়ে নিমের আদর 
করে, শিবু বলে আমি চিত্তে নারি তারে, মধু ত্যজি করে গরল ভক্ষণ ॥” 

ঈদাবধান এই ভবের হাটে। ওরে গেঁঠেল চোর শোঁঠের্ট কাটে ॥ সঙ্গে 
আছে ধন, করিয়ে যঁন, গোপন কারে বেঁধে রাখবি পেজে । হাটে সবাই 
বলে 'আপন আপন বোল, *বেচ কেনায় দেখ হয়েছে মহা গাল, কাণে 
লাগে তালা, বিষম উচ্চরোল, ভূয়ো গণগ্ডগোলে শ্রবণ ফাটে ॥১॥ দেখে শুনে, 
নিবি পেলে ভাল ফল, ফিকির ক'রে যেন বনায় না পাগল, দোকুন পেতে 
আছে বড় বড় খল, পড়িস্‌ নাঞ্কা যেন ঘোর সঙ্কটে 1২ জন পাঁচ ছয় আছে চেনা 


চোর, মিছা মিছি তারা লাগায় ফেরঘোপ, লোকে করে বশ।দেখাইয়া 


২০০ ভক্তি | [ ৯ম ধর্ম _ ৭ম, সংখ্য।। 





জোর, কর সাধ্য তাদের ফণাকিতে আ্াটে 8৩1 ভাল'দখে সঙ্গী করে নিবি 
ভাই, কুলোকের সঙ্গে কথা কৈতে নাই, শিবু বলে আমার থাকৃতো৷ যদি তাই, 
কাল চৌক্ষীদার ধরে কি জটে 1” 
ক্রমশঃ 
দন--আীরদিকলাল দে। 


ছুটা.গাঁন। 


(১) 

(খান্দাজ |) 
আহ] মরি মবি কিরূপ মাধুরী নেহারি আছি নযনে। 
তোমার, কৌপীন কটীতে ধারণ জয় শ্রীহরি বোল বদনে | 
অঙ্গে লাবণ্য কিব| ঝলকে, পুলকিত চিত প্রতি পলকে, 
পাপীর বিস্তার করিতে ভূলোকে, এলে নররূপে ভুবনে ॥ 


কণ্ঠিমালা গলে দোলে, মোহন তিলক শোভিছে ভালে, 
ভাবে গদ গদ্দ লুটি ধরাতলে, বিতরিছ গ্রেম যতনে ॥ 


ত্রিলোক তলে তৃমি হে ধন্য, ভকত সম্পদ শ্রীচৈতন্তয। 
দেহি কৃপা বিন্দু তোমার পুণ্য-পদাশ্রিত ললিত মোহনে ॥ 
(৭ ) 
(্রসাদী) 
প্রেম-বিনা ক্িমিলে সে ধন € 
প্রেম-ময়ের রাজ্যে বসে কর না কেন প্রেম-উপাজ্জন। 
ওরে, জবান প্রদীপ ভক্তি বতিতে, দেনা ঢেলে প্রেমের তৈল এখন,-- 
আপনিংজ্বলবে আলো, ঘরে কেসল, পুলে পুরিবে মন ॥ 
স্থষ্টি ধরের স্থঙ্টি,খান| নয়ন ভ'রে দেখ, না কেমন ;-_ 


স্কাঙ্ল,.৩১৭ |] শক্তি | ২০১ 





মরি কি কৌশলে, প্রেম শৃঙ্খলে, বেঁধে হায় রে করছে পালন ॥ 
প্রেমের হাসি, প্রেমের কানা প্রেম দ্রাতারই নিদর্শন-_ 

ওরে, প্রেমে বাজার, বড়ই মজার, লাত দ'রে লয় চতুর যে জন ॥ 

প্রেমই সত্য, প্রেমই নিত্য সেই রসতে মজন! মন। 

নেয়ে থেয়ে চলনা ধেয়ে দেখবি যদি যুগল চরণ ॥ 


জ্ীললিত মোহন মওলস। 





আনত্োপদেশ। 


০ 





কৃত দিন রহিবে দুষায়ে মল 

বুঝি মোহ ঘুম ভাঙিবে না। 
দিনে দিনে দিন যে কুরাষে এলো, . 

এখনও হ'ল না চেতনা ॥ 
আশার ছলনে ভুলি' ভদি পটে, 

'শ্াকিছ কত সুখ কজন।। 
লিরাশা তরঙ্গ আসিষে নিমেষে, 

মুছিবে সকলি তা জানন। ॥ 
তখন সন্গল শুন্য হৃদি থানি, 

জীবন কেবলি বিড় । 
তাই কহি, মন, থাকিতে সময়, 

পাথেয় সঙ্গে ল তে ভূলোন!। 
ষড় পিপু দাস কদাচ হইয়ে, 

নশ্বব নুখেতে মজিও না। 
ঘত দিক্গ আছগ্ভবে হরি বল, 

মুল, ঘুড়িবে ভব ধাতলা ॥ 


২০২ ভক্তি । [ ৯ম ব্ষব--৭ম্‌, স্ংখ্যা। 





বড়ই মধুর বোল হরি বোল, 

প্রাণ ভরে বারেক ডাকন। 
যাবে বে এ নামে সুধা ধাবা বাষে 

কব দেখি, মন, আরাধন1 ॥ 
শষনে, স্বপনে আব জানবণে, 

হবি বলতে ক ভুলোলা। 
অঙ্গে লেখ হরি, ভদে জপ হরি 

ঘুচে যাবে ভসে আনাগোনা ॥ 


শ্রীচুনীলাল চল । 


আীরুঞ্কচচরণে। 





9 0 ০, সপ 


ওবে মন প্রণমহ এীকুষ্চচরণে, 


রুচির সুন্ধচি শ্যাম, বুন্দাবন লীলাধাম, 
অগোচবর যোগী ঝষিগণে। 

বৃক্ষলতা আদি যত, সকলেই আছে নত, 
সর্ব অভিমত হন হবি, 

করি বং মিছা সব, নি ইষ্ট মে কেশব, 
মূলাধার তিনি সকলেরি । 

অপুর্ব মৌহন বেশ, গ্রথহ পক্ষেব শেষ, 
চন্দ্র যেন উদয় গগনে, 

সেইপদ বাস্ঠীকর, অশিশ্রাস্ত রূপ হের, 


প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে। 
চরণে নুপুর মাজে। রুনুঝুনু শবে বাজে 


ফাক্কন, ১৩১৭1] ভক্তি | ২০৩ 





চশব শুনি স্তক অলিকুল। 

তাহাতে মগরা রাজে, কিবা অপরূপ সাজে, 
তুলনায় অতিব অতুল ॥ 

রম্তা তরু জিনিনউরু, সাজে কী কি সুচারু 
নীল মেঘে চাদ পীতধড়া। 

পভবাসে কারে বাস, কিন্ছিনীটি মুপ্রকাঁশ, 
চাদ ভূষা তার কার বেড়া ॥ 

কটাপরে মেক প্রায়, |] তাছে চিহ্ন শোভ! পাষ, 
ভৃগু চিহ্ন দয়াময় গুণে। 

হেন দয়াময়ে মন, কর সদ। আরাধন, 
প্রণমহ শ্রীক্ণ চরণে ॥ 

ছুবাহু বাখরী ধরা, কাশী স্বর পুরে ধরা, 
রাধা রাধা শ্বরে প্রাণ হরে। 

একে সে মোহন বাশী,  বাজাইতে কালো শশী, 
সুধা মাখা রাধা নাম স্বরে 

বাহুতে বলয় ভাল, কেনাহি বলয় ভাল, 
ভাল তার নয় কোন খানে । 

গোলোকের প্রাণধন, লীলাষ করিয়া মন, 
লীল! স্থান কৈল বৃন্দাবন ॥ 

দয়! কর দয়াম্য তব পদে বা্থারুষ, 
অসার সংসার তোমাবিনে । 

ওরে মন এই ভাব, সদ! &ঁ পদ পাব, 
প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥ | 

গলে বৈজয়ন্তি হার, হারে মনি পরিহার, 
পড়ে ধক্ষে শোভে চমৎকার । 

বিদ্যুতের আভা প্রায়, কালোমেঘে শোভা পায়, 
দেখ মন শোভা ভাঙার ॥ 

নীলগপদ্প মুখ শোভা, পক হুম্বাধর আতা, 


২৪৪ ভক্তি । | ৯ম বর্ষ--৭ম, সংখ্যা। 








দত্তপংক্তি মুকুতা! ঝলকে । 

ছুই হনু জিনি ভানু, দেখিলে পুলকে শুনু, 
নয়ন না ফেলায় পলকে 

শুক চণ্চু নাস! প্রায়, কণ্ত চক্ষু শোভা পায়, 
তারকা ভ্রমর মধুপান্পে। 

€রে মন মধুকর, হেন মধু পান কর, 
প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরূণে ॥ 

গৃধিনী নিন্দিত কর্ে, শোভিত সুবর্ণ বর্ণে, 
কুগুল ঝলকে জ্যোতিসার। 

মুখ চজ হুপ্রকাশে, অলকারাহুতে গ্রাসে, 
অকগ্রাস শেভার স্ুসার 

শিখি পুচ্ছ চড়া শোভা, তায় মুক্তা মনো লোভা, 
বামদিকে লক্ষিছে সদাই । 

কি কব বর্ণনা আর, চিত্র ধার চমতকার, 
বামে শোভে রসবতী ত্বাই ॥ 

এমন বি: দিন পাঁব', হেন রূপ ন্রিধিব, 
নীলকান্ত জড়িত কাঞ্চনে । 

বে ইজ গ্রপক ছাড়, সদা পদে পড়, 
প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে | 


দন -শ্রীইল্নারায়ণ আচাধ্য। 


সোণাঁর ফুল। 


চি 
০ সজল 
ভ৬ 


গোপী ভাব কল্প, লভিকার শিরে, 
একটা সোণার ফুল; 


ফলন, ১৩১৭ । ] ভক্তি । ২০৫ 





টিয়া কেমন, শেোভিছে হন্দর, 
নদীয়া জাঙ্কুবী কুল! 
ফুক্কেব সৌতে, ভুবন ভুবিযু!, 
উঠিছে, মঙ্গল রোল, 
মধু পান্ু লোভ আশে, মধুর পিয়াসে, 
মাতিছে মধুপ কুল। 
করণিকা.ষেন, মর-কত-মণি, 
সেণার কউট] মাঝে । 
ভুবনে অতুল, অপ্রাকৃত কুল, * 
মরি! কি হন্দর সাজে !! 
যে দেখে এ ফুল, হারায় সে কুল, 
আকুল হইয়া মরে । 
কুলের কামিনী, ত্যজি কুল খানি, 
অকুলে ডুবিয়া পড়ে। 


দেবগণ আসি, মানব্রর বেশে, 
দেখয়ে ফুলের শোভা ॥ 


কোন্‌ বিধি জানি, গড়িল এ কুল, 
জগ জন মনোলোভা ॥ 


কাঙ্গাল বিজয়, মনে দুধে কয়, 

গুরু হয়ে অন্ুকুক্প ; 
কবে এ দীনের, হৃদয় কাননে, 

ফুটাবে সোপার ফুল 


বৈষ্ণৰ দাসানুদাস, শ্রীবিজয় নার'য়ণ আচার্ধ্য। 


গোসাঞ্জিরাম | 


বর পপ 5.0 2 পপ 8, 


সাধুর জীবন এক অতুল সোন্দর্য্যময় অমুত প্রস্রবণ। কজবুক্ষ সকল 
ইহার উপর চক্সাতপ ও ছায়া রচন! করিয়া আছে এবং ফলদানে অতিথির তৃপ্তি 
সাধন করিতেছে । তৃষিত জীব এই প্রত্রবণ বারি গণ্ডষে পান করিষা তপ্ত 
হয়না প্রাণের পিপাসা)তাহাতে তাহার মজেন1) তাই এককালীন উহাতে ঝাপ দিয় 
ডুবে। “হুখ কখ্? সবে খুজেন, কিন্ক কেহই গুখের মুখ দেখিতে পাননা তাহার 
সন্ধান পালনা। সুখ যে সাধুব জীবনাকাশের চাদ, তাহা ঘিন্লি জানেননা 
তাহার তন্ন তন্ন 'তল্লাস পাগুশ্রম মাত্র । আমি অধম, বামণ হইয়া সে চাদ্দে 
হাত দিতে বহুদিন প্রয়াস পাইতেছি চাদ ধরিতে পারিনা, কিন্তু তাহার অমৃত 
কিরণ কণা লাভে এককালে বঞ্চিত নহি । তাই বলিয়া ভক্তের জীবনানুশীলনে 
সময় সময় চিত্ত বেশ ধাব্তিহয় ! 

ঢাকা বিক্রমপুরের মধ্যে হাসাড়া একখানি বহুজনাবীর্ণ সুন্দর বড়গ্রাম। 
" উহাকে নগর বলিলেও অতুযুক্তি হয়না । ইহাতে বড়বড় বিঘান চাকুরিয়া অনেক 
আছেন । ভঙ্লোক সংখ্যা বেশি হইলেও একপ্রকার সর্ধজাতিরই প্রদর্শনীক্ষেত্র 
ইাসাড়ার আলামাজী ও আলাম্গাজীর দশপ্ধি দেশগ্রসিদ্ধ বটে। আলামগাজী 
একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাহার দরগা অগ্ঠাপি বিষ্যাবান ও হ্সেবিতা 
কিন্বদস্ত এইযে আলামগাভী সাহেব একবাত্রি মধ্যে উক্ত দীথিকা খনন করিঝ্া- 
ছিলেন। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্ধ মাইল। এই দীঘির পুর্বপাবে এগোসঞ্রে- 
লামের আখড়া | 

রাড়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে গোসাঞ্রিরাম বাউলের জন হয়। হাসাড়াই ইহার 
জন্মস্থান ইনি কখনও দারপরিগ্রহ করেন ,নাই। উপনয্বনকালে তিনি থে 
যথাশাস্ত্র ব্র্ষচষা অবলম্বন করেন, উহাই তাঁহার জীবনরত হষ। কুমার 
গোসাঞ্জিরাম যজ্জোপবীত ধারণের পর ২৩ বৎসর নানাস্থানে অজ্ঞাত ভাবে 
পধ্যটন করেন, ইহ তাহার অসামান্ বা দৈবু শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট । 
১১ বংসর বয়দে তিনি নিছা শ্রমে প্রত্যাবর্তন ফরেন এবং একখানি আশ্রম স্থাপন 
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পূর্ব্ণক ভিক্ষাবৃত্তি অবলশ্বন করেন। আজম কি, ভিক্ষাবৃত্তি কি, মানব জীবনের 
সারলক্ষ্য কি, তত্ব কি, এসব কথা যেন এই জন্মসিদ্ধ বালক অবগত ; তাই বালকে 
বুর্ধেব আচরণ, তাহা ও শোভগ্গীয়। উপন্যনের পর পিতগহ, ত্যাগ করি! 
নি কভু ব্যক্তি বিশেষের আশ্রয়-গ্রহণ করেন নাই বা অন্ত দ্বারা প্রতিপালিত 
হন নাই। তিনি রীতিমতে শিক্ষািও প্রাপ্ত হন নাই। ইনি বালকদেছেই 
যে একজন সুশিক্ষিত যুবক ব! বুদ্ধ বাস করিতেন তাহ। স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। 
গোঁসাঞ্জিরাম সন্ৃন্ধে এসব বৃত্তান্ত বাস্তবিকই অলৌকিক ও বিস্মকের সন্দেহ 
নাই। তাহার জ্ঞান শিক্ষাদদি পুর্বার্জিত ছিল। বিদ্যা বুদ্ধিতত্বাদি সব তাহার 
স্বতঃসিদ্ধ ছিল। ধাহারা পুর্ব জম্ম মানেননা তাহার! গেসাঞ্চখিরামের আথাধিকা 
পাঠে বেশ সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারিবেন এমন আশাকরি। অনেকগুলি 
লোক তাহার দৈবশক্তি প্রভাব দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া তাহার ভক্ত হন। তহ- 
সুত্রে তাহার স্থাপিত কুটীরাশ্রম পাটমন্দির বা আখড়ায় পরিণত হয় । 

গোসাজিকীম সাধনংসিদ্ক নহেন কৌন মহতের আশুদ়্ গ্রহণ করেন লাই, 
হুতরাৎ তাহাকে কোম সম্প্রদায় মধ্যে ধরা যায় না। তবে, লোকে তাহাকে 
বাউল বলিত। তিনি স্বভাব ও ব্যবহার ঘর ক্ষেপা বলিয়া পরিচিত হইয়াছি' 
লেন। তিনি লোককে "শালা"? কি “কাউয়] (কাক) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 
ইহা ক্ষেপার এক লক্ষণ । বয়স যখন ২০ বং, তখন.তিনি এক ধেপোনিকে 
আখড়ায় আশ্রয় দিয়া রাখেন । তাহাকে তিনি “মাভারা” ভাবিতেন। কালে 
প্রতিবেশী বালাকুড়ির সহিত এই রজকীর আমক্তি জম্মে॥ তাহাতে গোসাঞ্রি- 
রাম বিরক্ত হইস্বা কুড়িকে অভিশ।প দ্বেন “তোর কুষ্টরোগ হউক্‌” | বালাকুড়ির 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই হইল।” গোসাঞ্িবাম বাক্স্দ্ধি ছিলেন এই 
তহার এক প্রমাণ। 

গোসাঞ্ঞি বাউল জীবনে অনেক বড় বড় মহোসব করিয়াছেন। »তত্থ্যয় 
কিভাবে সঙ্ক লণ হইয়াছিল, তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। তীহার 
মহোতসবে অন্ন ব্যগ্তনাদি প্রসাদ প্রচুর অরক্ষিত ভাবে ছড়ান থাকিত; কাক 
ও কুকুর তাড়াইবার প্রয়োজন থা [কিত ন| কারণ তাহারই সিদ্প্রতাবে কাক কুকু- 
রাদিকে অবশিষ্ট ন| দেওয়া পধ্যস্ত তাঁছারা নিজে প্রসাদাদি স্পর্শ দ্বার! উৎপাত 
করিতনা । কাক কুকুরাদি ইন্ততর অন্তর সেবর্থে ও তিনি মহোৎসব করিতেন । 
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তিনি জর্দ্ঘজীবে অসাধারণ রূপে সমদরশী ও দয়ালু ছিশেন। কাকাদির জন্য 
মহোব্সব করিতে কাহাকেও বড় দেখা ধার না। এই অশিক্ষিত ক্ষেপ! বাউল তা 
করিতেন। 

আজ প্রায় ১২৫ ধংসর অতীত হুইল, অশুমাসি ৫০ বৎসর বয়য়ে তিনি দেহ 
বাধিয়াছেন। জীবন ভরিয়া তাহার ব্রহ্মচধ্য অটল হিল । তাহার চরিত্র অতীব 
নিন্ধল ছিল। প্রতিবেশী কি আগন্তক মেয়েদের প্রতি তাহার প্বাভাবিক মাতৃ- 
ভাষ ছিল মেয়ে দিগকে দতত “মা” বলিয়া তিনি সম্থোধন করিতেন। তিনি 
শৈশবে যে শি, চির জীবন ৫সই শিশুই ছিলেম। তাহার ধৌবন ও বার্ধক্য 
মাত্র দেহের উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়াছিল। তিমি দুগ্ধবত্তী প্রহ্থতি, 
মেয়েদের পাইলে বলপুর্র্বক তাহাদের স্তনহপ্ধ পান'করিয়া 'বড়ই আনন্দিত 
হইতেন। তাহার এই রূপ আচরণে কেহই বিরক্ত হইতেন না কি 
তাহাদের বা তাহাদের আত্মীয় স্বজনের চিত্তে কোনরূপ পাপভাব 
আসিত না তরৎ যুষতী গপ ন্জিদিগকে অতিভাগ্যবতী ও ধন্তা। মনে 
করিতেন। যুবতীগণ বাৎসল্য প্রেমে তাহাকে পুত্র পাইয়া! সুথে বিভোর 
হইতেন! গোসাঞ্জিরাম যেন জগতের পুজ্র !-স্বাৎজল্য প্রেমের কি অন্থপম - 
নিদর্শন! গোসাঞ্চিরাম ! তুমি কি গোসাঞ্চিরাম ?-না, আমরা বলি তুমি 
ব্রজগোপাল ! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মাপিনীদেবীর স্তন পান করিতেন । আমাদের 
বিশাস, সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ তোমার এই পবিত্র দেহে প্রকার্শ পাইয়া আবার 
সেই লীলার প্রচার করিদ্না.গেলেন। 

গোসািত বাউলের পদে সতত নুপুর পরা ধাকিত এবং হাটিতে নাচিতে 
উহা মধুর “রুনঝ নু বাজিত তাহাতে ভক্ত বৃন্দ বড় আনন্দ লাত করি 
এবৎ গোপাল ভাব তাহাদের চিত্তে জাগরিত হইত। 

গে+দাঞ্রিবাউল ভবিষ্যত সব হৃদয়ে জানিতে পারিতেন। ছিটু মোল্লামামক 
জনৈক গ্রতিবাসী তাহার একখানি কাপড়"চুরি করিয়াছিল। শিব্যগণ চোরকে 
ধরিয়া প্রহার করাতে ব।উল গোসাঞ্ি” বলিলেন, “আরে, ওকে মারিস্নে, 


ও যে ময়া। বজ্খতঃ কয়েক বত্সর পার খুনের অপরাধে ছিটু যোল্লার 
ফাসি হয়। ক্রমশঃ 
ঈীকালীহর দাসবসথ। 





ভক্তি । 


চৈত্র মাঁস, ৮ম সংখ্যা--৯ম 





হাহ 


ভন্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমষবপিনী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরউক্তস্ত জীবনমূ ॥ 


প্রার্থনা। 





অনি 





অপরাধমহজভাজনং 
পতিতৎ ভীমভবাণবোদরে । 
অগতিৎ শরণাগতৎ ভরে । 
কুপধা কেবলমাত্মসাৎ্কুরু ॥ 
দূর কর দুরাশায,-_অত উচ্চ আশ! না হয় না-ই করিলাম _তোমার দাস- 
দু না হখ মুখ ফুটিয়া না-ই প্রার্থনা করিলাম, তা বলিয়া কি প্রভু! তোমারও 
কছু করিবার নাই? আমার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিযা দেখ, আর 
বিচার কর, এই আমর প্রতি তোমারও কি কিছুই করিবার নাই ? 
এ আবগ্ঠ, তোমার যদি এ কপা না থাকিত,_ধে কাহারও অপেক্ষা করে না, 
রও তোয়াকা রাখে না, অধিক ফি তোমাকেও লট কিছুরই বিচার 
করিক্দেয় না, সেই মন্তু!মহীয়পশী কপা না থাকিত, তাহ হইলে' আমি আর 
তোমার কাছে কিছুই বলিতে সাহসী হইতাম না। একাএফা! নাচ দেখিয়া, 
ঁ কপার সহিত তুমি একবার আমার প্রতি কটাক্ষপাত কর,-_আমার অবস্থাটা 
হইয়া পড়িয়াছে কি? 
দেখ, আমি বড় সহজে তোমাপ্প আমলে আমি নাই। নিজের ধন-জন্‌ 
শক্তি-সামর্থয প্রস্তুতি থাকিতে কেহই বড় তাহা*মসে না, আমিও আদি নাই। 
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উ সঙ্লের গরবে তখন মেজ'জ ভারি গরম, অপরাধ কাহাকে বলে, খেয়ালই 
ছিল ন!। তাই একধার হইতে সেঞ্জলি সবই করিয়া ফেলিয়াছি। হিংসা 
বল, মিথ্য! কথা বলা! বল, পররম্ণীর সঙ্গ বা পরের সামগ্রী চুরি করা বল এ সকল 
করিতে আর আম।র কিছুই বাধে নাই। ক্রমে মাত্রা বেশী হওয়ায় থলী 
ভারি হুইয়৷ গেল। আর তথন আপনাকে সামলানো ভার। তখন পড়তো 
পড়--একেবারে ভীষণ ভবসাগরের অগাধ সলিলে। কি করি, যেমন কন্ম 
তেমনই ফল। সেইখানে পড়িয়াই হাবুড্বু খাইতে লাগিলাম। বত চেষ্টা 
করি ব্যর্থ হইঝা যাঘ। অথচ অবিশ্রান্ত তরঙ্গের উপর তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত। 
নিজেনও আর শক্তিনাই। অপর কাহারও সাহায্য পাইবার আশা নাই। 
তখন মাথার টনক নড়িল। তোমার কথ। মনে পড়িয়া গেল। অন্তাপের 
তীব্র তাপে প্রাণ যেন ক যাইতে লাশিল। আর থাকিতে পারিলাম না। 
বালকের মত কীদিষা ফেলিলাম-__হায় কেন তোমার দাসত্ব ছাড়িয়া বিয়ের দস 
করিতে গিয়াছিলাম? অমনি যেন মোহন বেশে তুমি আমার পাশে আসিয়া! 
গেলে। আর আমিও আমার অবসন্ন দেহ মূন বচন সকলই তোমার চরণে অর্পণ 
করিলাম । অনেক ঠেকিশীহাডেঙাড় দাগ। পাইফা তবে আমি তোমার আমলে 
আগিথ। গেলাম। এখন সেই আমি, তোমার মএখে অসাড় আড়ষ্ট দেহে? 
ভয়াবহ ভবসগরেই পড়িঘা রহিয়াঁছ। এ দেখিয়া তুমিই বল, তোমার কি 
কিছু করিবার নাই ? তোমাব এ প্রধুল্প নয়নে একট তোমার কুপার প্রলেপ 
দিয়া দেখিয়া বল; এ গতিহনের প্রতি তোমার কি কিছু করিবাব নাই? 
দেখ, এ সংসারে ধা"রা মাধু-সজ্জন বাঁলয়া পরিচিত, তাহারাও কখনও 
শরণাগতকে উপেক্ষা করেন ন।, সে পিতৃহত্যাপাতকে পাতকী হইলেও কুঁপেক। 
করেন না, আর সেই সাধুদের আরাধ্য তুমি, কি বলিয়া আমাকে উপেক্ষা কারখ্ে 
বল দেখি? এ কথ, আমার কনার জঙ্পন। মনে করিও না) ইহা সেই 
প্রান প্লাসিদ্ধ গদ্যেরই অনুবাদ মাত্র। সেটাও তোমায় শুনাইস়া দিই_ 
“শরণ প্রপন্নানাৎ তবা হীতি চ যাটতামৃ। 
প্রসাদং পিতহস্ত ণামপি কুর্বন্থি সাধব$ ॥” 
আর এক কথা, তৃমি যদি আমার প্রতি করিবার কিছু না-ই দেখিতে পাও, 
উবে তোমারওই যে “হরি” বণিয়া নামটি, ও নামটি যে তোমায় ছাড়িয়া দিতে 
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যা 
হহবে, সঙ্গেসঙ্গে শান্বের কথাকেও মিথ্যা বলিতে হইবে ? কেন, তাহা বলি। 


শান্প তো তোমারই শ।সনবাক্যট, সে নো আর মিথ্যা হইবার নয়? সেই শাস্ত 
শতসহত্র স্থানে তেমার ওই হুষ্ট্াখুরে নামের কত মহিমাই কীতন কলিয়াছেন। 
কোথাও বলিয়াছেন-- 
“হরিহরতি পাপাণি ছুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ1” 
আধার কোথা ও বগিয়াছেন) 
“হরণাদেৰ হুঃখান।ৎ হরিরিত্যভিধীযতে ॥? 
এমনও কোথাও দেখিতে পাই,-_ 
“পরমাপদমাপগো মনসা চিন্তয়েদ্ধরিম্‌ ॥? 
হরি হে, এ সকল কথধ। কবির উক্তি কিম্বা অতিক্ততি বগিয়া উড়াইয়া দিব, 
না, এ ধরণের অপর কিছু মূলে করিব, তুমিই বণিয়া দাও। তোমার নাম, 
তোম।রই শা, কুমি ন| বলিলে ইহার উন্বর অপরে কে বগিতে পারিবে বল? 
ত| তুমি উত্তর দাও মার না-ই দাও, মি যখন ছবি, তখন আমি তোমা 
জান কবিঘ,ই বণিতে পারি, মহাপাপী মহ। অপবাধী হইলেও জের করি 
বলিতে পরি, আমি যখন তোমার নম লইঘা তোমার শরণাগত হুইয়াছি, 
তখন আমাব প্রতি তোমার কিছু কওব্য আছেই আছে। মে কত্তব্য যেকি, ত 
কিন্ত আমি বলিতে পারিব না। তোমার কতব্য তুমিই জান, তুমিই কর। আমি 
কেবল এইটকুই বলিয়া রাখি, অ মার দুঃখ দূর করিষ1--পাপতাপ প্রশমিত করিয়া 
তোমার কাজ নাই । বিঠার কীট আমি ঝিষ্টটতেই পড়িয়া থাকিতে প্রস্থত, 
তুমি কেবল ইহাই কর,-আমার উপর আমার যে “আমার? নামের মেহরটি 
মার! আছে, সেইটি উঠাইয় দিয়া তোমার তরফের একটি 'আমুর"- নামের মোহর 
মারিয়*্দাও, আর আমি »আমার? বলা ছাড়ি! দিয়া 'তোমার ভে 'মাঁর তোমার 
এই মহামুন্ন আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করি। তা তুমি বলিবার অধিকার, না দিলে 
তো আর আমি ও কথী বলিতে পারিতেছি না, তাই এই প্রাথন!। হরি হে! 
তোমার আর কিছু করিয়া কাজ নাই, তুমি কপা করিয়া কেবল আমাকে “আমার' 
বলিয়া মানিযা লও । 
স্ীঅতুলকুষ, গোস্বামী । 


২১২ ভক্তি | [ ৯ম বর্ষ--৮ম, সংখ্যা । 


০ ৩১১১১ 


ভক্ত ও 'ভগীবান । 





টি 
ভি ০0 


«প্রণেখরী । তোমাকে আমি প্রাণ অক্পক্ষাও অধিক ভ'ল বাসি, তুমি 
আমার হৃদযের আলো ও জীবনের শান্তির পিনী, মুহতের জন্যও তোমার বিরহ 
আমার পক্ষে অসহ্য ॥” 


এইকপ পন্বোধন করিতে করিতে যোদ্ধবেশধারী এক নুন্দর যুবা পুরুষ 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন পত্বী হশ্দ্যাতলে বসিষা গীতা পাঠ করিতেছিলেন তিনি 
ত্বামীর বাক্য শুনিষা মুদুহাস্তপূর্বক কহিলেন, নাথ! তোমার ভালবাস! সমস্তই 
মৌখিক, যদি প্রকৃতই আমায় ভাল বাসিতে, তবে আমার বাসন। পুর্ণ করিতে 
বিলম্ব করিতে না। রি 


যুবক কহিলেন প্রিয়ে! তোমার কোন বাসনাপূর্ণ করিনাই কি; ধন, 
জন, মান, স্বামীসোহাগ প্রভৃতি রমণীর কোন প্রার্থনীয় বস্ত তুমি না পাইযাছ ? 

যুবতী কহিলেন নাথ! এ সকলতো ক্ষণস্থায়ী সম্পদ, আমি চাই যাহাতে 
তুমি নিত্য সম্পদের অধিকারী হও, তোমার মাজ্জিত চিত্তে যাহাতে শ্রীভগবানের 
প্রাতিবিন্ব পড়ে, আমাদের এ মিলনে যেন বিচ্ছেদ না হয় অনন্তকালের জন্য 
যেন আমরা শ্রীভগবানের নিত্য সংসারে স্থান পাইয়। নিত্যানন্দ সম্ভোগ করি। 
প্রিয়তম । যদি তুমি সাধনপথে অগ্রসর হইয়া কখন ভগবহ প্রেমের আশ্বাদ 
পাও তখন বুঝিবে যে, সে আনন্দের নিকট এই ক্ষণস্থায়ী মোহজনিত আবেশ 
কত তুচ্ছ। 

যুবক একটু বিরক্ত হইয়া বগিলেন, 'দেখ ! রাজকাধ্যে শরন্তক্লাস্ত হইয়া 
একটু বিশ্রাম ও আনন্দ লাভের জন্য তোমার নিকট আসিলাম, কোথায় তুমি 
হ।সিমুখে একটু আলাপ করিবে, তাহা না করিয়া কেবল কতকগুল। নীরস বাক্য 
প্রয়োগে আমার মনে বেদন! দ্িতেছ। 

'ধামীর বাক্য শুনিয়া পত্বী একটী দীর্ধনির্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন 
করিলেন। 


বৈকের নাম “অঙগদ রায়" এই মহাতেজন্বী বীর পুরুষ মহারাজার খুল্লভাত 
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ও রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন্ধ শুর নিকট কতান্ত সদৃশ হইলেও এই 
সরল প্রাণ ও সংসার সর্বস্ব যুবক পত্বীকে বড়ই ভালবামিতেন, পরম৷ হুন্দরী 
প্রিষতমার রূপ ও প্রণষের মোহে সদাই আত্মহারা খাকিতেন। 

তাহার পত্রী যে কেবল হ্‌ন্দ্রী ছিলেন তাহ! নহে তিনি সাধ্বী ও পরমা 
বৈক্বী, স্বামশকে যে ইষ্টদেবের সহিত অভেদদ মনে করা উচিত তাহা তিনি 
জানিতেন, ও সেইজন্য স্বামীর মধ্যে সেই জগত স্বামীর প্রকাশ দেখিবার চেষ্ট। 
করিতেন, কিন্তু হায়! তাহার আশ! মিটিত না, অনিত্য বাসনার মোহে তাহার 
স্বামীর চিত্ত আবরিত থাকাধ তাহাতে দ্রেবভাবের বিকাশ হইত না, তিনি কার 
মনে ঈগরের নিকট প্রার্থনা করিতেন যাহাতে উহার স্বামীর এই পশুভাব দূর 
হয়, কিন্তু রূপমুগ্ধ স্বামীর ইন্সিয়ানলে আপন দেহ আহুতি দেওয়া ভিন্ন আর 
কেপ করিতে পরিতেন না বলিষা! হুঃখিত থাকিতেন। 

সাধ্বীর প্রার্থন! বিফল হইবার নহে, শ্বীভগবানকি ভক্তের শুদ্ধ বাসনা 
পুরণ ন1 করিঘা থাকিতে পারেন ! ফলে একদিনের একটা ঘটনাচক্রের আত্বাতে 
অঙ্গদের মোহজাল ছিনভিন্ন হইয়া গেল, তাহার নব্জখবন লাভ করিবার স্চনা 
হইল। 

অনেকদিন পরে গুরুদেব আসিয়াছেন, অঙ্গদের স্তর ভগবদ্‌ বুদ্ধিতে তক্তি 
ভরে তাহার সেবা করিতেছেন এমন সময় তাহার শ্বামী রাজসভা হইতে বাড়ীতে 
আসিলেন, আসিয়াই অন্দরের মধ্যে পরপুরুষ ঢৃষ্টে ক্রোধে অন্ধ হইলেন, 
যেখানে কাম সেইখানেই ক্রোধ ও সন্দেহ, কামান্ধ অশদ্র এ পধ্যন্ত তাহার 
পত়ীর বাহ্য সৌন্দধ্য উপতোগ করিয়াছেন, কিন্তু মনের অভ্যপ্তরে ষে কি অমূল্য 
রত্ব সকল নিহিত আছে তাহার অনুসন্ধান করেন নই । *নুতক্$ং তিনি সেই 
সাধ্বধর চরিত্রে সন্দেস্গ করিয়া তাহাকে যংপরে।নাস্তি ত্রিষ্কার করিলেন। 
গুরুদেবও বাদ গেলেন না সেই মুহাপুক্ষকে গৃহ হইতে বহিস্ক ত করিখার সময়ে 
অন্গদ তাহাকে স্পষ্টই বলিলেন যে,-“কেবল লোকলজ্জা ও কলঙ্ক প্রকাশের 
ভয়ে তোমার রক্ত দর্শন করিলাম না কিন্তু সাবধান! এমন অসম সাহসেবু কাধ্য 
আর কখনও করিও ন1।" 

এই বিষম ব্যাপারে অঙ্দ পীর হৃদ ভায়া গেল তিনি ুঢ় স্বামীর 
অধিকৃত দেহ ত্যাগ করিয়&অলং সঙ্গও গুরুর অপমান গনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
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করিতে সংকল করিপেন, পুর্ববদুস্ক, তির ফল'রূপ সেই ভীষণ মনস্তাপের অবসান 
করিবার জন্ত মনকে ইঞ্টদেবের চরণে সংখুক্ত পূর্বক আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়। 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, উহার মর্দন বেগনা প্রহত অশ্রজলে ভক্ত প্রাণ 
জীহরির পাদপদ্ন সিক্ত হহতে লগিল। 

কাঠের সর্জবস্থানে অগ্রি সুক্মাভাবে বিদ্যমান থাকিলেও যেমন ঘর্ষন স্থানে 
প্রকাশ পায়, হৃধ্যরশ্মিতে অগ্রি অব্যগুভাবে থাকিলেও যেমন সপ্রতরে 
কেন ভূত হইলে ব্যক্ত হর, সেই ব্যাকুলতার দ্বার! তক্তের চিত্ত তরঙ্গ গুলি 
কেশ্রাভিমুখিন হইলেই মেই চৈতন্য প্রবপে সুন্ব্যাপি শ্রীভগবান জ্যোতীষন 
রূপে ভক্তের ভাবও বাসনান্রযাধী আকার ধারণ পুস্দক তাহার হদয় মন্দিরে 
অবিভূতি হন, অঙ্গদ পত্বীর নিক্বেদ ভাবাপন্ন মন বহিধিষয় হইতে প্রত্য।হিত 
হইয়া ভগবন্ম,খীন হইবামান শন্তরে সেই সন্গতাপহারী চিন্মধমুপ্চির বিগুুশ 
হইল। আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিষা গেল, ফলে ভক্তবংসন শ্রটভগবন তাহাকে 
ভয় ও প্রত্য(দেশ দন পূর্বক ভাহার কনব্য নিয় করিষা অন্তর্থিত হইলেন । 

এদিকে পতীর অবস্থা দেখিণা সত্রেণ অন্গদেব প্রাণ কাদিয়া উঠল, ধাভার 
অতুজনীয় রপে ও মধুব হাগ্ডে ঠাহাব প্রাণ মন হুশীতল হইত সেই নঘনের 
আলোক ও হৃদয়ের আনন্দ গকপিনী হুন্দীর্র প্রাণত্যাগের সকল শুনিষা 
তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিদেন, সেই ভীষন সন্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য তিনি 
পত্ীকে কত অনুনয় বিনয় কগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল ন| তখন 
তিনি আকুল প্রাণে বলিমা! উঠলেন, প্রাণেখরী ! বল আমাকে কি করিলে 
তুমি এই সঙ্ল্প ত্যাগ করিবে, কি কবিলে তুমি সন্তষ্ঠ হইয়। পুর্স্ের স্ায় হাসী 
মুখে আমাকে প্রি সম্তষণ করিবে। আম প্রতিজ্ঞা কবিতেছি তুমি যাহ! 
বলিবে আমি তাহাই .করিব, ক্ষত্রিয় আমি, কখনই আহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে 
না। 

সাধ্বী এতক্ষণ স্বামীর কাতরতা দেখিয়াও ধৈষ্যবলম্গনপুর্ববক প্রকৃত সময়ের 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষনে সেই সময় 'উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, স্বার্মীন! 
তুমি ত আমাকে চাও লা আমার এই ন্খর দেহটাকে তুমি চাও অতএব পার্থিব 
সন্বন্ধে যখন এই প্রেছটায় তোমায় শ্বধিকার আছে তখন এই দেহুটাই তুমি 
রাখ আমি আমার অভিষ্ট স্থানে চলিয়া যাই ; কেনন] আমি তোমার পাশবভাব 
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দেখিতে চাই না। তেম।তে আমার অভিষ্ট ঘেবের প্রকাশ দেখিয়া তোমার 
পুজ| করিতে চাই, য্দি আমার সেগ্াসন? পুর্ণ হয় যদি তুমি আমার গুরুদেবের 
নিকট দীক্ষিত হইয়া ধ্মীবন লাভ করিতে চেষ্টা কর_তবে আমি এ প্রাণ 
রাখিব নতুবা আমার আশা ত্যাগ কর। 
নিরুপায় হইয়া অঙ্গদ ্সীকার করিলেন, এবং তংক্ষণাৎ যখোচিত অনুনয় 
বিনয় সচকারে গুরুদেবকে আনাইলেন ও পূর্ত অপরাধের জন্য বারন্দার ক্ষমা 
প্রার্থনাপুর্ধক তাহার নিকট দীক্ষিত হইবার জন্‌ প্রার্থনা করিলেন, গুরুদেব 
অক্রোধ পরমানন্দ মহাপুকষ ছিলেন তিনি সানন্দ চিন্তে অঙ্গদের প্রার্থনা! পূর্ণ 
করিলেন, উপদেশাদিদ্বারা তাহার চিজ নি্মলও পাপ আবকর্ণ করিয়া তাহ'তে 
শগিসব্চারপুর্ধক বীজ রোপণ করিলেন ত্রমে শ্রদ্ধা ধারি সেচনে ও জ্ঞান তপ- 
নের তাপে সেই বীজ অঙ্গ রিত হইয়া যত বদ্দিত হইলে লাগিল, শ্রীভগবানের 
»লায় রসের আম্বাদ প্রাপ্ত হওয়ায় অগদের হৃদয় প্রেমানন্দে ততই আপ্নত হইতে 
লাগিল, অবশেষে তিনি রাঁজকাধ্য হইতে অবসর লইয়া সহধর্দিনীয় সহিত 
ধর্মুজীবন যাপন করিতে লাগিলেন । শ্রীভগৰানের মেবাও গুণগানই তাহাদের 
প্রধান বত হইল। 
এতদিনে অঙ্গদ পরীর বাসনা পুর্ণ হইল, স্বামীর এই পরিবর্তনে তাহার 
আনন্দের সীমা রহিল না? আর অঙ্গদ ও এত দিন তাহার স্ত্রীর প্রকত সৌন্দ্ঘ্য 
দেধিতে পান নাই, এক্ষণে জবান চল্ষুর উন্মেষ হওয়াস উ্টাহার আভ্যন্তরিন সৌন্দর্ধ্য 
ও সান্তিক জ্যোশী দৃষ্টে আত্মহারা হইয়] আপনাকে ধন্ঠও কুতার্থ বোধ করিতে 
াগিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, তার সৌভাগ্য বজেই এরপ দেবীরপা পত্বীর 
সঙ্লাভ হইয়াছে, সুতরাৎ এতদিনে তাহাদের মিলন সুখের হইল, সংসারে 
থাকিষাও তাহার অহরুছ অপার্থিব আনন্দের আন্দাদ পাইতেঞ্লাগিল্জন । 
একই বিদ্যুত শত্তিষ্লৌহে সঞ্চারিত হইলে যেমন সম ও৪বিষম ভাব ধারণ 
পূর্বক দ্ত্বীমগাড়ী প্রভৃতিকে চান্ুনা করে সেইরূপ শ্রীভগবানের অঁপরা শক্তি 
মা! বিদ্য| ও অবিদ্যা নামে সৎ ও অসং শক্তির জননী হইয়া! জগত পরিচালন! 
করে। আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই শক্তিছবয়ের বিভিন্নতা না থাকিলেও ব্যঝুারিক 
ভূমিতে ইহারা বিপরীত তাবাপুন ' ল্লৎশক্তি জীবকে* উমত করিয়া সংসার 
চক্রের পারে যাইবার সাহাহ্য করে ও অসঃ শক্তি তাহাকে এই ভৌম নরকে 
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আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা পায়। অঙ্গদ্রায় সংমঙ্গের ফলে সৎ শক্তিতে অনু- 
প্রানণিত হইয়া মহাপথের পথিক হইলে অক্দ্যা তাহাকে আপন সীমার বহিভূত 
হইতে দেখিয়া বাধ। দিবার জন্ত কুহক জাল বিস্তার করিল ত্বাহার অতুল 
শান্তি ও নিম্বল আনন্দে অশান্তির কালিম। ক্ষেপন করিতে উদ্যত হইল, সেই 
সময় বাজার সহিত অপর বাজার যুদ্ধ সংঘটন হওয়া তিনি অনদরায়কে সেনা- 
পতি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অঙ্ষদের আর সে দিন নাই, 
তাহার রজো৭ ক্ষীণ হইয়া! গিখাছে, কতগুলি নির্দোষী প্রাণির জীবন নাশ 
করিবার প্রবৃত্তি তাহার কিৰপে হইবে? সুতরাং তিনি যুদ্ধের গোলযোগ হইতে 
নিস্ক তি পাইবার জন্য কাতরভাবে রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কাধ্যের 
গুরুত্ব ও অঙদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিষা রাজা তাহার এই প্রার্থনায় 
সম্মত হইলেন না কেবল বারান্তরে আর যুদ্ধাদি ব্যাপারে তাহাকে জড়িত করি- 
বেন না বলিয়া ভরসা দিলেন মাত্র । 2 
অঙগদরাজবৃত্তিভোগী ও ক্ষত্রিয় হুতরাৎ কর্তব্যের খাতিরে বাধ্য হইয়া তিলি 
দেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, সংস্কার বশত যুদ্ধস্থলে তাহার ক্ষিমিত ক্ষত্রিয় তেজ 
উদ্দীপিত হইল তিমি ভীম বিক্রমে শক্রমণকে পরাজয় পূর্বক আততাদী রাজার 
ধনাগার লুঠন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। 
লুণ্ঠিত দ্রব্য সকলের মধ্যে একটা বৃহহ ও উজ্জল হরকখণ্ড ছিল, শ্রীজগ- 
স্নাথের শিরোভূষণ হইবার যোগ্যবোধে ভক্তবীর অঙ্গদ উল্লাসভরে উহ! আপনার 
নিকট রাখিলেন ও অনশিষ্ট দ্রব্য গুলি রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । 
অবিদ্যার অশ্নচপনরূপী সহকারি সেনাপতির কিন্তু তাহা সহ্য হইল না, 
লুঠনের কিছু অংশ আত্মসাৎ করিতে না পারায় অঙ্গদের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ 
ভাব জন্বিবা ছিল এই হৃত্রে সে তাহা প্রয়োগ করিল, সে রাজার নিকট প্র হীরক 
খণ্ডের ব্ষিয় রঞ্জিত ভাবে বর্ণন। করিয়া তাহার লালসা॥ বুদ্ধি করিয়া দিল” রাজ 
অনদকে আহ্বনি করিয়া হীরকটা লইবার ইচ্ছা করিলে তিনি বলিলেন মহারাজ! 
ধে দ্রব্য ভগবানের জগ্ত বাখিয়াছি প্রাণ থাকিতে তাহা! আমি অপরকে দ্বিতে 
পারির না। 
রাজা সম্পর্কের খাতিরে অঙ্গদের সম্মুখে বিশেষ কিছু না বলিয়া এ হীরক 
ধুটাকে বলপূর্লাক গ্রহণ করিবার জনা জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ প্রদান 


চৈত্র ৯৩১৭ ] ভক্তি | ২১৭ 


করিলেন, তাবগতিক দেখিষ| বুদ্ধিমান্জ অজ পুর্ষেই রাজাব উদ্দেশ বুঝিযা 
ছিলেন হুতরাৎ সেই রাত্রের মধ্যেই তিনি সহধর্মিনী ও কতকণুপি বিশ্বাসী 
অনুচবসহ পুকুষোত্তম অভিমুখে যাদা করিলেন । 

পরদিন প্রাতঃকালে অন্গদের গলাষন সংবাণ শ্রবণ কবির| বাজা ভাহাকে 
ধরিবার জন্য একদল অশ্বাবোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন, সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিষা 
দিলেন যে, অঞদ যদি সহজে হীবক খণ্ড অর্পণ কহবন তবে ভাভাব গমনে 
বাধা দিবার আবগ্যক নাই নতৃব! যেন বল প্রকাশ পুন্দক কাধ্য উদ্ধাব কৰ! 
ছষ। ইহাতে যদি তাহাকে নিহত করিতে হয তাহাতে ও ক্ষতি নাই। 


অঙ্গদ্ধরাষ একটা ক্ষুদ্ধ নদীতীরে স্নান আন্িকের উদ্ভোগ করিতেছেন, 
এমন সময তিনি সেই সৈন্য দলের দ্বাব বেষ্টিত হইলেন) সৈন্তাধ্যক্ষ প্রথমত 
পান সইকারে তাহাকে বাজ-আজ্ঞা নিবেদন পুন্দক বলিলেন, মহাজন ! আমি 
ধহুদিন আপনাব অধীনে কাধ্য কবিধাছি, এক্ষণে বাজাক্জাম একখণ্ড হীবকের 
জন্য যদি আপনার সহিত কঠোব ন্যবহাব করিতে হয় তবে বডই দুঃখিত হইব, 
অতএব অনুগ্রহ পূর্বক এ রঃটী অর্পণ করিসা নির্িদ্বে আপনার গন্ব্য স্থলা- 
ভিমুখে প্রস্থান করুন । 


অঙ্গদের প্রাণ কীদিষা উঠিল, হতাঁশেব তাডণায অস্থির হওয়া তিনি 
প্রথমত কিং কনুব্য বিমুঢ হইয়া পড়লেন পরে একট স্থির হুইযা ভাবিলেন 
যে, এই অগনিত সৈহ্ঠের সহিত যুদ্ধ কৰিলে কেব্ল প্রাণ ত্যাগ করা সার 
হইবে মাত্র, অথচ সংকল দিদ্ধ হইবেনা, কিন্তু প্রাণ থ|কিতে কিকপেই বা 
তিনি গোবিন্দেব ধন অপরের হাতে অর্পণ করেন, ইত্যর্ধদ চিত্ত করিতে 
করিতেন্যখন কিছুতেই হরতৃব্য স্থিব হইলনা, তখন তিনি অনঙ্ঠাপায হইয়। 
ধ্যান যোগে বিপদ-ভগ্ন শ্রীমধুঙ্দ্রেনের শবণাপন্ন হইলেন, ক্রমে জচ্ছাব বুদ্ধি 
ছির ও অহঙ্কার স্তভ্তিত হইল, তিনি আপনাকে গোবিন্দ লীলার যন্ত্রব অনুভষ 
করিতে লাগিলেন ; তীহাব বোধ হইল যে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ্ 
শিক্ষার জন্য গোবিন্দই এ খেলা৯খে লঠেহছেন নতুবা স্বোটা কোটা ব্রক্ষাণ্ডে 
উগধ্য ধাহার পদতলে সেই মতোমহীস্থান প্রীজগন্নাথকে তুচ্ছ একখণ্ড 
হীরক উৎসর্গ করিবার : বুদ তাহাকে কে দিল? 

খণ৭ী 


১১৮, ভক্তি | [ ৯ম বর্ষ--৮ম, সংখা । 
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পারা যেমন তাপ পাইলে উদ্ধগামী হয় সেইরূপ তীহার ধ্যান যতই গাঢ় 
হইতে লাগিল, ভগবদ ভাবের তাপে তাহার মন স্তরে স্তরে ততই উদ্দে 
উঠিতে লাগিল, তিনি প্রাণে প্রাণে আ্ভগবানের অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া 
নির্ভয় হইলেন, তাহাব প্রতিধমনিতে শান্তিক অমীয় লহরী খেজিতে লাগিজ, 
ক্রমে যখন তাহার মন জ্ঞান ভূমির উচ্চ চড়াষ উঠল তখন তিনি অতঃচক্ষ,র 
দ্বারা জ্যোতীন্শয় চৈতগ্ মণ্ডলের কেন্্রটিত ভ্,ভগবানের চিত্ঘন মূর্তি 
প্রত্যক্ষ করিলেন, আনন্দে তাহার হৃদ ভরিয়া গেল, তিনি উন্নন্তের হায় এ 
জ্যোতণ মণ্ডলের মধ্যে "মন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিস্তু কি যেন এক অপার্থিব 
ভাবের অন্গিয় আবেশে ব্হ্বিল হওয়ায় তাহার গতি স্তত্তিত হইল, তিনি 
বিভোর গাণে চৈতন্য মণ্ডলের ৩টে বসিয়। অত্রপ্ত নয়নে শ্রী ভগবানের অপঝপ 
রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন, তাহার অন্তরে ভাবের তরঙ্গ ৬1ঠতে 
ল[গিল, কিন্তু হায়! বাক্যের দ্বারা তাহ প্রকাশ করিবার শক্তি তখন তাহার 
ছিলন!। 

ভক্তের ভাব মাধুর্ঘ্য দৃষ্টে ভ্ীভগবান মুছ মধুর হাস্ত করিয়া! বলিলেন, “অঙগদ ! 
প্রিয়তম ! কাহার সাধ্য আমার ভন্তের নিকট হইতে আমার ধন কাডিয়। 
লয়। দাঁও,_-যে হীরকখণ্ড আমার জন্য আনিয়াছ তাহা আমাকে দাও, ভক্তের 
প্রেম-উপটৌকন আমার বড়ই প্রিষ”, এই বলিয়৷ তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন । 

অঙ্গদ অপন শীরস্থাণের মধ্যে সেই হীরক খগণ্ুটী লুকাইয়া রাখিয়। 
ছিলেন শ্রীভগবানকে হস্ত প্রসারণ করিতে দেখিয়া তিনি প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে 
ধীরে ধীরে উহা! বাহির করিয়া যেমন তাহাকে অর্পণ করিলেন, যেন অমনি সেই 
অপাধিব দৃগ্ঠ মানস নয়নের অগোচর হইল, ও সঙ্গে সঙ্গে ভাব সম্গধি ভঙ্গ 
হওয়ায় তাহাগ মন প্রকৃতি সীমার মধ্যে অবতরণ করিল, তিনি চক্ষুরুান্মিলন 
করিয়া দেখিলেন যে সৈম্ুগণ সকলে হায় হায় করিতেছে। 

সৈম্ভগণের কথোপকথন শ্রবণে তিনি বুঝিলেন যে, ভাবাবস্থায় শ্ীভগবানের 
হপ্তে যখন তিনি হীরক খণ্ড অর্পণ করেন, স্থুল দৃষ্টিতে অপরে তাহ! জলে 
নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া হায় হায় করিতেছে । তখন অঙ্গদ সৈন্ঠাধ্যক্ষকে 
বলিলেন, আমি শ্রীভগধানের জন) সংদ্বন্পীত বন্ত তাহান্র উদ্দেশ্য জলে ফেলি- 
লাম। ইহা যদি রাজার প্রাপ্য ভয় তবে তুমি তুঙ্দিযা লইতে পার। 


চৈত্ত, ১৩১৭] ভক্তি । ২১৯ 





সৈন্টাধ্যক্ষ কিন্ত এখটুনায় বড়ই সন্তুষ্ট হইল, সে বহুকাল অঙ্দের অখীনে 
কাধ্য করায় তাহার সৌধ্য, বীর্ধা ও স্ল্ললতার জন্য তাহাকে মনে মনে ভক্তি 
করিত স্থতরাৎ সহজে ত্র হীরক-থগুটী না পাইলে ধদি রাজাজ্ঞায বাধ্য হইয়া 
বল প্রকাশ করিতে হইত আহা হইলে তাহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিত, 
বিশেষত অঙ্গদ মহাবীর, সুতরাং যুদ্ধ সংঘটন হইলে অনেকগুলি প্রাণী হত্যা 
হইত সন্তব্ত নিজেও নি্চতি' পাইত না, কিন্তু এক্ষণে বিনা রক্ত-পাতে 
সামান্য পরিশ্রম মাত্র বিনিমষে হীরক খণ্ডটা পাইবার সস্ত।বন] দেখিয়া সে 
অঙ্গদকে নির্ষিদ্বে প্রস্থান করিতে দিল, সে ভাধিল যে, রাজা-ত অঙ্গদকে 
ল্রইয়] যাইতে বলেন নাই, যাহা লইয়৷ যাইতে বলিযাছেন তাহাত এখন নদী 
গর্ভে, ক্ষুদ্র নদী বিশেষত যে স্থানে হীরকটা নিক্ষিপ্ত হইযাছিল আমি তাহা লক্ষ্য 
করিয়! রাখিয়াছি, সামান্ত চেষ্টাতে উহ! উদ্ধাব হইবে। অতএব অঙ্গদকে 
চুলিঘু| যাইতে দেওয়াই ভাল, কেননা রত্ুটী উদ্ধার হইলে পুনরায় উহাতে 
তাহার লোভ জন্মিতে পারে। 

তাহার মনের আশা কিন্তু মনেই বহি গেল, বহু চেষ্টাতেও যখন হব 
ধণ্ডটী মিলিলনা তখন দুইধারে বাধ দিয়া ও মধ্যের প্ামস্ত জল বাহির করিয়া 
পুঙ্খানুপুঙ্ঝরপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু তথাপিও যখন কাধ্য সিদ্ধ 
হইল না, তখন সে হতাশ হইয়া! রাজার নিকট প্রত্যাগমন পুর্দক তাহাকে সমস্ত 
ঘটনা নিবেদন করিল, ফলে রাজার প্রথমে ক্রোধ ও পরে অন্ুমোচন। মাত্র 
সার হইল। 

এদিকে অঙ্গদরাষ ভ্রুতবেগে পুরুষ্ততমাতিমুখে যাইতেছেন,। দেহ 
চলিতেছে বটে কিন্তু মন গে।বিন্দ চরণারবিন্দে সংলগ। তিনি কখন ভাবিতেছেন 
হায়! আমার এ জাগ্রত সপ্র কি সত্য, সত্যই কি শ্রীদ্তগবান আমার তুচ্ছু 
উপ্লেকনটা গ্রহণ কন্রিয়াছেন, অথব1 উহা জলে নিক্ষিপ্ত হইয্র পরে রাজার 
লোকে ডউুঠাইয়া লইয়াছে, নান] তিনি দয়াময, ভক্তের নিবেদিজ্পত্র পুষ্প 
পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেন, তৰে এ অধমের প্রাণের সাধ পুরণ করিবেননা কেন ! 

ফলে এইরূপে শ্রীভগবানের অপার দয়া ও অনম্তগুণরাশির বিষয় ভাবিতে 
ভাবিতে তাহার অন্তর সাক ভাবে পুণু হইল, তিনি মনু মনে ধলিলেন প্রতো ্‌ 
তুমি অরূপ ও অব্যক্ত হইয়া যখন ব্যাবু'ল ভক্তের মাধ মিটাইবার গ্রস্ত 


২২০ ভক্তি | [ ৯ম বর্ষ--৮ম, সংখ্যা । 








রূপধারণ করিয়! ব্যক্ত হও, তুমি সর্বব শক্তিমান হইয়:ও ভক্তের গৌরব রক্ষা 
করিবার জন্য “অহং ভক্ত পরাধীন” বাধী শান্ত যুখে প্রকাশ করিয়াছ, প্রভো ! 
তোমার করুণার অবধি নাই ধাহারা কেবল তোমাকেই চায়, সেই অনুগত 
ভক্তগণের বিশ্বাস বৃদ্ধি করাত তোমারই কাধ্য। অতএব হে বাঞ্ছা-কলতরু ! 
তুমি জ্যোভীবন রূপে যে সত্যই এ অধমের, নিবেদিত বসত গ্রহণ করিয়াছ 
তাহার প্রমাণ দেখাও) যেন আমি তোমার দার ব্রহ্ম মুত্তি ভ্রীঅঙ্গে সেই রত্ব 
শোভা! দেখিয়া ধন্ঠ হই, এ দীন হুদঘ্নের আকুল প্রার্থনা! পুরণ করিয়! আমাকে 
কৃতার্থ কর প্রভো ! 
যেদিন অঙ্গদ পুপুষোত্তমে উপস্থিত হইবেন তাহার পুর্ধরাত্রে শ্ীভগবান প্রধান 
গুাকে সপ্প যোগে কহিলেন “আমার বন্পাঞ্চলের মধ্যে একখণ্ড হীরক আছে, 
আমার পরম ভক্ত অঙ্গদরায় তাহা আমাকে দান করিয়াছে, আগত কল্য প্রাতে 
সে পুরুষোত্তমে আসিবে, যাও অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিছু; খু 
সকাশে আলায়ন কর, সে নিজেই এই রত্বটী আমার মুকুটে সংলগ্ন করিয়া দিকে” 
তাহার পরেকি হইল হে বিশ্বাসী পাঠকগণ ! তাহা কি আর বলিতে 
হইবে? অঙ্গদের আ'নীদ উচ্ছাস আপনারা মনে মনে অন্থুভব করুন। 
ভক্তের ভগবান কিরুপে ভক্তের মানরক্ষা ও বাসনা পুরণ করিয়। ছিলেন একবার 
পুরুষোত্তমে গিয়া তাহার প্রমান দেখিয়া! আহুন। অঙ্গদ প্রদত্ত রত্বটী আজিও 
শ্রীজগন্নাথের মস্তকস্থিত মুকুটে শোভা বঙ্ধন পূর্বক ভক্ত ও ভগবানের অপার 
মৃহিমার সাক্ষ প্রদান করিতেছে, দর্শন করিয়া জীবন সথক ও ভক্তি বিশ্বাসের 
জীবৃদ্ধি করুন এবং সেই সঙ্গে এই অধম লেখকেরও ভক্ত চরিত্র বর্ণনা করা 
সার্থক হউক। 
শীহরেন্ত্র নাথ মুখোপাধ্যায় । 


হতাশের আত্ম নিবেদন | 
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বজিবর কিছু নাই, ধু বলি শুধু বলি, 
নাথ দয়া কর মোরে। 
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আমি গাগী, আমি তাপী, আমি অপরাধী, 
দয়া কর দাকণ সংসারে ॥ 
চারিদিকেঠঅমিকুণ্ড, অন্তরে বিষের ভাগ্ড, 
কেথা যাই, কোথা যাই, শান্তি কোথা পাই, 
জুড়াব কোথায় কি প্রকারে ! 
এস নাথ, হৃদি সিংহাসনে, 
বস ব'স যুগল মিলনে, 
শোক দগ্ধ হিয়া থানি মোর, 
প্রাণ নাথ! ওহে চিত চোর। 
শাস্ত হোক, শান্ত হোক, এস দয়া করে| র্রািএলী 
দীন সখা. তুমি নাথ, ৮ 
দ্রীনে কৃপা দৃষ্টিপাত, 
কর, কর এ অধম ডাকিছে তোমারে । 





শুন নাথ, হৃদয়ের কথা, 
বুঝ মোর মরমের ব্যথা, 
কে বুঝিবে তোমা বিনা, 
কে ঘুচাবে এ যাতনা, 
সাস্তনার ভুধা ধারা কে দিবে অন্তরে ॥ 


চোখা চোখা বাণে ক্ষত, 
হইর্মাছে দেখ কত, 
ন্য়নেতে অবিরত তপ্ত অশ্রু ঝরে। 
দেখিঞুত কি নাহি পাও থাকিয়া অন্তরে ॥ 
সব জানঞ্তুমি অস্তরধামী, 
সব দেখ সর্ব চক্ষু তুমি, 
তবে কেন ছুণিবার 
এ যন্তরন্ঞ হাহাকার, 
উঠে জগ ভবিষ্যের কিএমগল তবে ? 
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নীরব, নীরব, এবার, 
বলিব না কিছু ব্যার, 
যা মনে থাকে তোমার 
তাই হোক, পুর্ণ তাই হোক, হে মুরারে ॥ 


দন__শ্রীরমিকলাল দে। 


সস । 


( পুর্বব প্রকাশিতের পর |) 


চ। বুঝিলাম যে, অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ ভিন্ন ভোগের ছারা প্রারন্ধ ক্রযপর্ক্বক 
সংসার সাগরের পারে যাওয়া যাষ না, কিন্তু জ্ঞানলাভ না করিয়াও যদি কেহ 
শ্রীভগবানের নামাশ্রয় পৃর্বক ব্যাকুলভাবে তাহাকে ডাকে, তাহা হইলে কি 
তিনি দেখা দেন না? 

র। কোন নশ্বর কামনা সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল ভাবে ডকিলেও তাহাকে 
প্রত্যক্ষ করা যায় না। মুষ্ঠি ভিক্ষীকারিকে চাকরেই বিদায় করে, বাবু তাহাকে 
দেখা দেন না, কেননা এই যে ব্যাকুলতা, ইহা কামনার জন্য, ভগবানের জন্য নহে, 
ভগবানকে বিশেষ রূপে না জানিলে তাহার জন্য ব্যাকুলতা আমিতেই পারে না, 
তবে যদি কেহ গ্রীভগবানকে জানিবার ও প্রত্যক্ষ্য করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়। 
অকপট ভাবে নামাশ্রয় করে তাহা হইলে ভগব্দৃকৃপায় তাহার হৃদয়ে ভাব 
সঞ্চারিত ৯ বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ পুর্ণতা লাভ করে, এবং এই পূর্ণতাঁই ভগ- 
বল্লাভের কারণ শ্বরূপ কিন্তু ইহাও জানিও যে নর্দী হটতে ক্ষেত্রে জল আনিতে 
হইলে নেমন পয়ঃ প্রণানীর উভভ় পার্সস্থ তৃণাদিতে রস সঞ্চার হওয়ায় উহার 
পরিবদ্ধিত হয় সেইরূপ নামাশ্রয় পূর্বক ব্যাকুল ভাবে শ্রীভগবানকে লাভ 
করিবার প্রয়ামী হইলে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতির পুষ্টি সাধন আপনা 
হইতে হয়, ভগবল্লাতের পথে ইহাদের সামগ্িম্ত আবগ্যক, অথচ কলমীসাকের 
একটি ডাটা ধরিয়া টানিলে খ্যেমন দল হুর্ধ'হস্তগত হয় সেইরপ হৃদয়ে প্রকৃত 
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ব্যাকুলতা থাকিলে সাধনার যে সুত্র অবলম্বন করনা কেন, ভ্রমে দেখিবে 
যেএঁ এক হ্ত্রের সহিত ঘুকল হুত্রই সংলগ্ন আছে। অতএব খুলে জল 
সেচন করিলে যেমন শাখা প্রশাখার পুষ্টি আপন! হইতেই হয়, সেইরপ ভগ- 
বল্লাভের বাসন রূপ বৃক্ষের মুলে ব্যাকুলতা রূপ বারি সেচন করিতে থাকিলে 
জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কন্ম প্রভৃতি শাখ। ও বিচার, শ্রদ্ধা বিগ্বাস প্রভৃতি প্রশাখ। 
গুলির সহিত পরিবদ্ধিত হইয়া প্রেম পুপ্পে সুশোভিত হয়, ভাই! শ্রীভগথান 
এই পুপ্পেরই ফল স্বরূপ জানিও। 

চক্ষু কর্ণার্দি অবয়ব সকলের সামগ্রন্ত না থাকিলে যেমন দেহের পূর্ণতা 
হয়ন! সেইবপ জ্ঞান, ভক্কি প্রভৃতির সামঞ্স্ত ন| থাকিলে সাধনার পূর্ণতা হয় 
না, হৃতরাং পিদ্ধি কিরূপে হইবে? ফলে যখন জ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ নির্ণয়, 
প্য।গের দ্বারা লক্ষ্য স্থির, কর্ষের দ্বারা শক্তি সপ্চয়, ভক্তির দ্বারা লাভ ও 
ও প্রেমের দ্বারা আস্বাদ করিতে পারিবে, তখন জানিবে যে সাধন গত ভাব 
দেহের পূর্ণতা হইয়াছে এবং ভগবল্লাভ এই পূর্ণতা সাপেক্ষ জ'নি ও? 

ভাই! জ্ঞানের সাহায্যে পরিচিত না হইলে তুমি শ্ীভগবানকে চিনিতে 
পারিবেনা, এইরূপে যোগের সাহায্য ভিন্ন তাহাকে ধরিরা রাখিতে, কর্দের সাহাষ্য 
ভিন্ন তাহার গ্রীতিবদ্ধণ করিতে, ভক্তির সাহায্য ভিন্ন তাহাকে আপনার করিতে 
ও প্রেমের সাহায্য ভিন্ন তাহার মাধুধ্য সন্তোগ করিতে পারিবে ন।, অতএৰ 
নিশ্যয় জানিও যে, এই গুলির সামগ্গ্ত ন। হইলে তগবগাভ হয না, কেবল এই 
পূর্ণাবস্থা তিনিই লাভ করেন, যিনি শ্রীভগবানের জগ্ঠ আস্থরিক ব্যাকুল হন 
ও সংসঙ্গাণির দ্বারা সেই ব্য/কুলতাকে পুষ্ট ও স্থাধী কবিতে চেষ্টা করেন। 

€কান ধনী ব্যক্তি তাহার কোন দরিদ সেবকের কার শ্রার্থনার ফলে 
তাহার ধাটিতে নিমন্ত্রণ হ্ষীকার করিলে যেমন প্রথমত আপনর "ভাণ্ডার হইতে 
তাহার প্রয়োজন মত বৈটকৃখান? সাজাইবার উপকরণাদি প্রেরণ করিয়া পরে 
তথায় উপস্থিত হন্‌, সেইরূপ অন্তর্ধামী শ্রীভগবান তাহার জন্য ব্যাকুল সাধ- 
কের হৃদয় মন্দির সাজাইবার জন্ত প্রথমতঃ ছ্ধান ভক্তি প্রভৃতি অমূ্ উপ- 
করণ সকল প্রেরণ পুর্বক পরে তথায়! আবিভ্ুতি হন, *ফলতঃ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ- 
ভূতের এক একটি ভূতে যেমন অপর চীঁরিটি ভূত আংশিক ভাবে ৪মিশ্রিত 
থাকে সেইরূপ সেই ষ্ঈম লক্ষে পৌছিবার টদেঞশ গানাদি যে উপায়ই 
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অবলন্গন করন! কেন, আন্তরিক হইলে হাতে অপর উপাব্ধ গুলিকন তাব মিশ্রিত 
থাকিবেই/যাহাতে তাহা নাই তাহাকে হয় কপট নয় ভ্রান্ত বলিয়া জানিও । 

চ। সেদিন ঠচৈতন্ চিতামূুতে দেখিলাম যে মামাভাসে মুক্তি হয়, ইহার 
অর্থ কি? নাম না করিয়াও ঘর্দি মনে নামের আভাষ পড়িলে মুক্তি হয় 
তবে জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির স্থান কোথায় ? 

ব। প্রকৃতরূপে নাম উচ্চারিত হইবার পুরে প্রাণে যে ভাবোদয় হয় তাহা- 
কেই নামাভাস বলে, জ্ঞান ভক্ঞি প্রভৃতির সমাবেশে যখন নাম ও নামিতে 
অভেব বুদ্ধি হয় তখনই ন।মে প্রকৃত এ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উন্মেষ হঘ জানিও, 
এবং এই শ্রদ্ধার পূর্ণতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা লাভ হইলে যখন সাধকের হৃদয়ে 
নামাত্মক নামীর ভাবোদয় হয় অথচ মেই ভাবেধ উচ্ছ্ধাস নামের আকারে 
মুখ দিয়! নির্গত হয় না, তাহাকেই নামাতাস বলে এবং এই ভাবরূপ আতংসল 
দ্বারা সংস্কার বীজ সমূহের জনন শক্তি নষ্ট হয বলিয়া সাধক প্রারন্ধ মাত্র 
ভোগ করিয়া মুক্ত হন, অগ্নি ক্ষীঘ আভাসের তাপে (তআৰাচে) যেমন প্রথমতঃ 
আবরণ ও রোমগ্লি দগ্ধ পুর্ধক পরে দেহ দগ্ধ করে সেইরূপ সাধকের 
সরল প্রাণে নামাভাস বা নামীর ভাবোদঘ হইবামাত্র উহা প্রথমতঃ জন্ম মরণের 
কারণ স্বরূপ অভিমান ও সংস্কার সমুহ দগ্ধ পুর্বাক জীবন্ক্তি প্রদান করে ও 
পরে উচ্ছাসিত ও ঘনীভূত হইয়া শ্রী ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাইয়া গেয়। 

ভাই! ভাবই নামরূপ শকের প্রাণ হ্বরূপ, গুলিভরা আওয়াজের ন্যায় 
ভাবযুক্ত নামই ভগবল্ক্ষ্যে প্রযুক্ত হইলে সিদ্ধি লাভ হয নচেৎ ফ'াক1 আওয়াজের 
স্থায় একটু চমকপ্রদ হয় মাত্র, ফলে তাব লাভ করিবার জন্যই অপরাধ- 
বিহীন হইফ।; নাম করিবার নিয়ম, কিন্তু তাহা বলিয়া আগে অপরাধ বিহীন 
হইয়া পরে নাম করিবার সংকজ কর। বড়ই কঠিন, উদ্দেশ্য ঠিক রাখিলে নামই 
সাধকের অপরাধ মালিন্য ধৌত করিয়া দেয়। অনেক গুলি-বারুদ নষ্ট করিবার 
পরে যেমন লক্ষ্য বেধ কারি লক্ষ্যে সিদ্ধি লাভ করে এবং এই সিদ্ধি 
ঘেমন. আগ্রহ ও একাগ্রতার পরিযাণানুমারে শীঘ্র বা বিলম্বে হয় সেইরূপ 
নামাশ্রয়্ কারীর সাধন। প্রথমতঃ ফল প্রন্থ বাধ না হইলেও আন্তরিকতা ও 
অকপটতার পরিমাণীনুসারে উহাই পরে শিল্র বা বিলম্বে লক্ষ্য সিদ্ধির কারণ 
চয় জানিও, এই লক্ষ্য সিদ্ধি না হইলে নামের প্র আস্বাদ পাওয়া ফ্ায় না, 
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কিন্ত তথাপি যিনি ধৈর্য ধারণ পূর্বক নাম সাধন! করেন, তিনি পরিশেষে সফল 
মনোরথ হন। পিত্ত বোগীব নিকট মিছকী তিক্ত বোধ হয কিন্ত এ মিছ রী 
ব্যবহারের দ্বাবাই পিস্ত বোগ্চনষ্ট হইলে যেমন গে তাহাৰ প্রকৃত আস্বাদ পায়, 
সেইবপ ভগবল্লাভেব উদ্দেশ্য ঠিক বাখিয়! শ্রদ্ধা পুর্ধক নাম কবিতে থাকিলে 
সেই নামই প্রথমতঃ সাধকের অপ্বাধ মালিন্য ধৌত কবিষা পরে তাহার নিকট 
আপন মাধুর্য প্রকাশ করে এবং এই মাধ্খ্য বোধ হইলে নাম স্মরণে বা 
শ্রবনে সাধক হযে যে ভাপোদঘ হয তাহাকেই নামাতাস বলে ও এই 
আভাসের জাবাই সেই পবম বন্তব সারিধ্য উপলদ্গি করিযা যখন সাধকের 
হায় তবগ্গাধিত হুষ এবং সেই তবঙ্গ উচ্ছদসিত হইষা ন।মের আকাবে মুখ দিয়া 
প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন আর ভগবল্লাভের বিলম্ব হয না, ফলতঃ এই 
ভাবের আধির্ভাবকে নামাভাস বলে ও ইহাব পুণতাশ নামাত্বক নামীর প্রকাশ 
হি জাঁনও, নচেহ অভাবের তাডশাম য নব মন লক্ষ্যে চুটাছুটি কবিতেছে, 
নে ষদি কর্শে একবার হবিনাম শুনিষাই নাম[ভাসে মুক্ত হইষাছি বলিধা মনে 
কবে, তবে তাহা বাতলালবে বাস কবাই কনব্য। ক্ানেতেই যখন অভিমান 

প্রশ্থত কর্থের ধ্বংস হয, তখন জঞান্নে ফল ম্বপ মুক্ত হইলে কি আব সংশ্কাব 
মালিন্ত থাকে? অনিত্যে ধাসনা ও বৈধার্বৈৰ কম্ম-সংস্কাব থাকিতে “আমি যুক্ত” 
এই ভাব জদে বদ্ধমূল হইতেই পাবে না, তাখ।পি যাহাবা ভ্রান্ত বুদ্ধিতে মৌথিক 
মুক্ত হয়, তাহাদিগকে হষ প্রত'বি৩ নয় বপট বলিষা জানিও। 


চ। নামবানামাভাস জন্বন্ধে তোমার যুক্তির প্রতিবাদ করিবার কিছুই 
নাই, কিন্তু চৈতন্য চরিতামূতেব একস্সানে হরিদাস ঠাকুর বলিযাছেন যে, জনৈক 
মুসলমান শুকরের দন্তাঘ]তে হত হইবার সনন্প তষে বান্ন্মাব হাধাম শীর্দ উচ্চাবণ 
কবায় দেই নামাভাসে সুক্ত হইছিল ; ভাঁবকেই যদি আভাঞ বা যায় তবে 
এখনে শুকরের ভাবে নামাভাস হইল কিবপে? 


র। ভাই। শুকরের ভাবে কখনই নামাভ'স হইতে পাবে না, ইহা 
অশাস্তিষ। রাম বারহিম একই শ্রীতগবানের নাম ভেদ মীর, সেই মুসলমান 
হষ্ত সাধক ছিল, আল্লা! নাম গুঁনিলে? যেমন*কোন শ্িদুভক্তের মনে আপন 
ইস্টদেবের ভাবোদখ হয় সেইরপ হারামের মধ্যে বই ধাকা সম্ভবতঃ তাহার 
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অস্তিম সময় হৃঘঘে শ্্রীভগবানের ভাবোদয় হইয়/ছিল এবং তাহাই তাহার 
মুক্তির কারণ। 
শাল বা মহাজন" বাক্যই ভগবদ্বাণী, কিন্তু বুসিহার অধিকারী না হইলে কেহ 
হ ৮ /- পল না,পা? শক যেন গুশন্থাটীর দ্রব্য লিমটিত ব্যক্তিগণকে 
" 7... , বাজ। ভগব্ী ভ কপিয়চিছন সেই সাধুগণ যন্ববং নিপুণ 
»।,৭ -৭শগুব লের অওয়বাণী লোক সমাজে প্রচার করেন ; ভূতাবিষ্ঘগণ যেমন 
ভূতের কথা কয়, সেইন্ষপ এই সকল ভগবদা বিষ্ট মহাত্মাগণের মুখ হইতে যে সকল 
বাক্য নির্গত হস তাহাকেই শাগ্ বাণী বলে এবং একমাত্র ভগ্ববললীভাথী সাধক- 
গণই ভগবদৃকপায় এই বাক্যের অস্ত,নহিত ভাব বুঝিতে পারেন, অকপট ব্যাকুলতা 
সহযোগে ভগবনক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথে জান লাভ হইলে এই বাক্যের প্রত 
ভাব হদয়গ্গম হয় এবং এই জন্তই ঞভগবান গীতায় বলিয়াছেন £-_- 
ইতি গুহাতমং শাস্মমিদমুতৎ ময়ানঘ। 
এতছ,দ্ধা। বুদ্ধিমান স্তাংকুত কুত্যশ্চ ভারত ! ১৫২ 
অর্থাৎ এই যে গুহাতম শান্ত বাক্য বলিলাম, জ্ঞানবান ব্যক্তিই ইহাব মন 
বুঝিয়া কুতার্থ হইবেন। 
ধনি ব্যক্তির নিজ জন যেমন সন্গন্ধ বা তির সহযোদ্গ শী ধনীর নিকট 
হইতে ধন লইয়া ভিহ্কুকগণকে প্রদান করে মেইবপ প্রক্কত সাধকগ্রণ একা গ্রুতা ও 
সার্জিক অন্ষিতা সহযোগে গ্রীভগবানের নিকট হইতে শান্ধবাণীর অন্তন্সিহত 
ভাবধন আহরশ করিখা ছিজ্জাহঘিণের তৃপ্তি সাধন করেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে 
প্রকৃত বক্তা ও জিক্ম্রর সংখ্যা বড়ই আল, নর্থর বাসন] অনিত্য ম্বার্যের 
দ্বারা মনুষ্যত্ব, আবরিত থাকাই এই অল্পতার কারণ, অজ্ঞ সাধারণ বা 
পত্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ শাস্ত্র নিহিত রত্ব সকলের আবরণটা লইয়াই শাড়াচাড়া 
করেন,ফলে যুক্তভাব না থাকায় তাহ'দের কথিত অর্থ স্রীভগবানের অপর বাণীর, 
সহিত সামগ্রন্ত বা তাহার ফলের সহিত 'মিল থাকে না, গীতায় স্ীভগবান 
বলিয়াছেন “যে যথাম্াৎ গ্রপগ্ণন্তে তাৎ স্তখৈব ভজাম্যহ্মৃ” অর্থাৎ আমি জীবের 
তাঁবানুযায়ী ফল প্রদান করি, আবার একস্থানে বলিয়াছেন ২ 
যং যৎ বাপি মরণ, ভাব ত্যজত্যস্তে কলেবরমৃ। 
তৎ তমেখৈতি কৌস্েয়! সদা ভাব 'ভাবিভঃ ॥ ৮৬ 
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অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে যে ভাব চিন্ত] করিখা কলেবর পবিস্যাগ করে তাহার 
সেই ভাবা্ুযাষী গতি লাভ হয। 
তবেই বিবেচনা কবিষা কেঁখ যে, হাবাম বলিযাও যদি অন্তরে রাষেব ভাবোদয় 
হয তাহা হইলে সে অবশ্যই মুগ্ত হইবে কেননা শ্রীভগবান নিজে বলিষাছেনঠ-_. 
অগ্তকালে চ মামেব স্ব মু1 কলেবরমূ। 
যঃ প্রযাতি স মন্তাবং যাতি নাস্তাত্র সংশখ? ॥ ৮ ৫ 
অর্থাং মৃত্যুকালে যিনি আমাকে মবণ কবিধা দেহত্যাগ করেন তিনি 
আমারই ভাব প্রাপ্ত হন। 

ই বিচ্জান অনুসাবেই বাম বলিষাও যদি কাহাবও হদষে হারামের ভাবো- 
দ্ষ হয় ভবে তাহার শুকর যোনিতে জম অনিবাধ্য জানিও। ফলতঃ বাক্যে 
বিড আসে যায না ভাবই লাহের .; তবে বাক্যেব দ্বারা ভাবের উদ্দীপনা 
হয ও ভাবেব উচ্ছাস বাক্গ্রণ।লীব দাবা বহির্গত হখ বলিযাই উহার মুল্য, 
কিন্তু এই মুল্য মকনে বুঝিতে পাবে না, কিরাতগণ যেমন দিংহেব দ্বাব। বিচ্ছিন্ন 
গজ মস্তক হইতে নি তি মুক্াব মুল্য বুঝিতে পাবে না, মেইকপ মোহ্‌-তমনাচ্ছন্ন 
হৃদযে সদ্বাক্যেব শক্তি কাধ্যকরী হয না। 

ভাবমুলক কম্পন হইতে উদ্ভুত হওযাষ যখন শব্দ মাত্রেরই বিশেষ বিশেষ 
শর্তি আছে, তখন ভগবদ্াচক শব্দেব নিব্দিশেষ শক্তি থাকা সঙ্বদ্ধে সন্দেহ 
থ!কিতে পাবে না, আত্তরিক আবেগ সহযোগে নাম সাধনা করিতে কবিতে যখন 
সাধকের চিত্ত ক্ষেত্র মাজ্জিত হয ও উহাতে জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধী, বিশ্বাস প্রভৃতির 
বিকাশ হয, তখনই সাধক নামেব প্রত শক্তি ও মাধুধ্য সস্তোগ কবিতে পাবেন, 
নতুবা! বধিবের নিকট যেমন শব্দের শক্তি কাধ্যকরী হয না, জ্তবা অসাব হইলে 
যেমনঞ্আান্বাদ বোধ থাকে না, সেইবপ চিত্ত অপবাধ বিহীন ও নিশ্মল না হইলে 
তাহাতে নাাভাম ব| নামীর ভাব সঞ্চার হওয়া অসম্ভব! ভিটা হাতের 
জন্য ভাবের অভিনধ করিয়|! আস্্র-প্রতারণা করা সহজ, কিন্ত প্রকৃত ভাব লাভ 
করিয! আগ্োন্নতি করা ঈশর কুপা সাপেক্ষ জানিও, লোক মুখাপেক্গী না হইযা 
অকপট প্রাণে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উংনুক হইলে ঈশ্বর রূপা 
লাভের বিলম্ব হয না; নচেং খাঁন্ধার। ঈশ্ববাণিষ্ট বাক্য অবহেল। কবিখ! অহস্কার 
বশে সংসারে বিচরণ কষে, নশ্বর আশক্তি ও নানার দ্বার! যাহার! পস্টি।লিত 


২২৮ ভক্তি | | ৯ম বর্ষ--৮ম, সংখা, 





তাহার! যদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শুকরকে হারাম বা বাড়ীর চাকরকৈ রাম বলিয়া 
নামাভামে মুক্ত হইয়াছি বলিয়া যনে করে; তবে তাহ! বাতুলতার পরিচায়ক 
মাত্র; ইহারা ফলের লক্ষণ মিলাইয়া কর্মের সি্জি হইল কিন! তাহ? দেখে না, 
অক্ঞানতাকেই কৈফিয়ত দিবার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিয়া আপন উন্নতির 
পথে কণ্টক রোপণ করে। | 

চ। ভাব ভিন্ন কি শব শক্তির বিকাশ হয় ণ।? 

র। শক্তি হইতে ভাব, ভাব হইতে কম্পন ও কম্পন ভইতে শছেব উ-্ুব। 
অতএব মগ মাত্রেই শক্তি, ভাব ও কম্পন আছে. তবে প্রযোগ ভেদে এই শক্ত্যাপির 
অল্লারধিক্য হয়, কম্পন-যুক্ত ভাবের দার প্রকাশ হইলে শব্দের শক্তি পূর্ণভাবে 
কাধ্যকরী হয় জানিও | 

চ। শব্ধ মাত্রেই যদি ভাব থাকে তাহ। হইলে সিংহ গজ্জ্ণে ভুখ বা 
বংশীধ্বনিতে সর্প পর্যন্ত মুগ্ধ হয় কেন? আর ভাবানুযাষী যদি শব্দ শির 
হ্রাস বৃদ্ধি হয় তবে পুত্রের ভাবে লারাষণ শব উচ্চারণ করিষ! অজামিলের 
উদ্ধার হইল কেন৭ 

র। মিংহ গজ্জণে ভীষণ ভাব ও বংশীধ্ননিতে মোহন ভাব নিহত না 
থাকিলে মনে ভদ বা মোহেব সঞ্চার হইতেই পারে না, অর যে অজাসিলের 
কথ] ্পিতেছ, তিনি প্রথমে নিঠাবান ভক্ত ব্রাঙ্গণ ছিলেন, মধ্যে পদস্থলন 
হওয়ায় গতিত হইষাছিলেন, কিন্ত মৃত্যুর পুর্দে নারাঘণ নামক পুত্রের ছণ্ 
ব্যাকুলতা উপস্থিত হয পুর্ব সুকুতি বশতঃ আপন ইগুদেবকে মনে পড়ে। 
তখন তিনি সেই ব্যাকুলতা শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্র] করিয়া উদ্ধার লাভ 
করেন, ভোগের দার! কশ্মুক্ষধ হওয়ার আহার চিত্ত-মল ধৌত হইয়াছিল সুতরাং 
তাহাতে শব 'শক্তি পুর্ণভাবে কাধ্যকরী হইল। জ্রীমন্টাগবতে অজামিলের 
উপাখ্যান,আছে, তাহার গতীব অনুতাপ ও মৃত্যু কালীন স্তবাদি পাঠ করিলে 
প্রকৃত ব্যাপার পুঝিতে পারিবে । ক্রমশঃ 


শ্রীহরন্দে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


চৈত্র, ১৩১৭ সাল। ] ভর্তি | ২২৯ 


পাগল হরনাধ কথামত | 


ণ 
সরকার. সমর 








( শ্রীভাগবত চন্দ্র মিত্র কর্তৃক সংগৃহীত । ) 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর) 


গ্র। কোন কোন সাধুর মুখে পবের কুৎসা শুনা যা কেন? 


উ। ছুটো একটা কাগি বগি ভম্ম করে অভিমান হয, এই অভিমান 
সামলান হচ্চে পুরুষত্ব! 

কোন সাধু এক গাছ তলাষ বসিষা যোগাভ্যাস করিতেন, কোন দ্বিন এক 
ক্বক আহার মাথায বিষা ত্যাগ করে, তাহাতে সাধু কুপিত হইষাঁ উদ্ধে বকের 
গতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে সেই বক ভদ্ষীভূত হইযা যাষ, এই দেখিষা সাধু ভাবি- 
লেন্‌, তবে ত আমি সিদ্ধ হইযাছি? এই ভাবিযা সেই সাধু গাছ তলা ত্যাগ 
করিযা তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন, একদিন কোন গুহস্থেব বাটী আসিষা ভিক্ষা 
চাহিলেন, তাহাতে বাটীর গৃহ লক্ষ্মী সাপুকে ভিক্ষা দিতে স্বীকার করিলেন 
ও তাহাকে কিষতক্ষণ অপেক্ষা কবিতে বলিলেন । এদিকে সেই গৃহলক্ষষী তাহার 
স্বামীর পদ সেবা! করিতেছিলেন। সাধু ভিক্ষা দিতে বিলঙ্গ দেখিযা ও সাধুদের 
ভিক্ষা স্বীকার করিয। ফিবিতে নাই জানিষ বার বাব শীঘ্র ভিক্ষা দিতে বলিতে- 
ছিলেন, তাহাতেও ভিক্ষা না পাওযাষ সাধু গৃহস্থকে শাপ দিবার ভষ দেখাই- 
লেন। এই শাপ দিবাব কথা শুনিযা সেই গুহলম্্ী বলিলেন “ঠাকুর, 


এশাশীশীশী পি শোশিশি ক 
শাপিপপাপাশপিপিপাসপিশী সি ৮ স্পা 


* এই প্রবন্ধটী, “উপদেশ! (বৃত? নামে গ্রকাশিত হইষা আংমিডেছিল। কিন্ত 
উহার স্নেহাস্পদ কা ভাগবত বাবার অভি প্রা অনুসারে এবার উহা! 
“কথাযুন্ত” নাম ধারণ করিয়া বাঁহির হইল। বল। বাহুল্য, এপ নাম পরি- 
বর্তনে কাহার ও কোন আপত্তির কারণ নাই। “ভক্তি'র রুপাময় ভক্ত পাঠক 
মহোদধগণ ! অমৃত প্রসাদ স্বরূপ এই অপুর্ব সংগ্রহের রস আম্বাদন করিয়া 
অনাবিল আনন্দ লাভ করিয়া ঠন্ত হউন এবং ভাগবত বাবার জয় ঘোষণা 
কফরুন। 


২৩০ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ---৮ম, সংখ্য। । 





একটা বক তম্ম ক'রে অভিমান হ'য়েছে, এ আর কাগি বগি ভম্ম নয়, আনি 
সতী, তাহার উপর আবার স্বামী সেবা করিতেছি কিকিৎ অপেক্ষা ককন, ভিক্ষা 
দিতেছি। 

স্বামী সোহাগিনী হইলে যেমন গহন] চাহিতে হয় না, স্বামীই দিষা থাকেন ও 
তাহার কথামত প্রণয়িনীকে সাজাইয়া থকেন। সেইবপ প্রভুর নিকট 
শ্বধ্য চাহিতে হয় না; না চাহিলেও তিনি সেই প্রণর্ধ্য অলঙ্কার দিয়া 
সাজাইয়া থাকেন। 

সূর্বব ধঙ্দু'ন্‌ পরিত্যজ্য মামেকৎ শরণং ব্রজ। 
অহুৎ ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষরিষ্যামি মা শুচ ॥” 
অর্থঃ_সমস্ত প্রকৃতি সম্ভত ব্ণাশ্রমাচার-ধর্ম অগ্রে অজ্জন ও আঘত্ত 
করিলে সেই সকল ত্যাগ করিঝার অধিকার হইবে, নচে২ কোন জিনিষের 
মালিক না হইয়া তাহার ত্যাগের কথা বলা কেমন করিরা সম্ভব? 

রসগোল্লা দি খাবার ইচ্ছা হয় তো ময়রার দোকানে গিয়া এক পয়সা 
দিয়া রসগোল্লা ক্রয় করিষা খাও, কিন্ত যদি তুমি বল আমি ইক্ষু চাষ করিঘ! 
গুড় করিব, গুড় হইতে চিনি করিব, গরু পুষিয়া ছানা করিব ও নিজে 
রসগোলা তৈয়ার করিব, তা হ'লে আর রসগোলা খাওয়। হইবে না। সেইরপ 
কৃষ্ণচন্ত্রকে পাইতে হইলে কেবল নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া! ও বিচার করিয়। 
তাহাকে পাওয়া যাইবে না, কারণ যে মফরা ভেদে! গুড়েরে পাটালি করে, সে 
রসগোল্ল। দিতে পারিবে না, যে ময়র। সত্যই রসগোলা ক'রে সেই ময়রাই কেবল 
তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে । 

প্র॥ প্রেম কিরূপ ও তাহ। হজে লাভ কর! যায় কিনা ? 

উ। সমুদ্রের নিট একটি মিষ্ট জল বিশিষ্ট কূপ থাকিলে সকলেই। মেই 
কূপের নিকট যাঁর, সমুদ্রের নিকট যায় না, অবন্ত যাহারা একবার কূপের জল 
আন্বাদন করিয়াছে, তাহার! কষ্ট শ্বীকার কাঁরয়। ও কূপের জল লইয়া থাকে; 
সমুদ্রের জল অনায়াস লভ্য হইলেও লয় না, এখানে সমুদ্রের ও কুপের মাধুর্যের 
তুলনা, বিস্তৃুতির তুলন! নয়। 

যার যত বড় ঘর, তার ঘরে তত বেশশ জট জন্তু বাস করিতে পারে । জীব 
জন্তর বাসের জন্য বড় ঘর নর্ম, তবে ঘরের শোডার . জন্ত জীৰ জন্থ, এই ঘেন 


চৈত্র, ১৩১৭ সাল। ] ভক্তি । ২৩১ 





আমর! মনে প্রাণে বুঝি অর্থাৎ বড় লোকের! যেন মনে না ভাবেন যে তাহারাই 
অনেক আশ্রিত লোকের উপায় ও শক্তি । 


প্র। আপনি কেবল কুষ্ কৃষ্ণ বলেন কেন? কালী ছুর্গা বলিতে তো 
একবারও শুনি নাই । 


উ। ছোট ছোট ছেলেদের যখন দাদী বুলি বাহির হয়, তখন তাহারা মাকে 
দাদা বলে, বাবাকে দাদ] বলে, এমন কি যাকে দ্বেখে তাকেই দাদ! লে, কারণ 
মে দাদা ছাড়। অন্ত কিছু বণিতে শিখে নাই । ঠিক একপ আমার অবস্থা, আমি 
কৃষ্ণ বই অন্য বুলি শিখি নাই, তাই সর্জদ। যাকে তাকে কু কষ বলি। 


প্র। মোক্ষ বাঈশ্বর লাভের আনন্দ কি মাধুর্যের ভালবাসাব সমান নয? 


উ। মাধুণ্যে কেবল বদন দেখবার ইচ্ছা হয, আব ণধ্যে ঈশ্বরের 
চবণ লাভ হযবা মোক্ষ হয। যাহাব প্রড়কে ভাল বাগেন তাহাবা মুখ না 
দেখে সুখ পান না। শাক্তে কেবল তাভাব চবণ দেখিতে চাষ অন্য কিছু দেখিতে 
বাসনা কবে না, কিন্তু মা যশোদ] প্রথমেই কৃষ্ণের খুখ দেখিত, ভাবিত মুখটা বুঝি 
শুখাইষা গিষাছে এই দেখিবার জন্যই মুখ দেখতো, পরে অবসর পাইলে পাষে 
কাটা ফুটিধাছে কিনা দেখিত। মাধুর্যের আনন্দ মুখে প্রকাশ করা যায না, 
যে অনুভব করিষাছে সেই জানে অন্য লোকে ৫স বিষযে কি বলিবে ? 


গ্রেমময দাদার মধু মাখা এই উত্তরটা প1$ করিষা, আমার একটী ঘটন! 
মূনে পড়িল, একদিন দাদাব কাছে থাকিণা এক খান রাধাকু্জের যুগল 
মুত্তি দেখিতে ছিলাম, আমি যুদল চরণ দর্শন করিতে করিতে বলিলাম 
“আমাব অধিকার এই পধ্যস্ত"। দাদা হাসিযা বলিলেনক্চন।-- না, হাসি মাথ। 
মুখ খানি দেখ! 


“দাদার কপাদেশ অনুসাক্চে উদ্ধদিকে ঢৃষ্ট নিক্ষেপ কবিলমি, ফাঁহ! দেখিলাম 
কখন তাহা ড্ুলিবার নহে, সেই হাসি মাখা মুখ খানি কখন কখন মনে পড়িয়। 
প্রাণে অনাবিল আনন্দ প্রবাহ ছুটাইযা থাকে। এই ভাবে বিভাবিতু হইয়া 
একদিন একটা কবিতা লিধিঙ্া ছিলঈম; ভক্তগণেবস»আস্বাদনার্থ কবিতাটা এই 
স্থানে উদ্ধত করিযা দিলাম। 


২৪২ ভক্তি | | ৯ম বর্ষ--৮ম, সতখ্যা। 





সেই-মুখ-খানি। 


৩০৬০৩ 
ও তি ৩ স্পা 





মেই হামিম।খা, নুধামিন্ধু াকা, মুখানি পড়িছে মনে। 
সেই চাদ নিরমল শ্রীমুখ কমল, জাগে অবিরল পরাণে। 
সেই অলক তিলক জাল স্থমণ্ডিত, 
সেই বস্থিম চাহনি নেত্র সুশোভিত, 
সেই অধর যুগল অরুণ রগ্িত, 

(মম) চিত খানি সদা টানে । 
ভুলিতে কি পারি? ভুলিবার নয়, 
নিত্য-মন্বদ্ধ তারুসনেতে রয়; 
যদিও মাষাব প্রতাপ ছুজ্জয, 

( তবু) থেকে থেকে পড়ে মনে । 
( সেই ) ্টাচব কেশ পরে মোহন চডাটী, 
কর্ণেতে কুল কিবা পরিপাটা, 
আকর্ণ বিস্তৃত পন্ব আ্বাখি ছুটা, 

কিবা মধুর ভাব আনে । 
(সেই) কি ধেন কি ভাবে ভরা মধুমষ, 
বল্তে গেলে পরে, শক্তি নাহি বষ ; 
অনুভবে হয় আভাম উদয়, 

সুষমার অন্ত কেবা জানে? 
(সেই) স্ুকোমল গণ্ড অতি সুশ্োভন, 
নেত্র রসায়ণ, লাবণ্য স্দন্ড 
ঈষং লোহিত আভা প্রকটন, 

( যার ) তুলন। বালার্ক কিরণে। 
দেই ভ্রযুগ ধনুক বি ঘৌস্ পূর্ণ; 
কামিনী কলের কবে দর্প চর্ণ; 


চৈত্র ১৩১৭ ] ভক্তি । হত 


সম পা. 


প্রকৃতির ভাবে হইয়ে ভাবাপন্ন, 
চেয়ে থাকি তারি পানে। 
সেইঞ্বনু মুখরিত গোবিন্দ-বদন, 
সেই অগ্দ চক্জাকার ললাট মোহন, 
তিল ফুল'জিনি নাসা হুশোভন 
মুক্তার ভূষা! দে!লনে । 
সে মুখের নাহি সৌন্দর্য্যের সীমা, 
প্রাচত জগতে গিলে কি তুলনা? 
শুদ্ধ ভক্তি যোগে করলে উপাসনা, 
বাধা পড়ে মানস-নয়নে । 
সেই মুখ খালি স্মরণ করিতে, 
সেই মুখ খানি হৃদয়ে ধরিতে, 
সেই মুখ খানি সদা নিরখিতে, 
বাসনা উঠিছে জীবনে । 
ভুবন মোহন সেই মুখ খানি ? 
জদয়ে বনাব কবে তা'না জানি । 
বিজনে বসিয়া শুধু দিন গণি, 
হরির দর হবে কি জীবনে? 

প্র। মাঁগুধ্যের ভাবে কেবল স্ত্রীর অধিকার কেন? 

উ। স্ত্রীর যেমন স্বামীর উপর অধিকার, অহ্য কাহারও তেমন অধিকার 
নাই, এই হ'ক্ডে ইহার কারণ। বাপের ছেলেদের উপর এক রকৃম অধিকার, 
মার অন্ত প্রকার অধিকর, সেইরূপ ভাই বোন ইত্যাদির ভিন্চতিন প্রকারের 
অপিকার, কিন্তু বাপ, মা, ভাই, বোন, ইত্যাদির অধিকার স্ত্রীর তো আছেই, 
পরস্ত স্ত্তে এক প্রকার অধিকার আছে, যাহা অগ্ঠ কাহারও নাই । 

প্র। বস্ত্রহরণ ব্যাপারটা কি 

উ। ষোল আনা খোলা হয শরীরের নিকট যাইতে হয়, তাহার নিকট 
সামান্ত একটু গোপন চলে না। প্ত্রীকফ্ণই* হ'চ্েন আত্মারাম তাই আত্মারামের 
নিকট গোঁপন করিবার ঝিআছে? 


২৩৪ ভক্তি । [ ৯ম বর্ ৮ম, সংখ্যা। 
১১১ 


প্র। যদি প্রভুর নিকট যোল আনা খোলা না হ'লে চলে না, তবে গোপীরা 
বস্ চাহিয়াছিল কেন? 

উ। গোপীরা যে কুষ্ণের নিকট বস চাহিয়া চিজেন, সে কেবল গুরুজন 
লজ্জা ভয়ে, পাছে কোন গুকজন ভ্ঠাহাদের বিবস্ম দেখেন । 

গ্র। আমর পুরুষ; স্বামী ভাবে তাহাকে ভজন করা কি আমাদের 
ছুরুহ নয়? 

উ। স্বামী ভাবে প্রতুকে ডাকা সহজ। কোন জজকে জজ ব'লে ভাল 
বাসিলে সর্বদা প্রাক প্রহথ বলে তটস্থ থাকতে হয়, কিন্ত স্বামী ভাবে ভজন 
করিলে আর এঁকপ তটস্থ ভাবে থাকিতে হ্য না, তখন তার অন্দরের একজন 
হই; তাই, তখন কোন বিধি নিষেধ থাকে না বা কোন প্রকারের অপরাধ হয 
ন।, ভাবে ভান করার একমাত্র উপায় আত্ম বিশ্মৃতি হইয়৷ তাহাকে ভালবাসা : 
যতদিন না আত্ম বিশ্মৃতি হইয়া তাহাকে ভালবাসা যাষ, ততদিন তাহার প্রয়াস 
হওয়। যায না। রঙ্গাণ্ডের যাবৎ জীব জজ্তবুই তিনি স্বামী, কিন্ত যে যত আত্ম- 
বিস্মাতি হইয়া ভ্াহাকে ভাল বাসে মে তত তার প্রাণের প্রেয়সী হয়, 
তার নিকটে সন্বদ1 থাকিতে ভাল বাসেন। 


প্র। আমরা তাহাকে এত ডাকি, কিস্ত তাহার নিকট আছি বলে মনে 
হয় নাকেন? 


উ। বেশ্টা ভাবে তাহাকে প্রাণবল্পভ বলে ডাকিলে তাহাকে ডাকা হয় না, 
কারণ বেশ্ারা তাহাদের নাগরকে প্রাণবল্লভ বলে মুখে অন্তরে নাগরের অর্থকে 
প্রাণবন্গুভ বলিয়া থাকে। যা্ারা বিত্ত বা এশখধ্য লোভে তাহাকে স্বামী ফলে 
ভাল বাসিতে যায় তাহার প্রভুর নিকট বেগ্ঠার আচরণ করে যাত্র। বিধি 
মার্গের সাধন ক্ষার কিছুই নম, এশ্বধ্য-সাধন। 

প্র। ব্যাসদেবের কি উদ্দেশ যে আমরা শ্রীমভাগবতের অর্থ আদ্যাত্মিক 
ভাবে গ্রহণ করি? 

উ। ন্বষৎ ব্যাসদেবের বর্তমান্তা ফি আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করেন ? যদি 


ত৷ না করেন, তবে তাহার লিখিত ভাগবত অর্চকেন আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ 
করিকেন ? 


চৈত্র, ১৩১৭] ভক্তি । ২ 2৫ 
স্পা পপ 


প্র। পবিত্রতা কি অপবিত্রতা বিচার কর! কি ভাল নয? 

উ॥ চিৎ ও জড়ের সংমিলনে এ বন্দাণ্ডের স্যষ্টি হইখাছে। এজগত্তের 
কোন জিনিষই চৈতন্য ছঈড়া নয়। ধে জিনিষ চৈতন্ত সংযুক্ত, সে ছিন্ষি 
কেমন করিষা পবিত্র বা অপবিত্র হইতে পাবরে। পবিত্র বা অপবিত্র আমার 
পক্ষে, জগতের পক্ষে নন । 

প্র। বৃন্দাবনে কি কেবল মাত্র একবার রাম হইয়াছিল, না পূর্বে আর 
কখনও হইয়াছিল ৭ 

উ। রাস যে এখনও হচ্চে না, একথ! কেমন করে ব'লবে, রামে যাবার 
আগেই মুচ্ছণ হয়; তাই কেহই সেখানকার খবর বলতে পারে না। 

ব্লাস ষে সন্দাই হচ্চে তা 01100181107 01170109901 (রক্তের সঞ্চালন) এব 
*55167) (প্রণালশ) দেখিলেই বুঝা! যায় । 07001860017) ০01 10991 (রক্ত 
সঞ্চালন) এর মতন রাস ব্রদ্দা্ড জুড়ে হ'্চে। রাম ছাড়া কেহ নাই বাথাকিত্ছে 
পাবে না 81০০৬ (বকের) ছুটী হ০৮ পরমাণু চি'শক্তি দ্বারা ০০7১০৩ পৃথক 
থাকে । চিওশক্তি হচ্ছে শক) আরু 207) (পরমাণু) ঢুটী গ্রকুতি বা] 
গোপী। 

প্র। রাসের হাখ তবে আমরা অনুভব করি নাকেন! 

উ। রাসের অনাহত শব্দ অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে, তবে যে যত 
কেনের কাছে গেছে সে তত সুস্পষ্ট শন্দ শুনিয়া ছুখ অনুভব করে। 
যেমন যাত্রা শুনিতে গেলে ষে কাছে থাকে, সে ভাল শ্তনিতে ও দেখিতে 
পায়, কিন্তু যে এক মাইল দরে খাক্ষে, সে তেমন গুনিতে বা দেখতে পার্ধ 
না। বাসের, কথা মূখে বলা যায় না, নিজে নিজে অনুভব ভরিতে হয়। 
যে এ্টবিষয়ের বণনা ঝ্টরিতে যায, সে কোন প্রকারে ইহাতে* কৃতকাধ্য হয় 
না, তাই,এত মধুর কলে বোধ হয়ুনা। 

প্র। একবার মাত্র হরি নামের ফল কি 

উ। রাম নামকরিলে যেমন ভূত প্রেত সকল পলাইয়া যায়, ও & নামে তাদের 
উদ্ধার হয়। যে বাড়ীতে ভূত থাকে,$ সেখানে রাম নাঞ্জ করিলে ভূত গলাইয়া 
যায়। দেইব্সপ কষ নাস মারী পলাইসু। যার ও বিন হয়। যে একবান 
মনে প্রাণে কফচনাম 'রলে,ছ্তাহার পক্ষে ধন দৌলত ধিক্কার বলে জ্ঞান হয় 
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প্র। ঈপ্বরকে পাওয়া কঠিন); তবে কত দিনে তিনি কপা করিয়া তাহার 
স্বরূপ প্রকাশ করেন? 

উ। মা যেমন ছোট ছেলেকে শোয়াইয়া কাজ করিতে যান, তেমন প্রড়ও 
আমাদের সংসারে দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। যদি কোন ছেলে মামা বলে 
কাদে, তাহলে মা একটা লাল চুষি, খাবার দ্রব্য অর্থাৎ ধন, দৌলত, ছেলে মেয়ে 
ইত্যাদি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, কিন্তু যে ছেলে সে সকল লইয়া বন! লইর 
তবুও কাদিতে থাকে, তখন ম] স্বযৎ আসি মাই দিতে থাকেন। 

যে বাধাকে কৃষ্ণ-কলঙ্ছিণী বলে, সেও একদিন না একদিন মায়ার 
অতীত হবে। 

প্র। সহজে কি করিলে কামকে প্রেমে পরিণত করা যাষ ? 

উ। জল যেমন সামান্য নাল! কাটয়! দিলে যতদর শক্তি গড়াইষা যায়, সেই- 
রূপ কামের অন্তর্গত ভাল বামাকে ঘরের বাহির করিতে পারিলে বিশ্ব প্রেম হয। 
তখনই কাম পরশমাঁণর স্পর্শে প্রেম হয়। কাম হচ্ছে বড় ০171৩ (ৃন্ত), তাহার 
অন্তর্গত ভালবাস! হচ্ছে ছেটি 7015 (বৃত্ত), যখন বিষ্ব প্রেম হইতে আরস্ত হয়, 
তখন এই ছোট ০17০1 (বৃত্ত) ভালবাসা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে ও বাড়িয়া বাড়িয়া 
কাম বড় ০:7016 (কুস্ত) কে ছাপিয়া গেলে, তখন কাম বলিয়া শ্তন্ত্র জিনিষ 
অ]র তাহ।তে থাকে না, যাহ1 থাকে, সে কেবলই ভালবাসা বা প্রেম। 

প্র। বিধ্ব প্রেম কি করে বাড়ান যার ? 

উ। কষ্ট ক'রে ঘরে একটা যুটো ক'রে দাও তাহা হইলে ভাল বাসা জগত 
ছাইয়া ফেলিবে। আগে পরকে একটু ভাল বাস্তে শিখ, তখন দেখবে 
প্রেমে জগত ছাইয়া,ফেলিয়াছে। প্রথম প্রথম অপরের ছেলেকে আপনার ছেলের 
মতন ভালবাস, অপরের মাকে আপনার মার মতন ভ[লবাস, তখন দেখকব যে 
কোন চেষ্টাদনা করিলেও তুমি জগতকে প্রেমে ডুবাইয়া দিবে; কিন্তু সাবধান ! 
যেন ভাবের ঘরে চুরি না হয় অর্থাৎ পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতন 
দেখবার সময় নিজে নিজেকে যেন বঞ্চনা না করে! এই ভালবাসা সহঙ্গে 
শিখতে পারবে বলে শাস্ত্রে ভাই বোনের বাব পদ্ধতি লেখে নাই, পরের ঘরে 
বিবাহ করিবার নিয়ম লিখেছে, 'তাহলে অভ্ততঃ একটাও পরের ঘরকে ভাল 
বাসতেং(শখ.বে। ক্রমশঃ 'শ্রীরসিকলাল দে। 
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( পুর্বব প্রকাশিতের পর |) 


পালচৌধুরীগণ হাসাড়ার প্রাচীন সম্মানিত কায়স্থ জমীদার । পূর্বে তাহাদের 
প্রভূত ক্ষমতা ছিল। এক সময় এই বাউলের মহিমা বুঝিতে না পারিয়! 
অপরাধ ধরিয়া &ঁ পালবংশীয় কোন এক ব্যক্তি ক্ষেপা বাউলকে কয়েদ রাখিয়াছিল, 
তখন ইনি বলিয়াছিলেন “আর জ্বালাসনে”। এব পর চৌধুরীদের গৃহদাহ হয়। 
বাকৃসিদ্ধির প্রমাণ বিবুত করিবার আর প্রয়োজন নাই। এই কয়েকটী বৃত্তান্তুই 
যথেষ্ট বটে। নিয়ত যে ব্যক্তি সত্যকথ। বলেন, তিনি এজন্মে না হন, জন্মান্তরে 
স্জকৃসিদ্ধ হন এরূপ প্রতীতি অযুলক বলা যাইতে পারে না। গোসাঞ্ি 
বাউলের সিদ্ধি স্ব জন্মান্তরের ; নচেঙ বাল্যাবধি বিনা সাধনে, বিন! শিক্ষায় 
এমন অলৌকিক শক্তি ও ভাব সম্পন্ন তিনি হইবেন কেন ? 
গোসাঞ্ছি রামের প্রধান শিষ্য ছিলেন “কেবল বাউল” । ইনিও একজন শক্তি 
সম্পন্ন ভক্ত ছিলেন। ইহার আখড়া ভাসাড়ার তিন মাইল উত্তরে রাজা নগর গ্রামে 
অগ্তাপি শোভা পাইতেছে। গোসাঞ্ি রামের আখড়ার প্রধান সেবাইত 
৬রামানন্দ অধিক।রী বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহার শিষ্য দয়াল দাস। তৎ্শিষ্য 
শ্রীরাধিকা দাস বাবাজী আখড়ার বর্তমান সেবাইত। এখন এই আখড়ার 
সেবাইতগণ গৌড়ীয় বৈষ্ব। ৬রামনন্দ অধিকারী হইতেই এই পরিবর্তন 
স্বটিয়াছে। শ্ত্রিবিগ্রহ কোন সময় স্থাপিত হইয়াছেন জানা যায় নাই । 
আখড়ার পন্দুখস্থ গৃহে ৬গোসাঞ্রি রামের সমাধি দৃষ্টি হ্জ। ইহার উপর 
ইঞ্টকমধী বেদী রহিয়ার্ডে। তহপর বাউলের পবিত্র পাছুকাযোড়*ও সেই চরণ 
নৃপুরদয় বিরাজ করিতেছেন। নগ্থরদ্ধয় তাহার ব্যবহৃত বলিয়া উহাঞ্জর দর্শনে 
ভাব জন্মায় এবং চিত্তে ভক্তির উদ্রেক হয়। 


প্রাচীন কতিপয় প্রতিবেশী বলিলেন, গোসাইরাম বাউল গৌরবর্ণ, স্থুলংরলার, 
সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি কপালে সতত স্ল্র পরিভেন। তাহাতে তাহার 
মুখমণ্ডল সমধিক উজ্জল দেখাইত। তিনি কটিতে মাত্র কৌপীন ও পদে 
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নপুরজোড় ব্যবহার করিতেন । তত্তিস অপর কিছু ধারণ করিতেন না। হামাডার 
কতিপয় তিপিজা হীয় তক্ত আখড়ার শুঁন্দর জন্দর গৃহ নির্খাণ করিয়া দিফাছেন। 
দৈনিক ভিক্ষা ও সাময়িক সাহাধ্যই আখড়ার একমাত্র সম্বল। বিবাহোপলক্ষে 
গৃহস্থ ভক্ত কিছু কিছু সাহায্য দেন। 

গোসাঞ্কিরাম ব্যামাসনে উপবিষ্ট থ।কিয়ং দেহত্যাগ করেন, ইহাও বিস্ময়কর 
ব্টে। ইহার বংশীয় অধস্তন ৩যু কি ৪র্থ পুরুষ বিঠমান দেখি । ইহার 
নাম ভীমখুরানাথ ঠাকুর । 

গোসাঞ্ি রামের জীবনের ঘটনাবলী সব অলৌকিক সন্দেহ নাই। ইনি 
প্রেম ও দয়ার মুর্তি বলিয়া আমাদের আলোচ্য । তাহার এঁশধ্যের আলোচন। 
আনুষঙ্গিক মাত্র। ভক্ত পাঠকগণ এজন্ ক্ষুব্ধ হইবেন না। 

শ্রীকালীহর দণ বন্ু। 


ঘুম ভাঙ্গিবে কি মন! 


ভু শু 
পিস 2 0 0 পা 


ছুলভ জনম পেয়ে নাবলয়ে হরি। 

বৃথায় চেতন তার, ঘোর নি্রা তারি ॥ 

হইয়া! ব্ধির দাস পড়ে কম্মফেরে। 

ধন জনে আত্মজ্ঞজানে স্বপন নেহারে ॥ 

অলস মন! তুমি কি দিন রাতই ঘুমাইয়া থাকিবে? তোমার ঘুমকি 

একবারও দ্ছাঙ্গিথে না তুমি কি একবারও জাগিবে না? একবার ঘুম ড্টাঙ্গিয়া, 
মাথা তুঙগিয়াঃ ননয়ন উ্রিলন করিয়া দেখ, যোগমাযার চ্ছ, হুনিশ্পি, জ্যোতি 
জ্ঞানালোকেব অভাবে, এবং কুহকী বিষ্ণরায়াচ্ছন্ন অঙ্ঞানরূপ ঘোর তমস, 
প্রভাবে তোমার মনে হইবে যে, আমি চতদ্দিক ঘোর অন্ধকার বৈ আর 
কিছুই দেখিতেছিনা। যথন তুমি সজাগ যইয়া উঠিবে, তখন সংসন্গ অভিলাষ 
করিবে, অভিলাধিত কল প্রাপ্ত, হইছে তোছার মনোমধ্যে সছুপদেশ প্রবিষ্ট 
হইয়া জ্ঞানের আলোক মাণিকের গায় দপ, দপ্‌ জ্বলিতে,থাকিবে। জ্ঞান কি 
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জান? সাধুর উপদেশে ব্যাকুলতা আসিবে, ব্যাকুলতা আসিলেই ভগবানের কপা 
হইবে, সেই কুপাই জ্ঞানালোক বলিয়া জাঁনিবে। এখন মনে করিতেছ, আমি 
বেশ জাগ্রত আছি, আমি ন্ঠ্িত নানাবিধ পার্থিব পদার্থ দর্শন করিতেছি। 
যতদিন তুমি ভ্রম ঘুমে থাকিবে ততদিন তোমার নশ্বর তুচ্ছ ভাব ঘুচিবেনা। 
যখন ঘুচিবে, তখন মনে হইবে অর্ধচম ত প্রকৃত জাগ্রতাবস্থায় ছিলাম না, ঘোর 
নিদ্রা আকধণে পড়ি চেতনা শুন্য হুইয়াছিলম। তখন ভাবিতে থাকিবে, 
যাহা গেলে আর হয়না, যাহা হারাইলে আর মিলেনা এমন অমুল্য সময় এক্‌ 
নিদ্রার আকর্ষণে থাকিষ়াইত নষ্ট হয়? আমি নিদ্রায় ছিলাম, তাই অনেক 
সময় অকারণ নষ্ট করিয়াছি, স্বভাবত জীবে যতক্ষণ জাগ্রত থাকে ততক্ষণ 
সংবা অসং কর্থেইত সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে, আমিত ভ্রম ঘুমে 
থাকিয়া] সময় নষ্ট করিষাছি, এই ভাবনায় ভয়ে আত্মহারা হইয়া পর়্িবে, আর 
ধহি। দর্শন করিতেছ, এই দুশ্য মনে হইবে আমি নিদ্রিতাবস্থা় স্বপনে বিষস্বা- 
স্বভব করিতেছি, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন জল বুদ্ধদের স্টায় ক্ষণ ভঙ্গর জানিয়! 
নিত্য বস্তর ন্টায় দর্শন করিতেছি, অবিদ্যা। বন্ধন সংসারের বাসন। ত্যাগ হইফ্ষা 
এরূপ ওঁদাস্ত জন্মাইবে কবে ? ঘুম ন! ভাঙ্গিলে, ঘুম ভাঙ্গে কিসে ৭ যদি তোমার 
পূর্ব সঞ্চিত কিঞ্চিৎ পণ্যের সঞ্চয় থাকে, যদি সাধু সহবাসের ইচ্ছা হয়, যদি 
অহক্কারকে তাড়াইয়া সাধনের পথে প্রেরিত কর, তাহা হইলে জানিবে 
যে ঘুম ভাঙল, ঘুম ভাঙ্গিলে সংসার মাষা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিয়া 
তোমার ভীতির উদয় হইবে, তখন ভাবিবে, হায়! আমি কি সর্বনাশ 
করিয়াছি, আমি অকারণ ধন, জন, আপন ভাবিয়া, আত্ম বুদ্ধির পরতন্ত্ 
হইয়া, বৃথা কর্ণ অমূল্য সময়-রতু হারাইয়াছি, আম'র গতি কি হইবে ? এই- 
রূপ একটা আকম্বিক আতুস্ক আমিয়া উপস্থিত হইলে তুমি কমা? গু্ণীমী অস 
সম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ, সংগ্রস্থ পাঠ, সতকর্ণথ ও সং আছুলাচনার 
আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ভয় নিবারণ করিতে উদ্যত হইবে, সংসঙ্গগ্ুণে সংস্বরূপ 
সচ্চিদানন্দ ভগবানকে লাভ করিয়া, ভয়ের পথরুদ্ধ করিবে, এবং সেই শ্রীচরণ 
একান্ত ভাবনা করিয়! নিরস্তর স১কনদানুষ্ঠানে ন্রিত হইবে, যেমন মানুইৈ 
দিনরাত খাটে, যখন নিদ্রা আসিয়া আকর্ষণ করে, তখন সকল কনর ত্যাগ 
করিয়া নুপ্তির কোলে শষম করত চেতন। শুন্ত হইয়! নিদ্। খাধ, আবার ধুম 
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ভান্সিলে সেই খাটুনীর কথা মনে পড়ে তৎ্পরে কর্মে গিয়া প্রবৃত্ত হয় ও কন্মব 
করে, তেমনি তুমি ভ্রম নিদ্রার কোলে শয়ন করিয়াছ, তোমার ঘুম ভাঙ্গিলে 
তুমি বিধির দাস না হইয়া সন্বল্লাত্মবক কর্ম বাসনা পূর্ণ শ্বধন্ম পরিতাগ 
করিয়া নিক্কাম কম্ম সাধনের পথে উপনীত হইবে, সাধনের পথে উপনীত 
হইলে সাধ্যের স্বমাজিত প্রসস্থ পথ দর্শন করিতে পাইবে, এবং ক্রমশই 
ভক্তির বিকাশ হইতে থাকিবে, ভক্তির বিকাশ হইলে ভগবানের কুপা হইবে, 
কুপা হইলে ভাব আসিবে, ভাব আফিলে তোমার মনোগত অপূর্বা সুধা পান 
করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িবে। মন! জাগ, জাগ, হুধু ঘুমাইয়া 
সময় নষ্ট করিও না, জাগ! জাগ।। 


অদেখায় দেখতে খুশী দেখায় দেখ লিনা । 
যারে চোক মুদিলে যায়রে দেখা তায় কি চেননা? 

ধন জনাদি সকল দেখ তেছ, 

চোক মুদ্দিয়ে দেখ দেধি মন! দেখতে পেয়েছ ? 
যখন মুদূবে আখি, সকল ফশকী 

জন্মের মত জাননা ॥ 
বুঝলি না মঙ্জ ঘুমেরি কালে, 
লক্ষ টাকার ধনী হ'লে যায় সকল ভুলে, 
যখন চিরকালের ঘুম ঘুমাধি সে ঘুমত আর ভাঙ্গবেন। ॥ 
শ্রীইন্্রনংরায়ণ আচাধ্য। 


ভক্তি । 


তর ২ শশশীশীশ 
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তক্তিরভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিবী। জা 
ভক্তিরানন্দরূপ৷ চ তক্তিক্তশ্ত জীবনমূ ॥ 
প্রার্থন 





অবিবেক-ঘনান্ধ-দি ৪যুখে 
বনহুধা সন্তত-দুঃখ--বধিণি । 
ভগবন! ভবদুদ্দিনে পথ; 
স্থলিতং মামবলোকয়াচ্যুত ! ॥ 
দেখ অচ্যুত! আমি পথচ্যত। তুমি যখন “অচ্যুত” তখন তোমার 
চ্যুতির জক্তাবনা নাই,_-পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু আমি তো আর তা 
নয়, তাই তোমার পথ গুরু-রূপে তুমি দেখাইত্বা দিলেও, তাহা হইতে 
আমি বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। 
এই চ্যুতির প্রতি কারণটা তোমায় বুঝাই দিই। দোষী হইলেও-- 
আমি, আমার ভাগ্য, কি তোমার ভবের স্বভাব, বেশী দোষী কে, তাহা 
হইলে ভালই বুঝ! এযাইবে। তুমি তো তগবন্‌ বাড়তে পরিপূর্ণ 
সমস্ত এশ্বধ্য, সমস্ত ব্য সমস্ত যশ, সমস্ত সম্পত্তি, এ জ্ঞান, সমস্ত 
বৈরাগ্যের তো তুমি একাই দরখলিদার। আমি জীব,-তোমার অংশ হই- 
লেও এত হুশ্পাদপি হুক অংশ যে, ধারণাতেই ধরা যার না। সেতো 
সেই একগাছি চুলের শ্রমাগা, তার শত ভাগের এক ভাগ, তার আবার 
*ত ভাগের এক ভাগ বই' ঞ্্ভা "নয় ?* তাই তোমার অংশ হইলেও 
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তোমাতে আমাতে অনেক তফাত। ষড়েশ্বধ্য পুর্ণ সর্বশক্তিমান তুমি, তোমার 
ভবে তোমাকে তুমি ঠিক রাখিতে পারো; কিন্ত আমাদের রাখাই কঠিন। 

কথাটা একটু খুলিয়াই বলি। তোমার এই সাধের ভবসংসার তো আর 
সহজ জার়গ! নয়। শাস্ত্রে বলে,-'মেঘাচ্ছন্রেহস্থি ছুদ্দিনমূ”। সে ছুদ্দিন 
এখানে লাগিয়াই আছে। অবিবেক-মেঘে দ্রিক্বিদিক্‌ ঢাকা, যে দিক্ষে যাই 
আধার আধার-__কেবলই আবাধার। কিছুই দেখিবার যো নাই ; অপর সামী কি 
আপনাকেও দেখিবার যো নাই । তাহার উপর অবিশ্ান্ত বারি বর্ষণ। এ জল 
আবার যেখন তেমন নষ, বিবিধ দ্ুখই ওই বাধ বপে পরিণত একে চক্ষে 
কিছু দেখিতে পাই না, তাহ! উপর ওই আধ্যা(ত্বক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিক দু বর্দণে ব্ািব্যন্ত ) এ অবস্থায় হুপথ কৃপথ ঠিক রাখি কি করিয়া 
বল? ভগবান্‌ তুমি, আগনার জ্ঞানালোকে তুমি আপনি উদ্ভাসিত, আপনার 
অসমোদ্ধণ শক্তিতে তুমি আপনি সমদ্িত, এ অক্ঞান ত্বাধারে আর তোমার কি" 
করিবে বল৭ কৰিতে পারে না বলিসাই তে! ভুমি আমাদের অবশ্থ'ট। ভাল 
করিয়া বৃঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না? পারিলে কিআর তুমি দেখিয়া শুনিরা 
চুপ করিয়। থাকিতে পারিতে, না কৃপাকটাক্ষে আম্মস্মা না করিতে ৭ 

ওহে ও ভগবন! মিনতি করি, তুমি একবার দয়া করিয়া তোমার ওই 
ভবকেও দেখ, আর আমাকেও দেখ; দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, কেন আমি 
তোমার পথ ছাড়িয়া ওই ভবেরই অপর মুর্ভি--অধিকত্র ভীষণ ও ভঙ্বানক মূর্তি 
ভবসংসারে আসিয়! পৃতিত হইরাছি। অচ্যুত হে! দেখ দেখ, দয়া না 
করিয়াও একটী বার দেখ, আমার দশাই তোমার দগ্বার উদ্রেক করিয়া দিবে। 
আমার আর বলিবার কিছুই নাই, প্রার্থনা কিছুই নাই, দয়া কর আর না-ই 
কর, “আমার" বলিগা স্বীকার কর আর না-ই কর, একটী বার "তুমি আামার 
দিকে নয়ন চালন কর, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইয়া ধাইব। 


জীঅতুলকু্ণ গোস্বামী । 
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নিত্যধামগত প্রেমিক ভক্তপ্রবর 


দীনবন্ধু বেদান্তরত্ব। 


উপ কি 0005 পাত 


( জীবনী-গ্রসঙ্গ ) 
(১) 
জন্ম ও বাল্য জীবন । 

মহাপুরুষ দিগের পার্থিব জীবন, কখন কি ভাবে অতিবাহিত হয়, '্চাহার 
সকল বিবরণ সংগ্রহ কর। সহজ সাধ্য নহে । বিশেষতঃ ধাহার। শ্রীভগবানেন 
কপালাভ করিয়া, লোক সমাজে, গুরুরূপে, ধন্মপ্রচারক রূপে, তাপিত প্রাণের 
নান্তি দীতারূপে, আত্ম প্রকাশ করেন, তাহাদের সম্পূর্ণ জীবন চরিত প্রকাশ 
করিবার ?যোগ্য “মুরারি গুপ্ত” বা “কু্ণ দাস কবিরাজ” সকল সময়ে ও সকল 
দেশে জন্ম গ্রহণ করেন না। লোকে দেই সকল মহাপুরুষের চরণ দর্শন 
করিয়া কৃত কুতার্থ হইয়া যায়, তাহাদের দর্শন মাত্র মনে সাত্বিক ভাবের 
উদয় হয়, সুতরাৎ তাহাদের নিকট কেবল তত্ব আলোচন! করিয়া থাকে। 
তাহাদের জীবন কখন কি ভাবে অতিবাহিত হইয্বাছিল, কোথায় কি অব. 
স্থায় ছিলেন্জ এসকল কথা, কেহ গ্াহা্িগকে জিজ্ঞাসা করেন না, ভাহা- 
রাও কাহাকে বলেন না। উক্ত মহাসুরুষের নিকটে খাহার! অর্দা যাতাাত 
করিতেন, ধাহার। তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, তাহার দর্শনে আনন্দ অন্ু- 
ভব করিতেন, তাহারা, তাহার ধণ্ম জীবনের ছুই একটা কথা অবগত হই- 
লেও, ছঠাহার “পারিবারিক পরিচয়, ব| তাহার অভীত জীবনের কারইনী সম্বন্ধে 
কিছুই বলিতে পারেন না। স্থতরাৎ আমরা ভাতার অগ্রজ বহাশযের নিকট 
যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াহি, তাহার উপর নিভ'র করিয়া, তাহার 
জীবনী প্রসঙ্গ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

বরিশাল জেলায়, গৌরনদী তীরবর্তী হরিসেনা গ্রামে, কালীবীস্ত 
ভটাচার্ধ্য নামে, একজন খধর্মু*নিরপ্ঠ, নিষ্ঠাবান, ব্রীক্ষণ বাস. করিতেন। 
ভট্রাচার্ধ্য মহাশয়, অতি গ্রীরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, দেবসেবায় স্হার 
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দিনাতিপাত হইত। ১৭৯২ শকাবন্দের “সৌর চৈত্রস্য দ্বিতীয় দিবসে, বুধ 
বাসরে, কৃষ্ণপক্ষীয়া দশমী তিথিতে? শুভ ব্রদ্ধ মূহুর্তে ভটাচাধ্য মহা- 
শয়ের দ্বিতীঘ পুক্র দীনবন্ধুর জন্ম হয়। এই নব-জাত শিশুর লাবণ্য দেখিয়া, 
ভট্টাচার্য পরিবারের সকলে, একেবারে মোহিত হইয়াছিলেন। ৰিশেষতঃ 
এই শিশু, যাতগর্ডে বত্সরাধিক কাল অবস্থান করিয়াছিল বলিয়া, 
কেহ কেহ বলিতেন যে_-“এ বালক ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ পুরুষ 
হইবে। পাড়ার অন্ঠান্ত পুত্রবতী রমণীরা, ভট্রাচাধ্যের বাড়ীতে যখন আসি- 
তেন, তখন উাহারা নিজ সন্তানকে কোল হইতে নামাইয়া, দ্রিবা-কান্তি- 
নয় দীনবন্ধৃকে সাগ্রহে কোলে লইতেন। এইরূপ প্রীতি বাহুল্যে, শিশু 
দীনবন্ধু, দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিলেন । 

দীনবন্ধু জন্মাবধি বড়ই ধীকু; বিশেষতঃ যখন পারিবারিক বিএহ গোবিন্দ 
দেবের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা ধ্বনি হইত তথন শ্থির হইয়া তাহা শ্রব্ণ 
করিতেন। আবার যখন শৈশব স্বভাব সুলভ ক্রন্দন করিতেন, তখন এ 
মন্দিরের নিকট লইয়া গেলে, শাস্ত হইতেন। দীনবন্ধু বয়ঃক্রম যখন দশ 
মাস মাত্র, তখন একদিন তদীয় অগ্রজ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া, বহিবাহিতে 
মন্দির প্রাঙ্গনে, বসিযা আছেন, এমন সময সহমা তিনি পড়িয়া যান। 
আশ্চধ্যের বিষয়, তাহার অগ্রজ যথেষ্ট আঘাত পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি 
কণ্টক পুর্ণ স্থানে পড়িয়াও কোন আঘত পাইলেন না। বরৎ সকলে দেখিল, 
তিনি মন্দিরস্থিত বিগ্রহের পানে চাহিয়া, স্থির হইয়া আছেন। এই 
ব্যাপারে, সকলেই বিশ্মন্ব বোধ করিলেন। 

এই স্থানটা তাহার বাল্য জীবনে বড়ই প্রিয় হইয়াছিল। চারি পাঁচ 
বংসর বয়ক্রম কালে, যখন অক্গে অল্পে তাহারংজ্ঞানোদয় হইতে। আর্ত 
হাইল, তন তিনি উ স্থানটাতে বসিয়া থেল| করিতেন। অন্যত্র, বনু 
বালকের আড়ম্বর পুর্ণ খেলায় তাহার মন তৃপ্ত হইত না। এই স্থানটীতে 
না বিলে যেন তাহার খেলা হয় না। "সে খেলাও আর কিছু নয়; মৃত্তি- 
কাঁদি সংগ্রহ করিয়া ঘট স্থাপনা ; খেলাছলে গোবিন্দ পুজা, আরতি ইত্যাদি । 
কোন কোন দিন পাড়ার বালক'দিগুকে আহ্ধান করিয়া, এ স্থানে "হরির লুট” 
দিতেন ও মহানন্দে 'হরিবোল হরিবোল” বলিয়া নুঁঠ্য করিতেন । বালক দীন- 
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বন্ধুর এই হরি ভীতি দেখিয়া, ভর্্রীচাধ্য মহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন 
এবং পুন্রকে উৎসাহিত করিবার জন্ত প্র স্থানে একটা স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ 
করাইয়া দেন। এই মঞ্খির মধ্যে, বালক দীনবন্ধুর জেই খেলা ঘরের 
স্থাপিত ঘট, সযত্বে রক্ষিত হইযাছে এবং অগ্ঠাবধি উহা! নিত্য পুজিত 
হইতেছে [ 

বালকেরা সাধারণতঃ আহার প্রিয়, আহারের সমন বা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে 
বালকের! বড়ই অস্থির হয় । কিন্তু বালক দীনবন্ধুর প্রাণে গোবিন্দ প্রীতি, 
এত অধিক হইয়াছিল যে, প্রসাদ ভিন্ন অন্ঠ দ্রব্য তিনি আহার করিতেন 
না। বাটীর অন্তান্ত বালক বালিকার আহার করিতেছে, কিন্তু তিনি নারা- 
যণের “ভোগ” হইবার পূর্বে কাচ আহার করিতেন না। যখন কার্ধ্য- 
বশতুঃ স্থানাস্তরে গমন করিতে হইত; তখন আহারের পুর্ধে এক বার 
উদ্দেশে গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া, প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। 

(২ ) 
শিক্ষ। ও বিদ্যান্ুরাগ। 

পঞ্চম বর্ষকালে “হাতে খড়ি” হইবার পর, ব্সরাধিক কাল গ্রাম্য পাঠ- 
শালায়,' দীনবন্ধুর বিষ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। এই ময়, তাহার পিতৃশ্বসার 
একমাত্র অপত্য শোক নিবারণের জঙ্ট, উজীরপুর নিবাসী উমাচরণ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়, তাহাকে স্বভবনে লইয়া যান। তথায় কিছু কাল, পাঠশা- 
লায় বিষ্াশিক্ষা। করিয়া, মেধাবী দীনবন্ধু "গুরুমহ|শয়ের। সকল বিদ্যা 
আয়ত্ত করিয়া লয়েন। এবং তথার বঙ্গের সুগ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পণ্ডিত 
হরিশ্চন্্র তর্কভিষণ মহাশয়ের পুত্র শিতিকণ্ বাচস্পতি* মহাশয়ের নিকট 
ব্যঞ্ষিরণ পাঠ আরন্ত কুরেন। সেই বাল্য জীবনে তাহানর একট বিদ্যানুরাগ 
ও ভগধন্তক্তির তাবোদ্রেক হইতে আরক্ত হয় যে হাতে সকলে মোহিত 
হইয়াছিলেন এবং তীহার ভবিষ্যৎ জীবন্রে কথা সকলে আলোচন! করিতেন। 
উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়দের পূর্বপুরুষ স্থাপিত “কালাা্দ গোসাই” বিগ্রহের 
নিকট থাকিতে তিনি বড়ই ভূল বাসিতেন। বিগ্রহের নিবেদিত কুল” গুলি 
লইয়া ঘরের পশ্চাতে যাইয়া ম্টির মৃত প্রস্তুত করিয়া তিনি পুনরায় পুজা 
করিতেন। সকলের স্কুদে মিলিত হইয়া হরির গান করিতেন। এষ সময়ে 


২৪৬ ভক্তি । [ ৯ম বর্ব-_-৯ম সংখ্যা। 


কোন আকস্মিক ঘটনা বশতঃ তিনি স্বীয় জন্মভূমি হরিসেন। গ্রামে ফিরিষা 
আসিলেন। 

এই স্ময় তাহার উপনয়ন হয়। উপনযন্ধস্তে আন শ্ব গ্রামে কোন 
অধ্যাপকের টোলে ব্যাকরণ পাঠ আরম্ত করেন, কিন্ত মনোমত হইতেছে না 
দেখিয়! গৈলাগ্রামে গমন করেন ও ছুর্গামোহন ঠাকুরের টোলে ব্যাকরণ পাঠ 
আরম্ভ করেন। এই সময় তাহাকে স্বয়ং রন্ধনাদি করিতে হইত, তথাপি 
বিগ্তালাভের আশায় তিনি এইরূপ শ্রম করিতে পরাত্মখ হইতেন না। তাহার 
আগহ্‌ মেষন তীত্র, অধ্যবস1॥ও সেইকথ অসাধারণ ছিল। ব্যাকরণ পাঠ শেষ 
হইবার পর, কাব্য ও অন্যান্ত শাস্ত্র পাঠের জন্য, তিনি শিকারপুরে গমন 
করেন। কিন্ত তথায় তাহার আশা পুর্ণ হইল না । তখন বিফল মনোরথ 
হইয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং কোথাত্ব যাইলে, কাহার শরণাপন্ন হইলে শাস্ধ 
জ্ঞান লাভ হইবে এইভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। অময়ে সময়ে 
দ্বারুণ উদ্বেগে ক্রন্দন করিতেন ও শ্রীভগবানের নিকট অকপট ভাবে বিগ্তালাতের 
জন্য প্রীর্থন। করিতেন। 

সে প্রার্থনা বিফল হইল না; কলসকাঠি গ্রামের অধ্যাপক বনমালঈ 
ভট্টাচাধ্য মহাশয়, তাহার এই আগ্রহের পরিচষ পাইয়া, সাহাষ্য করিতে 
সম্মত হইলেন। দীনবন্ধু অবিলম্বে, কলসকাঠিতে গমন করিলেন ও তাহার 
টোলে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। এই টোলের অধ্যাপক মহাশয় 
ও ছাত্রবর্গ, তাহার অপুর্ধ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। কারণ 
তিনি একবার যাহ। শুনিতেন, তাহা ততক্ষণাৎ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। 
একটী শ্লোকের, নানারূপ ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। এই সময়, কলস কাঠির 
তদানীস্তন জমীদার বরদাকাস্ত রায়ের মাতশ্রান্ধ উপলক্ষে এক বৃহৎ তভার 
অধিবেশন হয়।' এই সভায় কাশী কাঞ্চী ড্রাবিঢ হইতেও বহু বহু বিজ্ঞ পর্ভিত 
মণ্ডলী আগমন করিয়াছিলেন । অধ্যাপক বনমালী ভ্টাচার্ধ্য তথায় দীনবন্ধু 
প্রভৃতি শিষ্যবর্গ সমেত উপস্থিত ছিলেন ॥ জেই*মহতী সভায়, কিশোর দীনবন্ধু, 
বড় খড় পণ্ডিত দ্রিগের মধ্যে বন্সিষা, যে অদ্ভুত শ্লোক পুরগ করিয়াছিলেন, 
এবৎ তাহার যেরূপ ব্যাথ। করিয়া, ছিলেন, তাহাতে সকলে ইহার ভূয়সী 
প্রশংস্₹, করিয়াছিলেন। 
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সেই সভা-জয়ের পর, অধ্যাপক মহলে তাহার সুখ্যাতি প্রচাব্রিত হইল। 
তখন সেই শিকারপুরের অধ্যাপক মহাশয়, যিনি পুর্বে দীনবন্ুর কাত- 
রতায় কর্ণপাত করেন নাই,ঞ&তিনি শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে ছাপে 
ব্রণ করিতে চাহিলেন। 

কিন্তু দীন্বন্থু আর তথার* গমন করলেন না। কলসকাঠি টোলের, 
পাঠশেষ করিয়া, স্মতি ও তায় পাঠের জন্য নারায়ণপুরে গমন করেন । তথায় 
প্রসন্ন স্মৃতিরঃ ও স্াবের অধ্যাপ্ প্রসিদ্ধ “ন্তায় লক্ষার” মহাশয়, তাহাকে 
যত্র সহকারে, উভয় শান্জে সপপ্ডিত করিয়া দিলেন॥ তহ্পরে কাব্য আলো।- 
চনার জন্য, কলিকাতার সম্গিকটধত্তী ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বরদা 
বিঠারত্রের নিকট; যাইবার জস্কল রেন। কিন্ত কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত 
না হওয়ায়, সে সন্কল তখন সিদ্ধ হইলন।, হৃতরাৎ গৃহে ফিরিলেন। 
”. এই জময়, তাহার বিবাহ হয়। বয়স তখন প্রায় ষোল বংসর হইবে। 
যৌবনে, বিশেবতিঃ বিবাতের সমর, সাধারণ লোকের মন্যে ভাবে উন 
হয়, ভাহাব সেক্প ভাব আদৌ ছিলন।। বিবাহ যে একটী পবিত্র বন্ধন, 
সংসার ধশ্মের একট! অঙ্গ বিশেষ, ইহাই তিনি বুঝিতেন। বিবাহ ব্বাত্রে, 
“বানর ধরে" যখন যুবতী ও বৃদ্ধা রমনীরা আসিয়া নানা রূপ রঙ্গরসের 
উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় তিনি তাহাদিগকে, সেরূপ করিতে নিষেধ 
করিলেন। এবং তাহাদিগের মনে যাহাতে “বাসর ঘরের" নীচ বঙ্গরসের 
অমোদ অপেক্ষা, শত গুণে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ আনন্দের সব্চার হয, এই উদ্দেশ্যে 
চিত্তাকর্ষক শান্তর উপাখ্যান সকল ব্যাথ্য। করিয়াছিলেন। সেইদিন তাহার 


মনে যে ভাব আসিয়াছিল, তাহাই ভবিষ্যৎ কালে “দস্পত দর্পণ” 


আকারেষ্পরিণত হইয়াছে 
বিবাহের পর» তান বাঁরশালের "ব্রজ মোহন ইন্ষ্টিটিউশনের” খ্যাতনামা 


পণ্ডিত প্রবর কালী শচন্্র বিষ্তাবিনো্ি মহাশয়ের নিকট কাব্য শাস্ত্র আলোচনা 
করিতে গমন করেন । এখানে, "ত্বাল তলাবু” কালী বাড়িতে কোটালি পাড়ার 
শ্রীযুক্ত নীলবত্ব চক্রবগ্তাঁ হমাশয়ের বাসায় তাহার বাসা ছিল; বাসায় স্বয়ং পাঁক 
করিগ্না আহার করিতে হইত! ঞত ফ্রেশ ত্বীক্ষার করিয়াও, মনোমত বিদ্যা" 
ভ্যা হইত না। কারণ ঝ্নুনীশ্ব পণ্ডিত মহাশয়,*কলেজে পড়াইয়া, বৈবস্$লে 
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বা প্রভাতে যখন অবসর পাইতেন, তখন ঘীনবন্ধুকে একবার ছুই একটী 
শ্লোক পড়াইতেন মাত্র । দারুণ পিপাশাত্ব, ছুই এক বিন্দু শিশির কণা যেমন, 
বরিশালের বিদ্য।শিক্ষাও, দ্বীনবন্ধুর পক্ষে ষ্ুরূপ হইয়াছিল। এইরূপ 
অসাধারণ অধাবসাফ বলে দীনবন্ধু প্রায় সমস্ত কাব্য শান্গুপি 
উক্ত পণ্ডিত মহখশবেক নিকট অধ্যরর্দ করেন এবং কাব্য শানে, 
ও সন্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এইভাবে কিছু 
কাল তথায় অবস্থান করিধার পর» অবগত হইলেন যে, মহামহো- 
পাধ্যার মহেশ চন্দ্র হ্যায়রত্ব মহাশষ, “বজ মোহন ইনিষ্রিটিউশন? পরিদর্শনে 
যাইবেন। তিনি এই সুযোগে ত্াহাধ সহিত দেখা করিতে উদ্যত হইলেন। 

হ্যা়রত্ব মহাশয় যথ|। সময়ে বরিশালে আসিলেন। কলেজ পরিদর্শন 
সাঙ্গ করিয়া আফ্িস ঘ্বরে বসিয়। ব্রিপোর্ট লিখিতেছেন, এমন সয়ে দ্বার- 
দেশে সুন্দর মুত্তি, দীনবন্থুকে দণ্ডারমান দেখিয়া, আগ্রহ সহকারে নকটে” 
আহ্বান করিলেন ও পরিচয় লইলেন ॥ দীনবন্ধুর অভিপ্রান্ধ অবগত হইয়া 
ও তাহার বিদ্যান্নুরাগ এবং অধ্যবসার দেখিষা, ন্যাত়রত্ব মহাশয় পরম প্রীত 
হইলেন। এমন কি, স্বয়ৎ অর্থ আহাধ্য করিয়া তাহাকে বিদ্যাদান করিতে 
ও প্রতিশ্রত হইলেন । কিন্তু দীনবন্ধু, অর্থের অভাব অপেক্ষা অধ্যাপকের 
অভাব যে অধিক হইয়াছে, সাহা প্রকাশ করিয়া, ভবানীপুরের বরদাকান্ত 
বিদ্যারত্বের নিকট যাহাতে তিনি পড়িতে পারেন, কেবল ইহাই প্রার্থনা 
করিলেন। বলা বাহুল্য, স্যাক়পরত্ব মহাশয়, এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; 
বরদাবিষ্ঠারতকে আহ্বান করিয়া, দীনবন্ধুর বিদ্যাভ্যাসের সুবন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন *. 


নি 


(ক্রেমশঃ )" 
জ্ীঅনদ। প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
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(১) 
সীমা হীন, অন্ত হীন, ভব পাবানারে, 
দিনে দিনে, পলে পলে, হ'তেছি মগন ) 
পতিত পাবন্‌ হরি, 
হইবে তুমি কাণ্ডারী, 
ভাসাইয়ে দাও প্রভো।! এ অভাগা তরে, 
সুদীর্ঘ তরণী ওই রাতুল চরণ ॥ 
(২) 
বিষয়ে না হই যেন লিপ্ত অহনিশি, 
বিভব বান! যেন সব যায় দূরে; 
আপন ইনি জিনি, 
অপরে স্ব-মিত্র গণি, 
সমভাবে সবে যেন আমি ভালবামি, 
কটু বাক্যে প্রাণে ব্যাথ। নাহি দিই কারে ॥ 
(৩) 
ছু:খীদের দুঃখ দূর করি যেন সদা, 
তাহাদের করি যেন মিষ্ট বাক্য দান; 
অন্নহীনে অন্নদানে, 
বন্ধ হীনে বস্ত্র দানে, 
অরিরে আলিঙ্গন দানে রত রহি স্দাঁ, 
দীন জনে কভু যেন না করি পীড়৭॥ 
(৪) 
কামিনীরঞ্রমনীগ্ষ রূপ প্রলোভনে, 
অন্ধ হ'য়ে ক্ড় যদি দ্িপথে্চত ভ্রমি; 
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সুধাইও মোরে হরি, 
দেখাইয়ে কূপ করি, 
রমনী-কক্কাল যাহা পুড়িছে শশানে, 
"এরি তরে ভূলিছ কি নিজ কম্ম তুমি ?” 
(৫) 
জলে, স্থলে, মরুভূষে, ভূধরে, কান্তারে, 
কি আলোকে, কি সআ্বাধাবরে, স্বরগে পাতালে, 
কম্থা পর্কাত কন্দরে, 
কৃর্জে, প্রাসাদে, কুটীরে, 
যথায় যে ভাবে রহি যেন হে তোমারে, 
অনিত্য, নশ্বরে মি নাহি যাই ভুলে, 


শ্রীচুনিলাল চন্দ্র 


৯ পাপা 


চরিত্র ্রীক্ষেত্রবাসী রাণী । 


তক্তে কপা করিতে এবৎ ভক্তবাঞ্ক1 পুরাইতে লীলাময় শ্রীভগবান্‌ সময় 
সময় নিত্য-নব-লীল! রটাইবার মানসে নিজচিত্তে এক একটি নৃতন সাধ বা বাস্থা 
জন্মাইয়ালন এবং ভক্তদ্বারা সেই সাধ পূরাইতে তদনুরূপ সেবা গ্রহণ করেন 
এবং এই ভাবে ভক্তির অলৌকিক মহিমা ও নৃতন রঙের আনন্দ কিরণ 
জীবজগতে ছড়াইয়া দেন। শ্রীভগবান্‌ এক বাঁক শুকপাধধী পালেন। লীলা 
মাধুধ্যই তাহাদের “আধার । তাহার! আধার খেয়ে খেয়ে আনন্দ পড়ে।, তা 
শুনিয়া শ্রীভগববনের উল্লাস কত। বলিহারি লীলঞ্িস-সিন্কু শ্রীভগবানের, 
যদি কম থাকে, ইহাই ! 

তক্তবাপ্তা-কল্পতরু-প্রেমবশ্য-প্রীভগবান্‌ ভক্তবাস্াঁ পুরাইতে কত ছলনা 
চাতুধী খেলিয়! থাকেন! ক্ষেত্রবাসী রাজার অতি প্রেয়সী পাটরাণী 
একদিবস মনোনুখে "শ্রীগোপাল দর্শনে আসিলেন। তিনি' ভাল করিয়া 
গোপালের রূপখানী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! গোপালের সৌন্দধ্য মাধুরী 
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পাবা রাণীর সপ্বচিন্ত বৃত্তি একাস্ত বিরুদ্ধ হইয়া পাঁডল। ভগবং সৌন্দর্য 
স্থবথ্ব নিন একমা ২ ভক্কের লোপুপ বঘানাণট প্রাণ । গে!প।লের খপ চংখিতে 
চাখিতে দে পাবণ্য রস ভাষাতে বাণী এটি, কপূর মশনার অভাব আনুভব 
করিনা ফেনিলেন। আনন্ন পুলকিত বশী চির ভব প্রকাশ কাবিণ মনে 
মনে গোগপালকে কহিলেন, “গোশাঁল ! তোমার সৌন্দধ্যে পড়িণা নানাবিধ ভূঘ1 
সকল কেমন ঝালক দিতেছে !* শো'ভার কিবা আশ্চর্য স্খাবেশ 1 কিন্তু চিনে 
ছুঃখ থাকিধা গেল! আমার প্রাণে যা চাহিতেছে, তাহা ন।হটলে আর 
তোমার মুধাসৌন্র্যের পুত ঘটে ন।। তোমার এই তিলফুলনিন্দী নাসাথ 
একটী ন্লক মুক্তা দ্ুলিতেছে না। তোমার এই গলিত বিক্রম মাখা অধবের 
উপর সীমান্তে মুক্তা-ম্ণি দোলাইযা যে নুষম। ছড়ায়, তা দেখিতে একান্ত সাধ 
জন্সিল। গোপাল! তোমার নাসাই মুক্তা পরিবার নাসাঁ। অহো!। এমন হুন্দর 
নাসায়ও মুক্তা নাই ! মুক্তার মুক্তা হইয়াও ফল হইল না!” 

এই মুক্তাটি আমি পরচ্ছন্দে ও চাক নাসায় পরাইযা দিতে পারি তাম, কিন্তু 
কেমনে £ নাসা ছ্থিদ নাই। “বাণী মনের দুঃখ বুকে বহিষ। যথা সমজ্ধে 
গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিতে এসব ভাবিতে ভাবিতে রাণী নিদ্রিতা হইম। 
পড়িলেন। তখন গোপাল যাইয়া হ্বপ্ধে আদেশ করিলেন, “শিশুকালে ম৷ আমার 
নাক বিধাইয়া মুক্ত) পরাইয়াছিলেন; অগ্যাপি সেই ছিদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে 
কিন্তু মুক্তা নাই । বড় সাধ একটি মুক্ত] পাইলে পরি । তোমার নাকের এই 
বৃহৎ মুস্তাটি হইলে ভাল হয়, কিন্তু তোমার ব্যাথা হইবে বলিয়া ভম্ববাসি।” 

প্রাতঃকালে বাণী উঠিয়া স্বপ্নকথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাণী 
ভাবিলেন, গোপাল অন্তর্ধামী, তিনি আমার মনোভাব জ।নিতে প্বিয়া৬ ভানপূর্ব্বক 
নিজ কুত্তা! পরার সাধ স্লামাকে জানাইলেন। এই স্থির করিক্স রাণী নাসা 
হইতে মুক্ত খুলিযা গোপালের সমানে যাত্রা করিলেন এবং সাক্ষাৎ পৌছিয়া 
রাণী কীদিফা কহিলেন, “গোপাল! মুক্তী পরাইতে মাতা তোমার নাঁকে ছিদ্র 
করিয়াছিলেন, এ আহ্বাদের কী বটে, কিন্ত এ বড় ছুঃখ যে কষ্টের জেই 
ছিদ্র আছে, কিন্তু কৈখুক্তা না ঠখন আমার হাড়ে তা পরিতে তোমার 
সাধ হইযাছে, 'ভাল৭ তোমার যী নাকে ছিদ্র করিয়া তোমায় মুক্তা পরাইয়া 
ছিলেন, এও চাতুবী ফ্লাও্র %$ কারণ এমন চান মুখের কোমল নাসায় অন্পঁধাত 
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তোমার মায়ের প্রাণে সয় নাই। তবে যদি একান্ত সাধের ভুলে করিয়া 
থাকেন, তবে সে পরান ঘুক্তাই বা কি হইল, এ সবে আমার সন্দেহ 
জন্মিয়ছে। এ তোমার এক পতন পীল[বিশেষ, অধ্যার বিশ্বাম। আর যি বল 
ছিদ্র করিয়।ছিল, কিন্তু যুস্তণ মিলাতে পারে নাই, তোমার ম। ষে এমন কার্গালীনি 
যে একটি মুক্তাও তাহার ভ্ুটিয়। উঠে নাই, ইহা$ আমি বিশ্বাস করিতে পারি না” 

গ্রোপাল! তুমি আমার কাছে মুক্তা পরিতে চাহিয়া! বলিখাছ, কি জানি 
যুক্তাদানে আমার প্রাণে ব্যাথ। হয়, অথবা খুলিতে বেদনা পাই । গোপাল ! বলিব 
কি, মুক্তা কোন্‌ সামগ্রী, তোমার এই অনিন্দ্য কোমল শ্ীঅঙ্গের প্রসাধনে 
সর্ঘন্ষ ধিয়ও হত্তি হয় ল। এবং তোখাকে পরাইবার হখে অপর ছুঃখ ব্যাথা 
সব বিলীন হয়, চিত্তে অন্যবিধ কোন ভাব তিষ্টে না। তোমার জন্য যে 
ত্যাগ তাহাই সব্ধ সুখায়তের নির্ঝর । আমি ছার তুমি এই অধমের নিকট মুক্তা 
পরিতে চাহিয়াছ, এ সৌভাগ্য সুখ ভাবিয়া চিত্ত কেবল পুজকে নৃত্য করিতেছে । 
গোপাল। মুক্তা বলিয়। কি; দেহ বল, প্রাণ বল, আমার বলিতে যা সব নিয়া যাও। 
তাতেও এ সুখের জীমা পাইব কিন! জানিনা । তুমি আমার চিত্তের বাসা 
জানিয়াই মুক্তা চাহিয়াছ তোমাকে এই জন্তই বান্তা কল্পতক বলে। যাহ] হউক, 
এখন এই মুক্তাটি তোমার হুন্দর নাসায পরাইয়া দেই।” চতুর্দিকে জয় জমুকার 
পড়িয়া গেল। অচিরে মহামহো২ সব! নলক পরিয়া গোপালের মুখ শোভা কত 
না বাড়িয়া গেল! রাণীর আনন্দ অপার । 

মুক্তা পরাইয়া' রাণী নিজ বার! পুরণ করিলেল, ধন্তা হইলেন। গোপালের 
টাদ মুখের উজ্জল মাধুরীম্য়ী শোভাব ছটা দেখিশ! রাণী বাংসল্য স্থুখে বিভ্বল 
হইয়া পড়িলেন।ৎ গোপালের মা নাকে ছিদ্র করিয়া রাখিনেন ) এতদিনে ক্ষেত্র- 
বাসী রাণী নিজ হাতে ঘুক্তা পরাইলেন। অগ্ভাপি ঝুণীর মুক্ত! বলির প্রসিদ্ধ 
আছে। €প্রমাধীন গোপাল বাণীর বাওসল্য, প্রেমের বশ হইয়া এ লীলার দ্বারা 
বাণীর বিমল সুখ জন্মাইলেন এবং মধুব বাৎসল্য প্রেমের কিরুণ ছড়াইলেন। 
রাখী গোপালকে নলক পরাইতে বাধ করিয়াছিলেন। গ্রোপালের সেবা ও 
হুখ বাঞ্ছাই বিশুদ্ধ প্রেম। ইদুশী বাছা দুঢ় থাকিলে, জীব সবে একদিন সাফল্য 
লা করে, ইহা! নিশ্চিত। 

ভ্রীর্কালীহর দাসবনু। 


৮৮ 
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শিবরায়। 


( পুর্ঝব প্রকাশিতের পর 1) 

প্রাচীন কবির গান ও কবিতা আলোচনা করা যেকপ তৃপ্তি কর, উহা! 
তদ্রপ লাভ জনকও বটে। আম্নরা প্রাটীনত্বের একান্ত পক্ষপাতী । শিব- 
রামকে আমরা ভাল বামি। তিনি আমাদের জেলার লোক); শুধু জেলার 
লোক নহেন, তিনি আমাদের স্বগ্রাম বাসী কবি, সুতরাৎ আমাদের তাহার 
উপর ভালবাসা যে স্বাভাবিক, তাহ! বলাই বাহুল্য । 

ইতঃ পুর্ধে শিবরামের কতকগুলি গান পাঠকশণকে উপহার দিয়াছি; 
আজও আমরা সাদরে তাহার রচিত কয়েকটা গীত উপহার দিতেছি । 

এ বিকট রুচি বিকাধের দিনে ধাহারা পবিত্র রাধা কৃষ্ণ প্রেমে কলুষমত্ব 
"ভাব দেখিতে পান, তাহাদের এ প্রবন্ধ পড়িয়া কাজ নাই। প্রকৃত প্রেম কি 
পদার্থ, সুভ্তিমতী হনাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকার অগৃত্রিম প্রেমের বিষয় বুঝিবার 
শক্তি ধাহাদের আছে, সাহার] অগ্রসর হউন্‌। 

বিরহ বিধুরা বাধার সখিগণ শ্রীকৃষ্ণকে মিষ্ট ভত্সন। করিয়া রাধিকার 
বিরহ কাত্তরতার বর্ণনা করিয়া কি বলিতেছেন, দেখুন । 

“তুমি নও শুধুই কাকা । ওতা এবার জানা গেল সধা॥ সহজেতে কাল, 
্বভাব কুটাল, কৃষ্ণ তোমার মন গরল মাখা 1১ কুলব্তীর কুলে কালি দিবার 
তরে, কালি রাত্রি কালে কুপ্ভে এলে পরে, কৌতুক বাসরে ছিলে কাব দ্বারে, 
কুণ্জের প্রত্তাতকালে দিলে হে দেখা ॥২ যে ছুঃখেতে গেছে জাগিয়ে যামিন্ন 
আমরা জানি আর জানে রাই মানিনা, কেঁদে ব্যাকুলিনঈ রাজার নন্দিনী, কথায় 
কথঝুম কত শ্যাবে হে ধাখা ॥৩ চক্্রাবণীর কুঞ্জে কাল ঠত্োদন্ব, হ'য়েছিল 
এমনি অনুমান হয়, শিবরাম কয় জানি পরিচয়, হাতের স্থাঞ্ড ঈাদ যায়কি 
ঢাকা 8৪” 

ক্রীরাধা যে কুষ্ণ গত প্রাণী; তিনি তিলার্ধশ্রীক্ বিরহ সহা করিতে 
পারেন না। তাই, ম্যামের উপর মান করিয়া তাহার প্রাণ বহির্গত হইবাৰু উপ- 
ক্রম হইয়াছে। অসহ্‌ যন্ত্রণার, আবুগ্ল হইয়া শ্রীরাঞ্ধিকা অতি বিনীত ভাবে 
সখিগণকে লক্গণ ক্রিয়া, বালিতেছেন। 
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“মান ক'রে কিমান থাকে সই প্রাণ থাকেণ্না তার কি বল। ওগো 
মানের ছলে, পায়ে ঠেলে, শেষকালে এই কীাদূতে হল ॥ ওগো সখি, একবাব 
আন্গে ডেকে, পাছে ধ'রে সাধতে হ'ল। আমি ঘাটি মেগে নি আপন মুখে, 
জন্মের মতন খান ফুরাল॥ মান তরঙ্গ তুফান হযে, কি ক্ষণে হৃদয়ে এল । 
শিবরাম কয, একি প্রলয, কাল মাণিক তেখে গেল ॥” 

রজের গোপাল মখুরাব রাজা হইয়াছেন; গোপালকে আর গো-চারণ 
করিতে হয় না, এবং তাহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিষাছে। ব্রজ গোপী মখু- 
রায় আসিয়া গোপীজন বলভকে পবিহাস করিষ] বলিতেছেন £-- 

“আসি নাই তোমায় নিতে । ও ্ঠাম হবে না হবে সেখানে যেতে | আনন্দে 
বিরাজ, কর মহারাজ, আমরা এলাম তোমার সাজ দেখিতে ॥ হোক হোক 
তোমার ফিরেছে কপাল, এত দিনে মানি ঘুচেছে বাখাল, ফিবাতে ঘুরাতে 
হয় না ধেনুর পাল, হয না নন্দের বাধা বৃহিতে ॥১ পুরুষের না কিহয় দশ” 
দশা, অন্য তোমার বিধি পুবাষেছেন আশা, তীয় শনিতে মথুরাধ আসা, ব্রজ 
বাসী কেবল দুঃখ সহিতে ॥২ রাই ধনী মোদের গোপের কুমাবী, পদ্সিগ্রামে 
বাদ্‌ কুরূপিনী নারী, কত ভাগ্যে পেলে কুবুজ! হ্থন্দরী, শিবু কহে তাকি পারি 
বলিতে 1৩” 

আব একটী গানে সখিগণ বলিতেছেন "খেলিতে হোলি তোমার হরি 
সেজেছে গো৷ রাই। একার্ষী ওই কুগ্জের পথে রাখালগণ কেউ সঙ্গে নাই॥ 
কটীতটে পীতধড়া, মালতী মলিকে বেড়া, উঠধনি চাদ বদনী, কালা টাদের 
সঙ্গে যাই ॥ বঁধু চকিত চঞ্চল, মকর কুগুল, শ্রবণে উজ্জল, ঘন দোলে গো ;-- 
গতি বেগে ঘর্ম জল সকল অঙ্গে দেখ তে পাই ॥ বাঁশী থুয়েছে কটীতে, সুরম্ন 
পিচ কারী হাচ্ছে, ঝি শোন্ভ! তাতে, রাই বুঝি গিষাছে আগে, তরিত গান 
তাই ॥৩ কাঞ্চন শাগরী, কক্ষে কর প্যারি, কালিন্দীর' বারি আনিবার ছলে 
গো ১--আমগ তোমায় ঘেরি ঘেরি ষাব গো! সখি সবাই ॥ 
রাধা ক বিনযক আর একটা গানে শিব্রাম যুগুল মুর্তি স্মরণ করিয়া কহি- 
তেছেন্‌। 

“আমার মন কদন্দ তরমুলে দাড়াও নুরারি। ,এওহে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে বামে 
লয়ে রাই কিশোরী ॥ ভীমধুহ্ঘন, আূঁড়াও হে নয়ন, রাঙ্গা! চরণ, পুজিব দিয়ে 
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তুলসী চন্দন, ওহে প্রেমাবেখে অনায়াসে, তর তে চাই ভববারি | 

ঠিক এই ভাবের আর একটা গীত *&ই “তুমি বাঁকা হ'য়ে দাড়াও হরি 
জয়ে আমার। মন কদম্ব জন্ুলে রাই বামে হেরি একবার ॥ ওহে দয়াময়, 
মোরে হইয়ে সদয়, আশ পুর্ণকর যশোদ1 তনয়, তবে, হবে জে হবে প্রেমের 
উদয় চক্ষে বহিবে জলধার ॥” 

রাধা রমণের প্রতি শ্রীব্াধিকার সম্বন্ধে শিবরাম যে জুন্দর গান লিখিয়াছিলেন, 
তাহা এই-- 

“মধন মোহনে কেন মান। (ওগো ধনি,। চরণে ঠেলিলে তারে এতই কি 
তোর মন পাষাণ ॥ ব্রহ্মা পঞ্চানন, তারে করে গে! সাধন, পর হাতে করে পদ্থা 
যে চরণ সেবন, ওগো জগজনে জানে দ্রবময়ীর জন্ম স্থান।। ও রাই কি মান করেন, 
এ মান কোথায় শিখেছ, মানে মজি চিস্তামনি চিন্তে নেরেছ, ও যে জগন্মান্ত 
জগং ধ্য, শিব বাম তার করে ধ্যান" 

শিবা রচিত রাধাকষ্ণ বিষয়ক গীত আর উদ্ধত করিয়া কাজ নাই। তাহার 
রচিত একটী তত্ব সঙ্গীত উপহার দিয়া! অদ্যা আমর! আমাদের এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিতেছি। 

কাণা ঠ,টে! চাষা ক্ষেতে কি কাজ কর্বি বল.। আবাদ করতে পারলি নাকো, 
আশাঁতে কি ফলাফল । বীজ রোপণ যে হয়েছিল, রস বিনে সব শুকাইল, 
আসল বর্ষা সময় গেল, মেঘে না বরধিল জল। ডাকৃ পুরুষের "কথা আছে, ছ্েঁচা 
জল সে সকল মিছে, মেলা! পেলে সকল বীচে, শালি জমি যে সকল ॥ অুবুসে ষে 
রসা জমি, ফসলের নাই বেশী কমী, খে হয় তার সাল, তামামী মালিকে জমিন 
কুতুহল। তোর হ'ল এ জমি ডাঙ্গা, খেড়া গরু লাঙ্গল ভাঙ্গা, শুধু কি দেখালে 
ঠেঙ্গাক্জীমিতে ফলে ফসল ॥” 

সম্পূর্ণ। দীন-_-জ্ীরাসকলাল দে। 


জনসহ 


আশ্চর্য্য স্ব । 


মাঘ আমব্গ্যা ন্দ্িশ নীরব অবনী 
প্রগাঢ় তিমিরে আজি গন খুরণী 


২৫৬ ভক্তি | (৯ম বর্ধ--১ষ, সংখ্যা । 





আবৃত করিয়া তনু আধার ব্পনে । 
লক্ষিছে প্রকতিযেন বিকট নয়নে ॥ 
নিস্ব্ধতায় মৃতপ্রায় সব ধরাতল, 
বিভীষিকা মূর্তি সম বিরাজে কেবল; 
আরোহিছে যেন বিতিমির বিমান। 
ভাসে ঘোর অন্ধকারে ভীষণ শ্বাশান ॥ 
তমোবাশি বিস্তারিত এ হেন নিশীথে, 
চিন্তিতেছি বিধাতারে বিস্ময় চিত্তেতে ; 
'ভাবিতেছি ঈশ্বরের মভিমা অপারূ। 
এরূপ ভীষণ নিশি স্জন বাহার ॥ 
এই যে বিটপিমালা প্রফুল্ল অস্তরে, 
ত্াজিয়! নীহার বিন্দু দাড়ায়ে তিমিরে ) 
বিভু কৃতজ্ঞতা যেন বিজ্ঞাসিয়া তায় । 
বর্ষিতেছে অশ্রবারি এ হ্ৃপ্ত ধরায় ॥ 
অন্ধকারে সৌধমাল1 অম্লান বদনে, 
প্রকাশিছে বিধাতার মহিম! গোপনে ; 
যাহার আদেশে তারা এ মর ভুবনে । 
রক্ষিছে আশ্রিত জনে নিস্বার্থ পরাণে ॥ 
হে ঈশ্বর কুপাময় ! করুণ! আধার, 
বুঝিতে মহিমা তব কি সাধ্য আমার ; 
পুতুল নাচায় যথা বিজ্ঞ বাজিকরে ।) 
তেমতি নাচাও প্রভু আপ্তগ্রাহি নরে ॥ 
অদ্রি সম ধনরাশি আর্পিয়া! কাহারে, 
মাতাইছ তারে তুমি খরর্্্য ভাগ্ডারে ; 
ভিক্ষুক করিছ কারে কল্কাল শরীর । 
মেলেনা আহার তার ক্ষুধায় অধীর'॥ 
'পপ্ডিত করিছ কাঁরৈ জ্ঞানের সাগরে, 
ভাসাও কাহারে তুমি অজ্ঞান ?িথারে ; 


বৈশাধূ ১৩১৮।) ভক্তি । ২৫৭ 


খ র্‌ শীত 2275 স্ব এপ ৫৯ 
পাঞজ্জালে ক ১ ও ভান বরণ। 








অব প।)5উত 1 উদয় | 
ভাঙার হী 2%. ৪১৫ 
বিশ! শেবে তোপ রত) 
গোপ্পদে সুমুদ পুনঃ ববিছ গঠন 
পঙ্গতে লান গিরি অবেনে যেমন ॥ 
কত মদে কত যা সংখ্য। নাহি ভাগ, 
অসংখ্য মালব ভান ব্বদেব প্রা, 
চলিছে গন্তব্য স্থানে কণে উন্ধীপিঘা। 
উন্মি পরে উন্মি যথা চলিছে ধাইয়া॥ 
বাহাব সমে দুভ্য অধম কার, * 
ষেপপেতে গু*দেন দিল! শোকভার ; 
পল তিনি অক্ষাপেত গেলেন অর্গেতে। 
এ গ5 সহ্য মোবা ন। পাবি বুঝাতে | 
এ উ্ণ উন্নতি গ্রহ মক্কণি অনার, 
তোম। বিনা দব[মূণ গতি ন।হি কার ) 
প্রেমমন মুত ভব করিলে মরণ । 
পতনে পুরিত তন মল নম্ন ॥ 
শশি ওরা আব অমব নিচ, 
জম স্াসর অপর গত মশুদথ) 
বিস্পিছে শভনন তোমার মহিমা । 
হুআব্য অহতমাখ। পুন মুরগি ॥ 
ঞাসীন লোচন হরি িলোক তারণ, 
পতিত পাত্ুন হি অধ মনাতন। 
পঞ্চহখে ভতনাথ ন। পারে বিতে। 
কেননে বান এণ এ ছু শকিতে 
এরপেঞ্জেকি ছু চিন্তি-তহি তু 
ক্রমে অস্তিঠুত হয্লেন্পড়িস্ু তন 


২৫৮ ভক্তি । [৯ম বর্ষ--১ম, সংখ্যা । 


স্্সাা 
অর্ঘ নিমীলিজাগ্রত স্বপনে । 


গুরুর পাথিব মূর্তি হেরিনু নয়নে ॥ 
চির প্রসন্নতা কান্তি অতি মর্মশীহর, 
তেজ পু বপু দেখি কিবা শোভাকর ; 
উজ্জ্বলতা! জ্যোতিংন্ময় ৫স মুখ সুষমা । 
প্রেমময় খু্তি যেন শারদ চন্মমা। 
প্রশান্ত অমিয়ভাবে কহিলেন মোবে। 
গভীর গভীর শ্বর অতি শ্েহ ভরে ) 
"তোমর। পড়েছ বাছ। বিষম ভ্রমেতে | 
সংশে(ধিতে সেই ভ্রম আসিনু মেতে ॥ 
আসিঘ'ছি অসময়ে সংসার ছাড়িয়া, 
ক্লাতর ভোমরা সবে হতেছ ভাবিয়া; 
এসেছি জঅয়য়ে বাছা অমমষে লয় 
বলিব কারণ তার আমি গে। নিশ্চয় ॥ 
হুজ্ভ্য় কপির সন্ধ্য| ভীষণ আকার, 
পুণ্যের নাহিক লেশ মোহে অন্ধকার ; 


কলির রাজত্ব ধর। হয়েছে এখন। 
চারিদিকে পাপরাশি দেখিতে ভীষণ ॥ 


পৃথিরে চেকেছে আজি যেমন আধারে, 
তেমনি এ পাপরাশি ঢেকেছে ধরারে ) 
বিশ্বকে আবরি পাপ করিছে গজ্জ'ন। 
ঝাঞ্জানিল সিন্ধু জল গঞ্জে যেমন ॥ 
বিশেষতঃ সংস।রেতে অশান্তি নিচয়, 
গ্রবেশিল মুর্তি যেন সাক্ষাৎ নিরয় 3 
ভাজে মানবের হৃদি কল আকারে। 
ভীম ভূমিকম্পে যথা ভাঙ্গে গিরিবর ॥ 
ক্রোধ রিপু সর্ধপ্রেষ্ঠ হায়ে ধরাতলে, 
দৃহিছে*মানব প্র!ণ বঞ্ধি সম। বল্সেও 
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ধশ্মৃধিম্ম কার্য কতু না করে বিচার। 
ছন্দ বিমংবাদে ঝল কাটে অনিবার ॥ 
প্ত্ুন্থ তন্ন কে ধবফে য্য্তে, 
রি ধাইছে লোক অখের লোভেতে। 
স্ভান কর্মুরে কভু ডাকে না পানর । 
হা অর্থ যে। অর্থ করি ক্ষিগু যতনর ॥ 
সথকাধ্যেতে অঞ্চ ব্যয় করে কষ জন? 
হুক্ষম্মেতে অর্থনাশ কলর লক্ষণ ; 
হুর্গা পুজা আদি কৰি যতেক পার্বণ । 
যশের নিমিত্ত, নহে ধন্মের কারণ ॥ 
আনিত্য জীবন জেন ধন্ম কর সার, 
এ নশ্বর পৃথিবীতে কেঁভ নছে কার; 
কশ্ম অঞ্ুনক্ে লোক জনয লভিরাী 
নিদ্দরিত কাধ্য করি যাষ সে ৮শিয়া॥ 
যাপি নিশি উন্বারুহে পঞ্ষি একত্রেতেও, 
ভিন্ন হারে যায় তার। উড়িয়া চশাতে ) 
তেমন জান ও বিবে মানব াড়ন' 
প্রত্যন প্রনান নোরে ক বলো নি ॥ 
ভশষণ নুভতে পাপ মুছে সংসার) 
ধোখ মম হনে খেদ হহপ অপার) 
হশমুৰপে গারিণাম বিবেচিত আমি । 
শুভ ভাবি আদিস্াছি ত্য্জি মণভুমি % 
অতিশয় নে বাছ! করিতাম তেরে, 
আসিনুদ্মহেতে তেই তব ক্ষেম তবে) 
অস্থারী,পাথিব মুভি তাজিয়া এখন। 
মম সৃক্ষাকৃতি তুমি করহ চিন্তন” ॥ 
এত বঙ্গ গুরদব হলেন অন্তর্জন, 
-সম্মখেতে আর নাহি ছেরি সে বয়ান 
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চমকি তখন উঠি হইয়া বিশ্রিত। 

বর্গ হতে মর্ভে যথাহইলে পতিত ॥ 
জলন্ত প্রদিপ শিখ। মন্.খ হইত, 
সহসা লইল কেহ উঠায়ে চকিতে ; 
অন্ধকার পরিপুর্ণ ভয়াল ফেুন। 
্বঞ্াত্তে হেরি বিশ আধার তেমন ॥ 
আর নানা নতিপূর্ণ সার উপদেশ, 
গ্র্দানিলা গুকদেব করিরা বিশেষ) 
সে মব উল্লেখ যোগ্য হে জানি মনে ! 
ল্িখিতে নারিনু আমি এস্লে এক্ষনে । 
হায় গুরো ! তব লেহ গাইতে নারিব, 
দ্বপ্পে যত শিক্ষা দিলে কেমনে বণিব ; 
এই বড় ধেদ কিন্তু রহিল মনেতে । 
আপনি বলিলে সব না দিলে বলিতে ॥ 
গুরে। তব উপদেশ জ্ঞান উদ্ভাবন, 

ন1! করিব ক্রুঈ সদ] বরিতে পালন; 
আশিস সকলে মোরা, বেজয়ন্ত ধামে। 
আচরণে স্থান যেন পাইহে অস্তিমে 1 


সচ্চিদানন্দ ময় ব্রাময়ী। 


সঙ্গীত। 
6.) 


ওহে বিপদ হারি ! বড় বিপদে পড়ে ডাকি ত্মাবে। 
সা রআর কেহ নাই, ভাকি হরি তাই, পার কর এই বিপদ সাগরে ॥ 
ওহে করুণা নিদান জীব দুর্ধ হারী, তৃবে কে রধূণ পায় অষ্ট প্রহরি, 
ফর ছে করুণ। দ।ও হে চরণ তরি$ (পার কর বিপদ সটারেরদিয়ে অভয় পদতরণনী) 
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অশান্তি আকাজ্জ| কুত্তিরে ঘিরিছে হে )-- 
উঠিছে তুফান, ছুর্ভর অভিমান, যায় বুঝিছে প্রাণ ডাকি বারে বারে। 
লোভ মেঘ আমি উপণ হথ্জেছেস্ুমহ বাতাস তাহে সদ্ত ধহিছে, 

ক্রোধ ঝজের ডাকে হুদয় বাপিছে গেল প্রাণ আব বহেন। হরি 

কাম শিলাঘাতে দেহ জব অর ) এঞ্ঘোর বিপদে রাখ হে দগাখ্য়) 
ভোনাবিনে হার, কে আছে বাগ, বে আপ তাবে অঃলপাথারে॥ 
ওহে দীন নাথ এঞমবুদুদন, অভয় এনে আল 1নন। ছে বণ, 
যেন মনে থাকে হয়োন। বিদ্ধরণ। ( তরাতে হপব হায়োনা হার 
পতিত পাতবশী জনে ) পতিত পাবন পতিতে রাখ হে) 
ডাকে দীন বৃন্দাবন, হে রাধা রমণ, খাকে। স৭1 দীনের হৃদয় মাঝারে ॥ 


বৃন্দাবন ভট্রাচার্ঘয। 
শেষ চিন্তা । 
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ভাস্ত মানব! একবার স্থির ধীর ভাবে জীবনের শেষ চিস্ত! করিয়া দেখ সংসারে 
সকল অনিত্য সকলি অসার কিছুই খিছু নয়। যেদিন কণনালী বোধ হইয়া 

আসিবে দ্বারণ খল কফে আমি) তোমায় আগ্রমণ কাঁপিবে ভাব দোঁখ মোক ভয়- 
হ্কর দ্রিন। যে দীন মুলাধার ছাড়িরা যাইবে ডিকিসক আদিয়া হাতের নাড়া 
হাতে না পাইয়া তোমায় শেষ জবাব দিবে, জীবনের আশা ভরসা কিছুই থাকিবে 
না হাষ্হতাশে' প্রাণ কেবলই ছট ফট করিতে থাকিবে ভে বহু কষ্টে 
উপার্জিত ধন পাইবার আশায় জ্ঞাতি বন্ধু গণ আরা আদেশ গ্গে থা করিবে, 
প্রাণাপেক্ষাণপ্রিয়তম পুক্রগণ তোমাঁর সমস্ত ধন সম্পত্তি বিভাগ করিবার ভন 
ব্যাস্ত হইবে, কিন্তু ভাই ! তুমি সঙ্গে কিধন লইয়া যাহবে একবার ভুলিয়াও এ 
কথা মুখে আনিবে না কেহই সে চিন্তা করিবে না। ভাই! এই পাঞ্চ ভোঁতিক 
দেহ এতো মারীর বাসা এই যে দা পুত্র গ্রতি ভার্শবাদা, এই যে ভোগ 
পিপাসা এই যে হুখ লালন! গর! কি সহসা তোমার ছাড়িতে চাহিবে ? প্ুখনই 


২৬২ ভক্তি । [ ৯ম বধ-- ৯ম, সংধ্য।। 





নয়। এরা কেবল আরও তোমায় যন্ত্রনা দিবে। এমন যে প্রাণ প্রিয়জন আত্মীয় 
স্বজন সাথের সাধী কেহই হইবে না তুমি কোথায় যাইবে, কোথায় কি 
অবস্থায় থাকিবে এ ভাবন। ভুলেও কও ভাবিবে দা ॥ 
তাই ! যখন তোমার হজ সকল শিথিল হইয়া আসিবে, চিরদিন যাহাদের 
আপন ভাবিয়াছ, চিরদিন যাহাদের ভাদবাঙ্ষিয়াছ জেই ছুর্জয় কামাদ্ রিপু- 
গণ কোথায় পলারন করিবে। 
আজন্ম যাহাদের বশে চণিম্বাছ সেই রিপুগণ তোমাকে কেন কথা ন। হলিরা 
চলিয়া যাইবে, ভীষণ যগ্রখার সময় কে'ন সাহায্য করিবে ন]। প্রাণ প্রি বন্ধু/ণ 
সময় বুঝিযা তোমার সাধের গৃহে আর রাখিবে না বাহিরে আসয়। তাড়াতাড়ি 
অন্তজ্ঞলী করিবার ষোগাড় করিবে, আবার কোন বন্ধু তুলসী পত্র আনি? 
তোমার মুদিত চক্ষে অর্পণ করিবে আবার কেহ কাণের কাছে যেয়ে তারক ব্রহ্ম 
নাম শুনাইবার চষ্টা করিবে, কিন্তু বল দেখি ভাই £ সে নাম কে শ্রবণ করিবে ? 
সে সময় তোমার শ্রবণ শক্তি যে আর থাকিবে না, মাথা কুটিয়। চিৎকার করিলেও 
কোন শব্দ শুনিতে পাইবে না, সমুদয় ইন্দ্রিয় অব্শ হইয়া যাইবে কোন কথা 
বলিতে পারিবেন তোমার মনের কথা মনেই থাকিবে । সকলেই কথা কহিৰে 
কিন্তু তুমি নীরব থাকিবে, শরীরে কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকিবে না জড়ের শ্টায় অচৈ- 
তপ্ত অবস্থায় পড়িকা! রহছিবে। তোমার এমনি নিষ্টর বন্ধুগণ যে মে সময় ভাল 
বিছানা কি ভাল শয্যা এমন কি “চাটাই পাটি কিছুই পাতিয়া দিবে না খালি 
মাটাতে শয়ন করিনা থাকিতে হইবে। তখন কেহ তোমায় স্পর্শ করিবে না 
কেবল মাত্র এক খানি বঞ্জের দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া রাখিবে। বল দেখি তাই! 
তখন তোমার বদ্ধু বান্ধবের দল কোথায় রহিবে হুখের সময় তাহারা কত না মিশ!- 
মিশিশ করিয়াছিল তোমাকে বিপদে মগ্ন দেখে আর তো তাহার সাড়া দিব না 
সে দিন তোমায*কাম, হিয়ার” বলে কে ডাকিবে ? বল [দেখি ভাই! সে দিন 
আনন্দে ভরপুর হইয়া বগণ বাজাইয়া রঙ্গ ভরে রন স্বরে নিধুর টর্ল কে গাহিবে ? 
ধিজাতি পোধাকআ[র কে পরিধান করিবে? ছকে চশমা প'রে চেন ঘড়ি ঝুল! 
ইয়।ঞুরউ টেনে ছড়ি ধরে কে রাস্তায় বেড়াইবে ? জুড়ি গাড়ী হ'াকাইয়! বাগান 
বাড়ী কে বেড়াইতে যাইব? দাড়ী ঝু্লাইয় উইলসেনের খান! 'কে খাইৰে? 
তাই বে! সে দিন সকলি যে ফরাইয়৷ যাইবে কিছুই থাকিবেন। সময় বুঝিয়! 


বৈশাখ, ১৬১৮।] ভক্তি । ২৬৩ 





জাতি বেহার! আপিষা তোমার সাধের দেহ ছেড়া চটে বন্ধন করিবে এক ভগ্ন 
খাটে তুলিয়া শ্বশান ঘাটে লইয়া যাইবে &ি যাদের চির দিন আপন ঝলে ভাবি- 
যা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান স্টুরিয়াছ সেই স্ত্রী পুত্র কন্তা' এরা ক 
মুখে হুড়ে& আগুন জালিয়া দিবে। এই রূপে অগ্নি জালাইয়া তোর্সার সাধের 
দেহ খানি ভঙ্গীভূত করিবে দেহ ভগ্মে পরিণত করিয়া বঙ্ধু বান্ধবগণ সকলেই 
আপন আপন গৃহে আসিবে কিন্তু তাই তুমি যে কোথায় যাইবে কোথায় কি ভাবে 
থাকিবে, সে ভাবনা কেহই ভাবিবে না। কি প্রকারে তোমাব শ্রাদ্ধ শান্তি হুচাক 
রূপে নির্ধাহ হইবে এই ভীবনা তখন সকলেরই প্রবল; পরিশেষে বন্ধু বান্ধবগণ 
কোন রকমে তোমার শ্রাদ্ধ শান্তির উদ্যোগ করিবে। 

পুরোহিত মহাশয় যথা সময় আগমন করিয়া পাওনার বি্ষষ্নট] ভাবিতে থাকিবে, 
জ্ঞাতি বন্ধুগণ মহা মহোহ২সবে আহারাদির আধোজনে ব্যাস্ত থাকিবে পুজ কন্ঠ! 
প্রভৃতি এর। শান্তি জল পাইয়! শুদ্ধ হইবে, সকলেই মঙ্গানন্দে সুখের ফসাহা র 
ভোজন করিবে। কিন্তু ভাই 1 তুমি কোথা কি খাইবে, সে ভাবনা কেহই ভাবিবে 
না, কেধল তাহারা মিঠাই মোণ্ডা অনবরত চাহিতে খাকিবে। অপরাহে পিগ 
প্রদানের সময় তখন আত্মীয় স্বজন সকলেই মহারোলে “মরণ কান্না” আরস্ত 
করিবে, কিছু ক্ষণ পর সব চপ চাপ শেষে দিনে দিনে সকলেই তোমার কথা 
বিম্মরণ হইবে। ভ্রান্ত মানব! এই তো সংসারের গতি তথাপি কেন ভাই ভ্রান্তের 
স্তায ভব ঘোরে ঘুড়িবা বেড়াইতেছ। মাখাল ফলে লোভ করিয়া কি লাত হইবে 
ভাই ! এ মাখাল ফল যখন ভাঙিবে তখন যে তোমার লোভের আশা ভক্ম হইয়া 
যাইবে। ভাই ?কে তোমার, তুমিই বা কে? কারে আপন আপন বলিতেছে; 
আমার আমার বলিয়া কাহার সেধ। করিতেছ ? সংসাবের জন্য ভাবিয়। ভাবিয়! 
অস্থি ছন্দ সার হইলো কিন্তু আপন চিন্তা একবার করিলে না অসার চত্তাতে মত 
থেকে শেষের চিন্তা করিণে না ভাই । আমি আমি বলিয়া রধাদাই অহঙ্কার 
ফরিতেছ একবার আপনার সত্য'্িরিচয় দাও দেখি, এই যে হুন্দর কলেবর 
পাইয়াছ এষে কেবলই কলের ঘন্ক একটা কল বিকল হইলে কোন বল থ।কিবে 
না ভাই ! দেহের আশ&তে। অনিত্য এ দেহ তো কেবল ভূতের বাসা মাত্র যে 
আশায় আশাণকরিয়া সংসারে আঁুসয়াী সেই* সকল অঁপায় বাসা “রাঙা পাছু 
খানি" চিস্ত1! কর ভাই সন্ুলই,অনিত্য ধন জন বিধয় বিত্ত সকলই মিথ্যা, নিত 


২৬৪ ভক্তি । [৯ম বর্ষ-_৯ম, সংখ]1। 


রূপে গেহ সত্য সনাতনে ভব ভক্তি যোগে অনুরাগে গোবিন্দ-চরনার-বিন্ধ চিন্তা 
কর। টসিই এক জন ভি। আও দ্বিতী] কেছ নাই ঠিনিই সংসারের সর আত্ম! 
রূপে সবাকার জয়ে বির।জমান ভাহ ! ভবে আসিধা কি কৰিলে কেবল ভূতের 
বেগার খাটঘ| মণে, আপন কাধ্য কিছুই করলে £ যদি জীবনে সুখ শাস্তি চাও 
যদি শগ্তিমের যাতন। হ'তে নিন, তি লাভ করিতে চাও তবে যতন! হার শ্রীহরি 
নামে মত বাথ শচস্থাম্নির চপ ছুখ্ন অহরহ পচন্তা কর ॥ 
দীন।তি দীন 
বৃন্দাবন-ভট্টাচার্ধ্য 1 


শ্রীর/মদান সাধু। 
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হৃদয় শুদ্ধ ছইয। ভক্তি সপ্ার হইলে, চিন্তে এক প্রকার স্নিগ্ধ কোমল অতি 
শীতল অনৃত-ম্ম মেঘের ছযা পড়ে । তখন প্রাকৃত মেঘ পানে চাহিতে প্রাণ 
উত্লাগিত হন এবং মল ভবগে ভলিন। উঠে। চিত্তের উদিত এই মেঘ সুক্ুতিকলে 
ঘন হইব শীবিএহ হন। গ্রাণেব বিশ্রুহ সম গ্তি উজ্জল হহলে মাটি পাষাণের 
শ্রী এও আর মাটি পয'ণ থার্ডেনা তখন উগ্ শ্ীভমবানের সাক্ষাৎ মুর্তি । এই 
মূলত যিনি ধরিও পনিখাছেন। তাহার হু্দয়ের সকল মন্দেহ-তিমির ঘূচিয়াছে, 
তিনি শুদ্ধ পরুময়ু ভক্তির: গরসিাছেন। কপ ও নিশ্রঙগের অভিন্নত্ব আমবা। 
অত ক কব, ৯৯/ল, নদ, প্ু6 পি, েখিজ্ছে পাই খর, নত 
প্ীভনবানের আ।3$ি তহ প্রমান ও আমব! হহাতে লাভ করিব। ভক্তের অঙ্গে 
রক্তপাং হইতে পাষণের বিতহে ও যে তথখানুক্প রঞ্তপাত হইরাছে তনু ষ্ান্ত 
ভুরি ভূবি সার মুতের জীথণ1তে গাঠ কবিঘ্বা। থ।কি তভি বিজ্ঞানের এই 
সথগ্পতত্বে 'খাহারা এখনও আস্থা স্থাপন করেন নাই, তাহাদের জীবন্টা যে একে 
বারে মাটি হইতে চলিল তাহা বল। যে বাহুল্য ॥ পাষাণের গোপালও ভক্তচিত্তে 
এমন কোমল হৃখময় স্ফুত্তি পা যে ্বকপ ও বিগ্রহে কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি থাকে- 
না ইহা ভক্তগণই অন্ুুতব করেন, সান্সীগোর্পাল শ্রীবৃন্দাবন হইতে পূর্বদেশে 
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চলিয়া আসিলেন ; বৃদ্ধ ব্রাদ্দী সঙ্গে কত না মধুর আলাপ করিলেন এবং 
দরবারে সাক্ষ্য দিলেন। শ্রীবিগ্রহ সেবাইজতগণ সহ কথাবাত্তী'করেন্‌ তা এখনও 
খটিতেছে। বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষক তর্কে বছদৃর 

দ্বারকারঞ্নিকটে শ্ীরামদাস নামে এক মহান্ুভৰ সাধু বাম করিতেন। 
তিনি প্রকাদশী ব্রতপরায়ণ পরমনৈঠ্ঠিক ভক্ত ছিণেন। তিনি শ্রীমাদ রণছোড়জীর 
অতি প্রিয়তক্ত ছিলেন। শ্রী একাদশীর হপ্সিবাসরে তিনি রণছোড়জীর মন্দিরে 
জাগরণ পুক্বক ঠাকুরের গুণান্ুকীওন করিতেন । আশশতি বষে জরাজীণ রামদাস 
উক্ত শ্ীমন্বিবে যাইয়া ভঙ্গন পুজন বন্দন।দি করিতে অশক্ত হইলেন। রাম- 
দাসের মনোছুহখ বুঝিয়া ঠা্টর রণছোড়গীর দয়! হইল; তিনি নিজভক্ত রাম- 
দ্বাসকে একদিন কহিলেন, “রামদাস, তুমি গৃহে বমিধাই আমার সেবা কর। 
আমি তোমার সঙ্গে তোমার গৃহে যাইব |” রাষদাস কচিলেন, ঠাকুর তুমি বাজ- 
রাজের, আমর গৃহে তুমি কেমনে যাইবে ? গরিবের ঘরে তোমার সেখা চলিবে 
না, তোমার অশেষ কেশ হইবে। বিশেষত; তোমাৰ মেববগনও তোমাকে 
অন্তত্র যাইতে দিবে না। “ঠাকুর কভিলেন, আমি লুকাইয়। যাইব। আমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে আমাকে €ক রাখিবে৭ মন্দিরের পাছের পুবাক্ষ দ্বার দিয়! নিশা- 
যোগে আমি বাহিৰে যাইব, তুমি যথাকালে তথায় গাড়ী প্রস্তুত রাধিবে গাড়ীতে 
চড়াইয় তুমি আমাকে তোমার গৃহে নিয়া যাইবে। ইহাতে সন্দেহ করিও ন|।-_ 
শুনিয়া রামদাসের চিত্ত আনন্দোহকুল্প হইল। 

নিশাযোগে ঠাকুর ওইযে মন্দির হইতে পলাইতেছেন। কি অভভুত লীলা ! 
ঠাকরকে খিড়কী দ্বার দিয়া গাড়ীতে চড়ান হইল। রামদাস সজোরে গাড়ী 
ইাকাইয়। কিয়দ্,রে যাইতে না যাইতে পূজারি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন ঠাকুর 
মাই। “ঠাকুর শাই”-_-সোর পড়িয়া গেল। কোন কোন লোক সংবাদ ৫পাছাইল 
ব্যমদাষ বৈরাণী গাড়ীতে ঈঁড়াইয়া ঠাকুর লইয়া যাইতেছেন। গুভীরিগণঞ্মার 
মার ধর ধর" শবে গাড়ীর পশ্চাৎ ছুটল । রামদ।স পরিত্রাণের উপায় লী দেখিয়া 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে $কুর বলিলেন, “চিন্তা নাই, আমাকে এই পুক্বরণীর 
জলে ড্বাইয়া রাখ ।” ঠ]হরের নিদেশানুযাী জলে ড্বাইতে পুজারিগণ তাহার 
দেখিয়া ফেলিল এবং ফ্রোধভরে সির অঙ্গ শুল[ঘাত করিল | রামদাসের অঙ্গে 
হইতে রক্তধার! বহিল। অতঃপর পুজারিগণ জ্জলে *নামিয়া ঠাকুককে তুলিজেন, 

৬৪ 
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এবং তুলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার্দের হৃদকম্প উপস্থিত হইল। 
পুজারিগ্ণ যাহা দেখিল তাহ1 পাঠকগণ বিশ্বাস করিবেন কি ? ঠাকুরকে জল হইতে 
সবে তুলিয়া দেখিলেন ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ দিয়া রক্ত ধারা বহিতেছে। সবে 
স্তম্ভিত ভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ভক্তার্গে আঘাত করিবার এই পরিণাম 
দাড়াইয়াছে। কৃষ্ণ ও কৃষ্ততক্তের দেহের কোনও প্রভেদ নাই তখন সকলেই 
ভাল বুঝিলেন। নিজ অপরাধে ক্ষুব্ধ হইয়া সবে সিদ্ধান্ত করিলেন সাধু যথ' 
ইচ্ছ। ঠাকুর নিয়া যাউন, ইহাতে আপন্ভি করা হইবে না, কারণ এহেন কর্মে বৈষঃ- 
বের সাহস অসম্ভব; উহা! ঠাকুরেরই অভিপ্রেত ও ইঙ্গিত। যাই উনি যেখানে 
ঠাকুর নিয় যান, আমরা তথায় যাইয়া উ-ছার পায়ে পড়িয়া ক্ষম। ভিক্ষা 
চাহিয়া লই। 

এই যুক্তি করিষ্া তাহারা সাধুকে দ্বেরিযা বলিলেন, “মহাশয় আপনাকে 
চিনিতাম না। আপনার চব্ণে আমার ঘোর অপরাধী। আপনার চরণে পড়িয়া 
মিনতি করি, আপনি নিজগুণে আমাদের অপরাধ ক্ষমী করিয়া! যথেপ্সিত স্থানে 
ঠাকুরকে নিয়! যান তাতেই আমরা আহ্ব্নাদিত। _ “ঠাকুর ! তুমি আমাদের প্রতি 
এখন বাম হইয়াছ; তাই আমাদের ত্যাগ করিয়। চলিয়াছ। এইটি তোমার 
স্বভাব জানি,_-অক্রেরকে পাইয়া তুমি অতিশ্রেষ্ট ব্রজবাসীগণকে ছাড়িয়া গেলে । 

আজিও আমাদের ছ.ষ। চিলি । তে'মার প্রাণ বড় কঠিন । ঠাকুর, 
আমরা সেবানভিজ্, (সেবা করিতে জানি না, তা বলিয়! আমাদের প্রতি অরুণ 
হইও না; ফিরিয়া! আস আমরা তোমাকে মন্দিরে নিয়া যাই । আমাদের যত্বের 
ক্রুট ভুলিয়া! যাও। তুমি আমাদের প্রাণ, তোমাকে হারাইয়া আমাদের কি গতি 
হইবে তা বল।” 

তখন কা্গালের শ্রাণ দয়াময় ঠাকুর এক ছল পাঁতিলেন, কহিলেন, “আমার 
ওজ্বনে পৌণ! দিয়! আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও, আমি রামদাসে বিক্রীত 
হুইয়াছি।” শুনিয়া সেবাইতগগণ সবে ধাইস্্া স্বস্বগৃহে গেলেন এবং প্রচুর শ্বর্ণ 
লইয়া ফিরিলেন এবং ঠাকুরকে পাল্লায় চড়াইয়া সোণা দিয়া ' ওজন করিতে 
এসাণাষ কূলাইল না দেখিয়! হায় হায় করিতে লাগিধেন এবং বুঝিলেন ঠাকুরের 
যাইবার ইচ্ছা নাইঞ। যাহা! হউক্‌ তাঙাদিগক্ে নিরাশ দেখিয়া ঠাকুর সদয় হইয়া 
বলিলেন, যাও তোমরা সবে বিজ নামে প্র বিগ্রয়ের সেবা প্রতিষ্ঠিত কর গিয়া 


বৈশাখ, ১৩৯৮] ভক্তি । ২৬৭ 





তাহাতেই সতত আমার আবির্ভাব জানিব্। পুজারিগণ আশ্বাসচিত্তে যাইয় 
পুনঃ শ্রী মুত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন ৷ ধন্ত রামদাস ঠাকুর! তিনি নিজগৃহে ঠাকুর 
মেবা পত্তন করিলেন। গর বিগ্র্থ চুরি করিয়াও রামদাস নিম্মল নিরপরাধ । 
কারণ উহ! কৃঞ্গরই ইচ্ছা এবং আদেশ! কৃষ্ণের ইচ্ছা পালনে অর্থাৎ কৃষ্ণ সেব! 
লাগিয়া ধা করা যায় তাই ধর্--অমৃত--সিদ্ধি! ঠাকুর রামদাসের ভক্তির বশ 
হইয়া রাজভোগাদি ত্যাগ করিযাও গরিবের খরের ক্ষুদকণী! অঙ্গীকার করিলেন। 
কৃষ্ণের লীলানিগুঢত্ব বুঝা! ভার । আক্কালীহর বহু । 


(হস এনে বারি 


শ্রীলরায় রামানন্দ! 

বন্দে চৈতন্ত দেবং তৎ ভগবন্তৎ ঘদদিচ্ছয়]। 

প্রসভং নৃত্যতে চিত্রৎ লেখরঙ্গে জড়োহুপ্যযৎ | 
মাহিষ্য কুলচন্দ্র শ্রী মন্মহাত্ব। রাযানন্দ রায় নীপ।চলে উদধ হইয়াছিলেন। তাহার 
পিতার নাম ভবানন্দ পট্টনায়ক। ভঝানন্দ রাজ সংসারে কম্ম করিতেন । উতৎ্কলের 
সার্বভৌম মাহিষ্য ভূপাল মহারাজ প্রতাপ কদ্র ভবানন্বকে রায় উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি, শুধানিধি, ও 
বাণীন।থ। জ্যেষ্ট রামানন্দ আত্মপত্যমী, নিষ্ঠান ছিলেন, সর্বদা দেবার্চনা অতিথি- 
সকার করিতেন। ভক্ত চরিত্র সংগ্রন্থ পাঠই তাহার ব1ল্য জীবনের নিত্য সহচর 
"হিঈগ। দাক্ষিণাত্যে বেঞ্কব ধন্ম প্রচার ক!লীন, যে সকল ভক্রবুন্দ দেহ, মুন, প্রাণ 
অর্পণ করিয়াছিঙ্গেন, রায় রামানন্দ তন্মধ্যে একজন । রামানন্দ শ্রী গ্রীচেতনী দেবের 
একজন পা্ষদ, নিতান্ত অন্তব্দ ছিলেন । মহারাজ প্রতাপ কদ্র রামনন্দকে অতিশস্ব 
ন্বেহ করিতেন, এবং সর্ধবপগুণান্বিত দে্খয়া গোদ|বরী উপকণস্থ রাজ মঁছীত্রসির 
রাজ! করিয়াছিদেন। 


রাজ ঘোষণা । 


ভর্ধানন্দ রায় আমার প্জ্য গাব্বত। - 
তার পুতরগণ সামার সঙ্গেই রত ॥ 


হব ভক্তি। [ ৯ম বর্ষ--৯ম, সংখ্যা! 
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রাজ মহীনীর রাজা কৈনু রাম-রায়। 

যে খাইল যেবা দ্বিল নাহি লেখা দায় ॥ 
শ্রীমুখের কথা-_ 

শান্ত দান্ত প্রিধ তক্ত বায় ভবানন্দ। 

ধাহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ ॥ 

আলিঙ্গন কবি তারে বলিল বচন। 

তুমি পাও পণ্চ পাণুৰ তোমার নন্দন ॥ 

রামানন্দ রাষ পট্রনাষক গোপীনাথ। 

কলানিধি, হুধানিধি, আর বাণীনাথ 

এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিষ়্ পাত্র । 

রমানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র। 
গৌড়মগ্ডলে শ্রীগৌবাঙ্গ দেবের আবির্ভাৰ সমকালে, গোদাবরী তীর্থ বিদ্যানগর 
অতি সমুদ্ধিশালখ ছিল। ও বিদ্যানগর রামানন্দের রাজধানী ছিল। দাক্ষিনাত্যের ভক্ত 
বুদ্দের মধ্যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও রামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সার্ধ- 
ভৌম ঘোর বৈদাস্ভিক, জ্ঞান পথের পথিক ছিলেন। আর রামানন্দগুদ্ধ ভক্কিপথের 
গখিক। এই জন্ঠ উভযের মধ্যে একটু বিদ্বেষ ভাব ছিল। চৈতন্ুদেব নিলাচলে 
শুভাগমন করিলে, সর প্রথমে সার্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ হয। প্রভু নিজগুণে 
তাহাকে হরিতক্তি দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সার্বভৌম ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য 
করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন. রামানন্দ! তুমিই যথার্থ ভক্ত, হরিনামের 
মহিমা তুমিই জানিয়াছ, আমি বৃথা জ্ঞানাভিমানে মত্ত হইয়। বৈষ্ণব বলিয়া তয় 
কতই ন] উপহাস করিয়াছি । প্রভো। রামানন্দ আপনকার একজন পরম তত্ত। 
গোদবিরী তীরে বাস করেন, আমার বিনীত প্রার্থনা তাহাকে দর্শন নিয়া তাহার 
রাসন। পুর্ণ করিবেন । 

ৃ তবে সার্ধভৌম| কহে প্রভুর চরণে। 

অবশ্যা করিবে মোর এই; নিবেদনে ॥ 

রাষ রামানন্দ আছে গোদাবরী তীব্র । 

'্মধিকারী,হয়েন তি বিদ্যা নগরে ॥ 

সুদ কিবয়ী, জ্ঞানে তীয় উঞ্চেক্ষা লি কন্িবা। 


বৈশাখ, ১৩১৮] ভক্তি । ২৬৯ 





আমার*বচনে তাঁয় অবশ্ট মিলিব। ॥ 

তোমার সঙ্গের যোগ তেই একজন । 

পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম ॥ 

পাণ্ডিত্য ভক্তি রস দুয়ের তেই সীমা । 

সম্ভাষিলে যানিবে তুমি তাহার মহিম] ॥ 

অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া। 

পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণহ বলিয়া] ॥ 

তোমার প্রধাদে এবে যানিনু তার তত্ব । 

সস্তাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ব ॥ 

তাহাই হউক বলি শ্রীশচী নন্দন । 

রামানন্দ ভেটীবারে উঠিল তখন ॥ 

গোদাবরী তীর ত্বাটে দ্রিল দরশন । 

যথা রামানন্ব করে স্নানাদি তর্পণ ॥ 

খাটে বসি মহাপ্রভু ভাবে মনে মনে । 

কেমনে হইবে দেখ! রামানন্দ মলে ॥ 

হেন কালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়। 

ন্ান করিবারে আইলা বাজন বাজায় ॥ 

তার সঙ্গে আইল৷ সহজ বৈদিক ব্রাহ্মণ । 

বিধি মতে কৈল তেই স্গান ও তর্পণ ॥ 
প্রভু গোঁদীবরী জল অন্নিধানে বসিয়া নাম ন্বী্রন করিতেছেন সহস। বাদ্যধ্বনি 
ও লোক কোলহল শুনিতে পাইয়া ইস্ততঃ দৃষ্টি সঝ্ালন করিয়া, দেঁখিলেন, রামাঁ- 
নন্দ সহআাধিকংব্রাহ্ধণ সহ গোদাবরী পুত সলিলে স্লানাথ আঙ্গিয়াছেন । রায়সহ 
মিলিবার জন্ত প্রভুগ্ধী মন অতিশয় উদাস হইল । নদী যেমন জল বেগে কূল হরণ 
করে, তেমনি রামানন্দ দর্ষনষ্প্রভূর চিত্ত হরণ করিতে লাগিল । রামানন্দের নিকট 
যাইবার জন্য গাত্রোখান করিলেন । কি জানি কি ভারিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়াই 
নামকীর্তন করিতে লাগিলেন । 

সানকস্তে রামানন্দ যখনঞ্তীরে হ্টঠিতেছিলেন, ভ্রেখেন অছুরে এক সৌমমুর্তি 

জ্যোতির্য় সন্তাসী সুললিত কে বীক্জন কর্যিতিছেন। কোটাহৃর্ধা সমকাস্তি, অরুখ 


২৭০ ভক্তি । | ৯ম বর্ধ”-৯ম, সংখ্যা । 








বষন ধায়ী, ইন্বিবর নিন্দিত মুখষগ্ডল প্রশস্ত কপাল, কমলাক্ষ, আজানু-লস্থিত 
বাহু, বিশাল বক্ষঃস্থল, আমরি-মরি,কি শাস্ত দুর্তি, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সন্ন্যাসীর 
বেশে ধরাধামে উদয় হইয়াছেন, রামানন্দ নিকটে ঝ্ইয়া চরণ প্রান্তে দণ্বত 
প্রথাম করিঙেন। 

করে ধরি উঠাইয়া প্রভু কহে বাণি। 

বল বল ত্রা বল ভক্ত চুড়ামণি ॥ 

তুমি কি সেই আমার রায় রামানন্দ ।' 

ধার নাম শ্রবণে হয় পর আনন্দ ॥ 

ধার গুণাবলি শুনি সার্বভৌম স্থানে । 

দেখিবারে আইলাম হরষিত মনে ॥ 

রামানন্দ বলিতে লাগিলেন প্রভু ! আমিই সেই দাসানুদাস ধম রামানন্দ, 
মাহিষ্য কুলে জন্ম, ঘোর সংসারী, আপনার স্পর্শের যোগ্য নহি, আমায় স্পর্শ 
করিবেননা। আজ আমার প্রভাত সার্কভৌমের কৃপায় আপনার ফখন লা করিয়া, 
মানব জীবন সার্থক হইল । অমি বাজসেবী শুদ্রাধম, কপার পাত্র, হে করুণ! 
নিদান, পর্িত পাবন ! যদি নিজগুণে দর্শন দিলে, তবে এই কারো যেন জন্ম 
জন্মান্তরে শ্রীচরণ সেবায় বঞ্চিত না হই। 
শ্রীগৌরান্গ দেব তখন রামানন্দকে গা আলিঙ্গন করিয়া, সহান্ত বদনে বলিতে 

লাগিলেন, তুমি সংসারী এই জন্য ভীত হইতেছ, সংসারের তুল্য আর স্থান কি 
আছে ৭ ইহাতে ভোগমোক্ষ ছুই লাভ হয়। সংসারের স্তায় কল্য।ণপ্রর স্থান আর 
দ্বিতীয় নাই, এই জন্ঠ শগ্রকারের বলেন, সকল ধর্মের সার সংসার ধর্ম, ভগবানে 
অচল! তক্তি থাকিলেই, সৎসারেতে থ|কিয়াই মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। 

রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে । 

কিছু দ্রিন তবে প্রভু হইবে থাকিতে ॥ 

হেন কালে 'বৈদ্ধিক এক বৈষ্ণব ব্রা্ষণ । 

দ্ণ্ডব করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ 

নিমন্ত্রণ মানিল তায় বৈষ্ণব জানিয়া। 

রামানদ্দেকিহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়' ॥ 

তোমার মুখে বৃষ্ কথা শুনিতে হয় মন। 


বৈশাখ)১৩১৮।] ভক্তি । ২৭১ 





পুনরপাঁ পাই যেন তব দরশন ॥ 
প্রেমালিঙগনে বাে ধিদায় করিলা। 
ব্রাহ্মণের রুহ প্রভূ ত্বরিত চলিলা ॥ 
কুশাসনে যথা হুখে উপবিষ্ট হইলা। 
পাদ্য অর্থ্য দিয়! বিপ্র চরণ বন্দিলা ॥ 
সেবা লাগি বিপ্র তবে করেন আঙোজন । 
হরষিত মনে প্রভূ করিল ভোজন ॥ 


সেবাস্তে চৈতন্য দেব স্খাসনে উপবিষ্ট আছেন। ব্রাহ্মণ প্রণিপাত পুর্ব্বক 
বিনয় নম বচনে বলিতে লাগিলেন । প্রভু অদ্য আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক 
যে হেতু ভবদীয় অমর বন্দিত পদারবিন্দ দর্শন করিলাম। সংসার জালায় জীবন 
জলিতে ছিল, আপনার দর্শন রূপ সলিল সহায়ে শাস্তি হইল। জানির্না কোন 
ভাগ্গত গুরু ঈদৃুশ সংযোগ ঘটাইলেন। এইরূপ ভাবে কথোপকথন হইতে 
হইতে সন্ধ্যা সমাগত হইল্র। প্রভু সায়ংকৃত্য করিয়া রামানন্দের জন্য উতকষ্ঠিত 


হইলেন। 


প্রভু সাক্সৎ'কৃত্য কবি আছেন বমিয়!। 
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥ 
দগুবত কৈল বাধন প্রভু কৈল আলিঙ্গনে । 
দুই জনে কন কথা বসিয়া সেই খানে 
প্রভূ কহে পড শ্োক সাধ্যে নির্ণয | 
রাঘ বহে স্বধন্মাচরণ বিধু। ভক্তি হয়॥ 
ক্রমশঃ শ্রীমতিলাল শর্মা। 


পপ লা শি শি 


নাধানতত্ত্ব বিচার। 


কস 8 


ধীগে'রাঙ্গ-স্বরূপ প্রকাশ। 


হরিপধাসভ-প্রভো! ক্ষমা শষরিবের, অনেকে মহাঁপ্রভূকে পু্ক্রঙ্ম বলিয়া 
মানিতে চাহেন না; তাহার ঈঙরত্বের শান্্র প্রমান কি? 


২৭ই ভর্তি । [ ৯ম বর্ষ--৯ম, সংখ্যা! । 





গুকদেধ-বংস, একথা আরু নৃতন কি? সর্বদেশে সব্ধকালে এই চিত্রই 
হইয়া! থাকে। নচেৎ মায়ার রাজ্য টিকিবে কেন ৫ স্বচক্ষে দেখিলে সকলে 
বিশ্বাম করিতে পারিবেন 


ঈশ্বরের ক্পালেশ হয় ত যাহাঁরে॥ 
সেই ত ঈশ্বরতত্ব বুঝিবারে পারে ॥ 


অর্ধশাস্্র-বিশারদ মহাতাগবত শ্রীল কবিরাজ গোম্বামশ অতি হুন্দররূপে 
শ্রীকক্চচৈতন্যতত্ব বিচার করিয়াছেন, তাহার পুনরালোচন! অনাবশ্যক। গযং 
মহাপ্রভুর ্রীযুপবালীতে তাহার প্বকীয় শ্র্চপ যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই 
তোমাকে শুনাইতেছি। 


পুর্বে পাইয়াছ যে, শ্রীসনাতন শিক্ষা সময়ে মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন 
যে, জ্ীরজেন্দনন্দন স্বয়ং যুগধর্মপ্রবর্তক। আবার অন্ত চিত্র দেখ-- 
রসিকেক্র-চুড়ামণি গোপীজন-মনোহর শীনন্দনন্দনের এবার নৃতন লীলা । 
এবার ছন্ন কলিতে প্রছন্ভভাবে প্রকাশ ; তাই কালে! অঙ্গ গৌরাঙ্গ করিয়াছেন, 
টাচর চিত্র মুড়াইয়া মুণ্ডিত মস্তক হইয়াছেন; মোহন বেণু ছাড়ি। দণ্ড 
লইয়াছেন। চতুরের সাজসজ্জা উত্তম হইয়াছে, ছদ্রবেশে বেশ সকলের চক্ষে 
ধুলি দিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছেন ) শেষে সন্ন্যাসী সাজিয়া শ্রীবিশাখা 
(বায় বাঁমাদন্দ ) সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ইষ্টগোষ্ঠি পরে সাধনতন্ত 
রূসতত্বের আলাপ হইল, তখনও ধরা পড়েন নাই। ভাবিষ্বাছিলেন সেখানেও 
চতুরতা চলিবে, কিন্তু বিশাখা সখীও কম চতুরা নহেম, মায়া কুহেলিকায় 
কিছুক্ষণ তাহার চৃক্ষুকে ঝলসিয়া রাখিলেও অবিলন্থেই সাহজিক প্রেমদৃষ্টির 
বিকাশ হইল তিমি সন্ন্যাসী শ্রীমৃত্তিতে তখন কাঞ্চন পঞ্চালিকার অস্ছা- 
দিত তীহার্দের সেই সবংশীবদন সুপরিচিত খঞ্জননয়ন শ্যামহন্দর মুক্তি দেখি- 
লেন। হালিযা বলিলেন, ওহে সন্গ্যানী-ঠাকুর! চতুরালীর আর।কি স্থান 
নাই ? তুমি কে বল? তাল মানুষের মত এখনই পরিচয় দেও, নচেং এখনি 
সব ভারিহুরি ভা্দিয়া দিব! 
ক্রমশঃ 
্ীবামাটরণ বুহু। 


ভক্তি। 


৮০০ পি পপ ১৯৩ পট, ০ ্্াটি 


জ্যৈষ্ঠ মাস, ১০ম সংখ্যা_-৯ম বর্ষ । 


পপ ৯৭ পা ০ পিল 
পিপলস নিটল পর 


ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ত্তির্ভক্তস্ত জীবনমূ্‌ ॥ 


প্রার্থনা । 








অহোতি ছুর্জয়। মায়া জ্ঞানিনা-মপি মোহিনী । 
জ্ঞানধৈরাগ্য যুক্তেছপি কচিনৃত্যতি মানসে ॥ 


হে ভগবন্‌ ! বুঝিয়াও যাহাকে ছাড়িতে পারিনা, জানিলেও যে জানিতে দেয়" 
দা, লিরস্তর ভাবিয়া! তাবিয়া ও যাহার অস্তপাইন! সেই সদা-নন্দ-নাশিনন 
বিষয় বাসনা রূপিনী কু-চিন্তাকে নাশ করিয়া তোমার ধনকে তুমিই লও 
আর পরের হাতে ফেলিয়। রাখিয়া যাতন। দিওন। । 

হে পতিত পাবন দীনদয়াল ! আমার যে তোমা-তিন্ন অন্য গতি নাই। 
আমি ধে আজ কালের কঠোর শানে কাল চক্রে পিষ্ট হইয়া নি-দারুণ যন্ত্রনা 
হইতে নিশ্বৃতি পাইবার জন্য তোমা কর্তৃক প্রণোদিত হই তোমার 
নিকর্টেই প্রার্থনা করিষ্ত উপস্থিত হইয্ান্ছি) কিন্তু দেব! তুমি সর্ধাত্তধ্যামি 
তুমি সকলই যান, জামিয়া গুনিয়াস্মার চুপ, করিয়া থাকিও না। আজ :আমি প্রার্থনা 
করিতে উপস্থিত হইয়াছি বটে, কিন্ত তোমার নিকট ধে কি করিয়া প্রার্থনা করিতে 
হয় তাহা আমি জাি না? তবে এই ভরসা আছে যে, তুমি দীনশরণ | দীনের ঘ্এই 
প্রার্থনা যেন স্মুর্দিদ! তোমার তাখে থাকিতৈ পারি এবং যখন যেখানে ঘেত্াবেই- 
ধাকিনা কেম যেন তোমার করুণা ভুলিগ না যাই, হেন মধুমাথা হতুরকৃষ, 
নাম উঠুচারণ করিয়া ধ্ট কৃত্ার্থ, হইতে পারি ।*, প্রন্তো । বিশ্বাস দাও; এক- 


৩৫ 


২৭৪ ভক্তি । | ৯ম বর্ষশ-১০ম, সংখ্যা। 





মনে যেন তোমার নাম-কীর্তন করিয়া, তোমার প্রেমে মত্ত হইয়! 
তোমারই সেবা করিতে পারি। বাঞ্৷ কল্পতরু | আমি বত্তই প্রার্থনা করিন! 
কেদ তোমাকেত সকলই, পুর্ণ করিতে হইবে )ব্ঝরণ আমি দীন তুমি দীল- 
নাথ, আমি পতিত তুমি পতিতপাবন, আমি ভিখারী তুমি রাজ রাজে- 
শ্বর। দেখ যেন তোমার ভক্ত প্রদত্ত নাম ব্যর্থ না হয়। আমি বড় আশা 
করিয়া তোমার এ অভয় পরে শরণ লইলাম ; হে অভয় দাতা! অভয় দাও 
একেইত দুর্বল হৃদয় তাহাতে আবার নানা প্রকার ছুভ্বনা আসিষ। হৃদষু কে 
আরও ছূর্বল করিয়! তুলিয়াছে। সম্মুখে ভীষণ কর্ধক্ষেত্র, শক্তিময্ব! শক্তি দাও, 
নাথ তোমার নাম স্মরণ করিয়! কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম, দেখ যেন তোমার 
দয়াল নামে কলস্ক না হয্ব। হে ভাবগ্রিধি! ভাব দাও--এমন ভাব দাও 
যে স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী যাহা কিছু নয়ন গোচর হউক 
না কেন সকলেতেই যেন তোমার সত্তা উপলন্ধি করিয়া ধন্ঠ হইতে পারি। 
এদীনহীনের চঞ্চল মন যেন তোমার এ রাতুল চরণ সরোজে নিরস্তর 
মধুপান করিরা আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, দীনহীন অভাগার 
আজ ইহাই প্রার্থন]। শ্ীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য । 


অতএ্রসঙ্গ | 


চি ৩ 
পর (আসলে 
৪৮ 


(পুর্ধব প্রকাশিতের পর 1) 


চ।--তুমি জ্ঞানের সহিত কর্মের সামগ্তন্ত করিঝুর কথা বলিতেঙ্ছ; কিন্ত 
পুর্বে বলিয়াছ যে, জ্ঞানোদয় হইলে আৰু, কর্ম থাকে না, অতএব .এই 
পরত্পর বিরোধি বাক্যের মীমাংশ। করিয়া! দাও । 

র।- ক্ভানোদয়্ হইলে অহঙ্কার জনিত স্বপগ্তণ কণ্ম থাকে না, কিন্ত 
নিগুণ বা নিষ্কাম কর্ম থাকে, এই নিষ্কাম কর্মের আঁ নির্বিশেষ কামনা যুক্ত 
কু গ্রতপধানই একমাত নির্ির্বশেষ, হৃতরাং মন নির্কিশেষ লক্ষ্যে যুক্ত 
হইলে ভাধপথে এ্ঁভগকানের শক্তি সাধক্কাধীর সঞ্চারিত হইয়া যখন 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮। ] ভক্তি । ২৭৫ 


তাহাকে যন্ত্র পরিচালন! পূর্ধ্বক কর্ন করায় তখন সেই যোগযুক্ত কণ্মকেই 
নিস্কাম ' কন্দ্ম বা কন্দ্রযোগ বলে, ধ্রই অবস্থায় সাধকের গুণজ অহঙ্কার না 
থাকায় সেই কর্ন তাহান্ নিজের দ্বারা কৃত হয় না, ভগবহ প্রেরণায় তিনি 
কর্মের্ট অনুসরণ করেন মাত্র, ফলাফলের দিকে আশক্তি থাকে না। 

চ।- কোন্‌ অবস্থায় এই নিস্কাম কন করিবার অধিকার ও শক্তি লাভ হয়? 

র জ্ঞান লাভ পুর্বক ব্রাদ্ধণত্বে উন্নীত হইলে নিস্কাম কর্মের স্তরে 
উঠিবার আরোহণী স্বরূপ সাত্বিক কর্ম অর্থাং ছঘগবংপ্রীত্যার্থে কম্ম করিবার 
অধিকার হয়, পরে এই ব্রাঙ্গণত্তের মধ্য দ্দিয়া বৈষ্ণবত্তে উন্নীত হইলে সাধক 
নিষ্কাম কর্ম্বের উপযুক্ত হইতে পারেন। 

চ।--সর্ধভৃতের মধ্যেই যখন চৈতন্যস্বরপে শ্রীতগবান বিরাজিত 
তখন কেবল ব্রাহ্মণ বা বৈষ্থবগণকে নারায়ণ স্বরূপ বল! হয় কেন? 

'র।-_ব্রাহ্মণত্ব গুণগত. জ্ঞানলাভ পূর্বক অর্থাৎ আীভগবানকে জানিয়া 
ভ্াহাব সহিত যুক্ত ভাবে যিনি কর্ম করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, লৌহের মধ্যে 
অগ্ি সুক্ষ ভাবে আছে, কিন্তু লৌহ অগ্নির সহিত যুক্ত হইলে যেম্‌ন 
উহ! অগ্নির ধন্ম প্রাপ্ত হয় সেইরূপ চৈতন্য সত্তা সর্কাভূতে হৃক্ম ভাবে 
থাকিলেও চিদৃঘন শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত থাকায় জ্ঞানবান ব্রাদ্দণগণের 
হৃদয়েই এ সঙ্ঞার প্রকাশ হয়, সুতরাৎ গঙ্গার জল কলসীর মধ্যে থাকিলেও 
যেমন তাহার পাবনী শক্তির হ্রাস হয় না সেইবপ ব্রাঙ্গণের নির্খল হৃদ- 
স্থিত ভাবাধার বিহারী চৈতন্য সত্ধার সহিত শ্রীতগবানের স্বরূপ সব্বার 
ব্যবহারিক কোন প্রভেদ নাই জানিও এবং এই জন্যই শীতায় আছে। 

ইদ্দৎ জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধন্মরৎ মাগতাঃ 
সর্গেহৎপি নোগ জায়ন্তে প্রণয়ে ন ব্যথস্তিচ? 

অর্থা, এই জ্ঞান ঈআশ্রয্ করতঃ সৎশ্বরূপ প্রাপ্ত হইলে জন্গমৃতু) রূপ 
আবর্তন রহিত হইয়া যায়। 

লঠন নিম্মল হইলে যেমন বাহিরে তন্ধ্যস্থ আলোকের প্রকাশ হব 
সেইরূপ সত্বগুণের ৯ দ্বারা প্রন্ণতি নিশ্বল হইলে তন্গ্স্থ চৈতন্ত-জ্যোতি 
জ্ঞান স্বরূপ, প্রকাশ পায়, ফাঁলতঃ সীর্ষিক তা নির্মলক্কর্খের দ্বারা মাজিত চিত্ত 
শৃদ্রের মধ্যেও যদি এই জ্ঞানের প্রকশি হস্* তাহা হইলে সে ব্রহ্মত্বে উন্নাতি 





২৭৩ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ-_১*ম, সতধ্যা 








হইয়াছে বিনা জানিবে এবং জন্মগত ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি এই জ্ঞানের অভাব 
দেখা যায় অর্থাৎ মলিন কন্মের দ্বারা ধার্ঘি তাহার চিত্তাধারে নিহিত চৈতন্ত 
জ্যোতীর প্রকাশাবস্থা শৃশ্ম হইয়া] যায়; তবে সে শদত্বে অধঃপতিত হইফাছে 
বলিয়া! বুঝিবে। জল সথক্ষাবস্থ প্রাপ্ত হইয়া বাস্পে পরিণত হইলে জলের সহিত 
তাহার উপাদান ভেদ না থাকিলেও যেমন তাহার দ্বারা তৃষণ শান্তি হয় না 
সেইরূপ অব্রাঙ্গণের মধ্যে চৈতগ্ সত্ত্বা থাকিলেও প্রকাশাতাবে তাহা সাধারণের 
মিকট কাধ্যকরি হয় না কিন্তু হিমের দ্বার এ বাস্প ঘর্ণাভূত হইয়া জলে পরিণত 
হইলে যেমন উহা সাধারণের পিপাসা নিবৃত্তির উপযোগী হয় সেইরূপ সাত্তিক 
কর্ধের দ্বারা! চৈতন্ত সত্তা জ্ঞান স্বরূপ গ্রাকাশ পাইলে যখন ব্রা্গণত্ব লাভ হয় 
তখন আধ্যাত্মিক তাপের শাস্তি করিবার জন্য জনসাধারণে সেই প্রকাশ 
শক্তিকে নারায়ণ বুদ্ধিতে পুজা করে, ফলে গাভী দুগ্ধবতী ও দোহন কারি উত্তম 
হইলে যেমন যথেষ্ট পরিমানে হৃদ্ধ লাভ হয়, সেইরূপ পাত্র প্রক্কৃত ও পুজা 
আন্তরিক হইলে মহৎ ফল লাভ হয় জানিও। 

চ। ব্রাক্গষণে ও বৈষণবে কি প্রভেদ নাই ? 

র। পুর্ববেই ঝলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণত্ের মধ্য দিয়াই বৈষ্ণবত্বে উন্নীত হইতে 
হয়, অতএব ব্রাঙ্গণতুকে বৈষ্বত্তের প্রথম স্তর ধলা যাইতে পাবে, প্রকৃত 
বৈষ্বগণ ভাব যোগে শ্রীভগবানের দ্বারা ত্রিগুণের অতীত; কিন্ত 
ব্রাহ্ষণগণের সাত্বিক অহঙ্কার থাকে. তবে সোণার তরবালের যেমন তরবার 
উপাধ্ধি থাঁকিলেও তাহার দ্বার কোন ক্ষতি হ্যনা সেইরূপ এই অহঙ্কার 
উন্নতির কোন বিদ্ব হয় না"্উদ্বেগচ্ছত্তিসত্স্থা?' ইছাই গীতার বাণী, ফলে এই 
নির্মল অহস্কার অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণগণ ভ্রমে উদ্ধগামী ও গুণাতীত হইয়া 
বৈষ্বত্ লাভ" করেন, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানি ও বৈষ্বগণ বিজ্ঞানী, ব্রাহ্ষগণ 
ব্রীভগবানকে জানিয়া যোগের দ্বারা তাহার শক্তি লাভ করেন; এজন্ত তাহা- 
দিগকে শান্ত বলা যাইতে পারে কিন্তু বৈষবগণ সেই শক্তিমানকে বাদ করিয়! 
জলে তুষার খণ্ডের স্তায “তিনি আমাতে ও আমি,ঠাহাতে?, এই মহান্‌ ভাবে মগ 
থাকেন গুণের অন্তগচ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণের বরং পতন সম্ভাবৃন। থাকে কিন্তু প্রকৃত 
বৈষ্ণবের সে ভয় নাই, তাহারা অচুযুত ভাধে অক্্ান পূর্বক সচ্চিদদন্দ সম্ভোগ 
করেন, পুত্র পিতার হাত ধরিয়া চগিলে শাহার পৃতন্দ্ব সম্বল! থাকে কিন্ত 


জ্যোষ্ট, ১৩১৮ ।] ভক্তি । ২৭৭ 


যদি পিতাপুত্রকে কোলে করিয়া চলেন তাহ! হইলে যেমন তাহার পতনের সম্ভাবনা 
থাকে লা, সেইরূপ ব্রাহ্মণ সাত্বিক অস্মিতার দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত যোগ 
ঝলাখিয়া চলেন, হুতরাঁৎ অন্যমনস্ক ঞুইলে ধোগ ভরষ্ট হওয়ায় পতনের ভয় থাকে, 
কিন্তু বৈষাব্ষে আত্ম-সমর্পনে লিম্ত হওয়ায় জভগবান তাহার সকল ভার গ্রহণ 
করেন হৃতরাং তাহার আর কোন ভয়ই থাকে না, মায়িক শক্তির দ্বারা কোনরূপেই 
তাহার সচ্চিদানন্দ ভাবের বিচ্যুতি হয় না। 

মনে রাখিও যে আমি প্রক্কত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃতবৈষবের লক্ষণ বলিলাম, সাধারণ 
ত্রাঙ্ঈণ বা বৈষবের কথা বলি নাই কেননা ধাহাদের ব্রান্ধণত্ব বা বৈষ্বত্ের উন্মেষ 
হইয়াছে, একটু লক্ষ্য করিলেই তাহাদের মধ্যে অমাধরণতু দেখিতে পাইবে । 

চ। কিরূপে এই অসাধারণত্ব দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারিব £ 

র। জহুর হইলেই জহর চিনিতে পারা যায়; ইতরাজীতে একটি বচন 
আছে “০০৫ 1)21])5 10170 7110 16115 1)17)561 গীতাতেও আছে যে, 
“যে যথা মাহ প্রপন্ঠন্তে তাৎ স্তখৈব ভজাম্যহমৃ" ফলে তুমি যদি সৎ হইতে চেষ্ট! 
কর তাহা হইলে ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, তিনিই তোমাকে সাধু চিনাইয়! 
দিবেন অর্থাৎ তাহার কপায় তোমার হৃদয় রূপ কণ্টিপাথরে প্রকৃত স্বর্ণের পরীক্ষা 
তুমি নিজেই করিতে পারিবে, প্রকৃত ব্রাক্গণ বা বৈষবকে দেখিলেই হৃদয়ে 
সত্ভাবের উদ্রেক হয়, শ্র'ভগবানকে মনে পড়ে ও মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা 
হয়, তাহাদের সঙ্গ করিলে অন্ততঃ সেই সমষের জন্যও দগ্ধ হইতে পার্বিৰ 
পঙ্থিল ভাব বিদ্ররিত হয় ও জগতের নশ্বরতা বোধ হওয়ায় পারমার্থিক কর্তব্য 
পালনের জন্ত হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠে। 

কিন্ত ইহাও- জানিও যে যাহাদের হৃদয় অসতের খাত প্রকিবাতে*অসাড় 
হইয়া গিয়ঞজছে, সন্ভাবের বিনুমাত্র রসও যাহাদের হারদয়ে নিহিত লাইঃ অস্তরডঃ 
সে জন্মে তাহাদের এ সকল অনুভূতি হওয়া দুস্কর। ক্রমশঃ 


শ্ীহরেন্্র কৃ মুখোপাধ্যায় ॥ 


চি এ 





২৭৮ ভক্তি [ ৯ম বর্ষ--১০ম, সংখ্যা । 





বালনা। 

(১৯) 
হেন দিন কবে হইবে আমার, 
ব্ল গে। করুণাময় । 
আস্ত সুখ আশ করি পরিহার, 
ভজিব চরণ দ্বযু ॥ 
ভুবন মোহন ও রূপ তোমার, 
মানম নয়নে হেরি আনবার, 
প্রেমের সাগরে দিব গো সাতার, 
দূরে যাবে তাপত্রয়। 
হেন দিন কবে হইবে আমার, 
বল গো করুণাময়। 

(২ ) 
জলে, স্থলে শুন্যে প্রতি পদার্থে, 
নিরথি, তোমার জ্যোতি। 
হিয়ার মাঝারে, ভাবের তরুজ, 
থেলিবে দিবস রাতি॥ 
নাহি রবে তবে আত্ম পর জ্ঞান, 
দূরে যাবে দ্বেষ, হিৎসা1 অভিমান, 
তণ হ'তে নীচ মানি আপনারে, 
করিব সবারে নতি ॥ 
জলে স্থলে শুন্ঠে প্রতি পদার্থে, 
নিরখি? তোমার জ্যোতি ॥ 

6 ৩3 
প্রেম বলে কবে; মাঁযাব বন্ধন, 
অবহেলে ছিন্ন করি। 


জ্যোষ্ঠ, ১৩১৮ ।] ভক্তি ] ২৭ 





মুক্ত পক্ষ প্রায়, আপন ইচ্ছায়, 
ভ্রমিব দয়াল হরি ! 
হেরিয়ে তোমার রচনা কৌশল, 
জুড়াব আমার নয়ন যুগল, 
তব গুণ গান গা'ব অবিরল, 
অপার মহিমা ন্মরি॥ 
বল নাথ কবে এ বাসনা মোব, 
পূরাঁবে করুণা করি ॥ 
(৪ ) 
কামিনী কাঞ্চন, করিয়ে বর্জন, 
ভকত নিকর যথা। 
€্রমের উচ্ছধাসে গাহিছেন সদা, 
তধ লীলা গুণ গাথা । 
মনোম্ুখে তথা যাৰ ধীরে ধীরে, 
ভক্ত পদ ধূলি লব তুলি শিরে, 
লীলার বাণী, শ্রুতি যুগে শুনি, 
ঘুচাৰ প্রাণের ব্যথা। 
হেন 1দন কবে হইবে আমার, 
বলগো জগ২ ভ্রাতা? 
দীন--ীশশিভুষণ সবকাব, 





( কাঙ্গালের কথা । ) 


০০০ 
রি সপ 


মানুষ! তুমি কয় দিনের ছন্্ু এই হুখ ছেঃখের লীলা নিকেতন, আপদ 
বিপদ সম্কল সংসার কপ কুম্মক্েত্রে আসিয়াছ? বড় জোর, একশত 


২৮০ ভক্তি । [ ৬ম বর্ষ-_-১০জ সংখ্যা । 





বংসরন্ব হউক? ইহার অধিক ত, নয? আর লক্ষ হইলেই বাকি? 
আছ্ন্ত শৃন্ত অসীম সমঘের তুলনায় তোমার পরমাযু কাল কতটুকু 1! চক্ষে 
নিমিষওত নয়। এই অত্ল্প সময়ের জন্তে আসিয়াই তুমি তোমার জীবনকে 
অনস্ত মনে করিতেছ। মুর জগতে মরিতে আসিয়াই, আপনাকে অমর ভাবি- 
তেছ। হরি! হরি!! হরি!] মোহের মহিমা কি হূর্ববোধ |! অবিষ্ঠার 
কি অত্যাশ্চধ্য প্রভাব 1! 


এই জড় জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নহে । সমগ্তই বিশ্ব বিধ্বংসী কালের 
করাল কবলে নিস্পেষিত হইয়া, দিন দিন চুর্ণাতি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে! আবার 
নূতন নৃতন অবস্থায় ফিরিয়া আমিয়া এই বিশ্ব সংসারটাকে পত্রিপূর্ণ করিয়া 
প্লাধিতেছে । মোট কথা; যাইতেছে, আর আমিতেছে। অথব! আসিতেছে 
আর যাইতেছে । একেই কথা। 


ক্রীড়ামধ্ী প্রকৃতি, বিকার বিশিষ্ট পঞ্চভৃত উপকরণ লইয়া, সর্বক্ষণ শুধু 
ভাঙ্গা গড়ার তালেই আছেন। দেবীর আর বিরাম নাই একটুকু চিত্ত করিয়া 
দেখিলে বোধ হয়, যেন একটী স্প্টি বিলষের অত্যাশ্ঠধ্য ঘস্ত্র চলিতেছে । 
স্বভাব সুন্দরীর এই বিনাশোতপত্তির যন্তরটী কতকাল হইতে চলিতে আবস্ত 
করিয়াছে, আর এই ভাবে কত কালই ব! চলিবে, কে জানে ? 

তুমি আমি সকপেই প্রকৃতি যন্ত্রের এক অনিবাধ) ঘুরাপ চক্রে পড়িয়া 
কেধল ঘুরিয়া মরিতেছি ॥। আসিতেছি, ধাইতিছি বা! জন্মিভেছি আর মরিতেছি 
সেই বা কতকাল হইতে কতকাল পধ্যন্ত কে জানে? 


এই ধে জন্স-মরণ, ইহাও ত সহজ নহে। বড়ই বিষম! জন্ম মরণের 
সায় হুঃখ জঙ্গতে আর কিছুই নাই। হরি ভজন বিহীন জীব, অনস্ত কাল 
হইতেই এই ছুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে। 

জন্ম মরণ রূপ আত্যন্তিক হঃখ নিবাদুনর উপায় যে, সাধুসঙ্গ ও শরীক 
ভজন, মোহ মুগ্ধ জীব এই সারতত্ব সহসা বুঝিয়া লইতে পারিতেছে না। 

মাঞ়্ার.একাস্তিক প্রভাবে জীব, আত্ম তত্ব বিস্মৃত হইয়া অহঙ্কারী হইয়া 
উঠে। সর্ধধা বিষয় পিপাসার ত্র তাড়নায়, পুনঃ পুৰ" জন্ম মরণ রেশ 
নিবারণের উপাক্ব অবলম্থল, করিতত অবকাশ পায় না। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ ।] ভক্তি । ২৮১ 


তাপ সংযুক্ত মিথ্যা সংসাবের দাসত্ব করিয়া ক্ষোভে, দুঃখে অতিশয় 
কষ ভোগ করে। 

এইবপে দুঃখ দুর্দশা উগিতে ভগিতে পরিশেষে মরিষা যায়। মরিবাও 
নিস্তার নাই। কর্দুফল ভোগের নিমিশ্, রক্ত মাংসেব একট] পঁচা গলা শরীর 
লইয়া পুনব্বার সংসার চাত্রেব গাঁপ তাপ পূর্ণ কুটিল আবশূর্ত পড়িয়া ঘবুরিতে 
হয়। 

কিন্ত গত জন্মে যে, এত ছুঃখ ছুর্দশ। ভুশিষা গিয়াছিল, তাহা আর কিছুই মনে 
নাই। এদিকে সকলেই দেখিল যে,যে মরিয়! গেল সে গেলই গেল। কিন্ত 
তানয়, জন্ম মরণ নিবারণ করিখা, নিত্যের নির্মলানন্দে পহুছিতে না পাবিলে 
আর নিস্তার নাই। কেবল আসা আর যাওয়।। আর যন্ত্রণা! আর 
যন্তুণ! এ! 

জীব যদি মনের নিবৃত্তি সাধন না করিয়| বিষয্র বাসন] লইয়! দেহত্যাগ 
কবে, তবে ভাহাকে নিশ্চবই মেই লোভ লালমার অনুরোধে, মন্র বাসন! 
পূর্ণের জন্তে, আবাব এই ম্র জগতে আসিতে হইবে । 

এই নখর জড় জগতের সঙ্গে যে পর্যন্ত সম্বন্ধ থাকিবে, যে পধ্যস্ত আত্মার 
চিন্মর সত্ত্বা বিকাশ না পাইবে, ষে পর্যস্ত ভগবদ্ভজনোপযোগী হইয়া আত্মা, 
চিদৃবিএহ জীত্রীরাধা গোবিন্দেব নুনিম্্ল প্রেম জ্যোহক্গায় উদ ভাসিত না 
হইবে, মে পর্যযগরই কেবল জন্ম আর ম্রণ। সে পধ্যন্তই যাওয়। আসা, 
সে পর্যন্তই কেবল ছুঃখ ভোগ। 

জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত যে সময টুকু, তাহাই আমাদের জীবন কাল। 
এই জীবন বলের মধ্যে মানুষকে বড়ই ছুঃখ ভোগ করিতে হয়| ্ারশৌকিক 
সুখ-দুঃখ ছাড়িষা দিয়ুঈ যদি কেবল এঁহিক হুথ ঢ£খের বিচার করা যায়, 
তবেও দেখ] যাইবে যে, মানুষে ধরঙ্ষবল ছুণ্খই ভে|গ করিষা থাকে। 

জিতাপের ক্রীড়া ক্ষেত্র এই মর জগতের মানুষ কেমন করিয়া শখ 
হইবে? সংসারের রাজা, প্রজা, ধনী, মানী, পণ্ডিত, মুর্খ, সকলেই এই জড় 
জগতেপ্প তাপত্রয়র অধীশ। 

তৰে ধাহারা সাধনার বলে কি ভঙ্ি ভ্জনেরগুপে, মায়! মোহে অন্ত- 
রালে দাড়াইতে পারিয়াছেষঠ মনকে বিষয় বিতান হুইুতেঞ্উঠ।ইয়। লইতে পারয়া- 


৩৩ 
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ছেন, কিন্বা হাহার। সহিষুতার বলে, জ্ঞানের বলে, সংসার গণ্তীর বহির্ভাগে 
অবস্থান পূর্বক, প্রেমোজ্জংল |চত্তে সর্বদা ভজনানন্দে বিভোর হইথা শান্তির 
নির্জন কুটিরে বাম করিতেছেন, তাহাদের কথা শ্বত£্। তাহারা জম্ম মরণের 
দায় হইতে মুক্ত। তাহাদের আস! যাওয়ার পথ বন্ধ । 

ব্যাধির আলয়, রক্ত মাংসের এই শবীর লইযা, রোগ, শোক, পাপ, তাপ, 
আপদ, বিপদ সম্বল সংসারের মানুষ কেমন করিয়া॥হুখী হইতে পারে ? তবে 
যে গ্রহিকের সুখ সন্তোষ, ম্বপ্রের স্তাযু মিথ্যা বা বিগ্ঠ,ৎরেকার ন্যায় অতি 
উঞ্চল। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে, সংসারটা শুধু দুঃখ ছূর্দশারই লীলা স্থল 
পরিতাপেরই প্রজ্জণিত অগ্রিকুণ্ড 1 

এবশ্প্রকার মর জগতে, জাল যগ্তরণার কাজ্যে, বদি মানুষের কিছু কর্তব্য 
ধাকে, তবে তাহা কৃষ্ণ তজন। তবে তাহা পরোপকারব্রতে দীক্ষিত হইয়া 
আত্ম প্রমার্দ লাভ। 

এই দুঃখের দেশে সুখ, শুধু সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা । জ্রীত্রীভগবানের 
পরম পবিত্র লীল! মাধুর্যে অযুভোপম রসাস্বাদন। ভাই ভাই সকলে মিলিয়! 
অকপষ্ঠ চিত্তে ভ্রীক্ীহরিনাম সন্ধীর্তন কর] 

নতুবা পুক্র কন্ঠ! ধন, মান, লইয়া এই অনিত্য সংসারে কেহই সুধী 
হইতে পারিবে না। 

এই বিশ।ল বিশ্বের অনির্ব চনীয় অনন্ত ভাবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে, 
বোধ হয কলি-কবলিত জীবের বহু পরিমানে আত্মাভিমান অস্তহত হহস্া 
যাইতে পারে। 

মান্য তুমি কি কখন জাগতিক অনিত্য কোলাহলের ব্যাপকতার 
বহির্ভাগে, শাস্তি, সরমীর তটস্থ হইয়! জ্ঞান অথবা প্রেম চক্ষু সংযোগে অন্তর 
লীল] তরলের দিকে চাহিযা দেখিরাছ ? যদি দেখিযা থাক, তবে নিশ্চযই 
বুঝিতে পারিয়াছ যে। এ কিছুই নল)! তোমার ধন, জন, মান মর্ধ্যাদা 
সঞ্চলই মিথ্যা ৷ 

আর যদ্দি না দেখিয়া থাক, তবে তুমিই একজন. তোমার মত এমন 
জ্ঞানী, এমন মানী, এমন বিঞ্তান্‌ কি এমন কুলী-? এমন নিরোগনি দীর্ঘজীবি আর 
ধবিতীয়টী নাই । 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮ ।] ভক্তি । ২৮৩ 


টির উরিউিডিটিজিন রতনের রনি টি তিরিত 

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়, এইটপৃথিবীটাকে একটা বিন্দু বিলে বড় দোষ 
নাই। *আ'বার এই পৃথিবীর তুলনান্ন তোমাকে আমাকে একটী পরমানুর অংশ 
কণিকা বলিলে লজ্জার করণ কি? অভ্র অবস্থার আপনার ওজন ন' বুঝিনা, 
আপন স্মক্তি সামর্ঘের খবর লা লইম্বা, তোমার আমার জ্ঞানের গৌরব করা ঞ্চি 
নিতান্ত নির্কোধতার পরিচাম্নক কিন্বা একান্তিক মুর্খতার জ্ঞাপক না। 

তুমি আমি জিনিদটাই বাকি! আর তোমার আমার আন-বুদ্ধির 
পরিমাণই বাকতটুকু৭ তবে কিনা আত্ম-তন্্ব ও অনিত্য তার দিকে ভ্রক্গেপ না 
করিয়া, অনন্তের দিকে না চাহিষা নিজে নিজেই খুব বড় মানুষ নিজে নিজেই 
আপন বিষ্তাবুদ্ধির মাত্রা ঠিক কবিয়া উঠিতে পারি না। ইহা! অপেক্ষা মানব 
জীবনের অধোগতি ব। ছুরানস্থী কি হইতে পারে ? 

তুমি কেবল তোম।কে দেখ আর তোমার আপন গুণ গরিম। বড়াই করিয়া 
মর়। "জ্ঞান অথণ! প্রেমের চক্ষু লইয়া! অপার মহিমা মণ্ডিত এই বিপুল 
্রক্মাণ্ডের যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই কেবল অনন্তের লশলা খেলা, সেই 
দিকেই কেবল অনন্থের অনন্ত উচ্ছাস ও তরচ্চ মালা দ্বেখিয়! বিমুগ্ধ হইবে। 

অনন্র মহিমাময় ঈশ্বরের রাজ্যে যে তুমি যংসামান্য একটুক জ্ঞান কণিকা 
লইয়া বাহাছুত্রী দেখাইতে চাও, ইহা তোমার হুর্ধদ্ধি নয়তো কি? 

বিরাট বিশ্বের বিশাল ব্যাপকতার কোন এক অপরিজ্ঞাত' স্থানে ধুলি- 
কণার ন্যাঞ্ধ পড়িয়া থাকিয়া, তোমার এত আস্পদ্ধা কেন? এতজ্ঞান গৌরব 
কেন? এত অভিমান কেম? 

বিশেষতঃ , তুমি আলা যদ্ত্রণীম্য় মরজগতের একটা রন্তু মাংসের কীটানু- 
কীট; তোমার সময়েই বাকত। আর কতক্ষণের জন্যই* ব! গই অনিত্য 
সংসষ্তা ক্ষেত্রে নড়া চড়া করিতে আসিয়াছ। 

এই বিশাল বিশ সমুছের মধ্যে বুদৃবুদের ন্যায় কত অসংখ্য জীব অবিরত 
উৎপত্তি হুয়া লয় পাইয়া যাইতেছে, তাহার হিসাব নিকাশ লইতে তোমার 
আমার ভঙ্জন বুদ্ধিতে কুলাইবে ঝি! 

মানুষ! তোমার ঈঈষে এতঞজ্ঞান্রে গৌরব, ধনের গৌরব, কুলের গোরব 
এই সমস্ত গোঁধিবের মুল কারণই গ্তামার মূহুর্তি!! তোমার অজ্ঞানত। !| তুমি 
অন্ধ তোমার চক্ষু ফোটে জুই ৯ যদি চোক্‌ দুটি, ভবে জগতের গলকদরী 
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পরিবর্তন, খিশ্ব বিধ্বংসী স্বভাব, অনন্তের অনস্ত লীষ্লা লহরী দেখিয়া বুঝিয়! 
লইতে পারিতে ষে, এই মানব জশ্মের সার*উদ্দেশ্ঠা কেবল ঈশ্বরের মৃডিষা চিন্তন। 
ঈশ্বরের ভজন সাধনে মণকে নিযুক্ত করিয়া রাখা। ঈশ্বরে অকৈতব প্রেম 
করাই জন্ম মরণ দুঃখের বিনাশক সুমখুর হরিনাম সন্থীর্তন কর! । 

একবার জগতের প্রাকৃতিক কাণ্ড কারখানার দিকে চাহিলে, অনন্তের লীল। 
শুরন্ষের দিকে চাহিলে, তোমর সকল গৌবব চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়। যাইবে, তুমি 
বিস্মায় বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে অবস্গ হইয়া পড়িবে । তখনই আর মনের 
অহস্কারাদি থাকিতে পাবে না। মন ভগবদ্‌ প্রেম-মাগুধ্যে পরিসিক্ত হইয়া 
উঠে। ভগবচচরণে আন্ম সমর্পণের বলবতী ইচ্ছা জাঁদিয়া উঠে। 

অতএব মানুষ। একবার ভগবানের অপার মহিমা মণ্ডিত এই বিশাল 
ব্রহ্মাণ্ডের দ্রিকে চাহিষা দেখ, একবার অনন্তের অপূর্বা লীল।, অবলোকন কর, 
একবার পরিণাম চিন্তায় মনোনিবেশ কর । জগতের অনিত্য/।রের দিকে চাহিয়া 
ভূবন মঙ্গল আীত্রীশরিনাম সন্ধীতন কবিধ! বেড়াও। প্রাণ ভরিয়! প্রাণের 
গ্লেবতাকে ডাকো । একবার শ্রীশ্রীরাধ! গোবিন্দের হুমধুর লীলারম চিন্তনে 
মনকে নিযুক্ত কবিরা! দেও। অমঘ নাই জীবন যে অতি চঞ্জল। কখন কি 
হয় বলা যায় না। 

জীবের দুঃখ ছুর্দশা দেখিদ মনে বড়ই ভয় হইয়াছে । বহু জন্ম পরিভ্রমনান্তে 
আমর! এই ভজন ষোগ্য মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এবারও যদি ভক্তির 
পথে অবসর হইতে ন। পারি, এবারও যদি নিক্ষাম ভক্তি যে'গে ভগবানের 
আরাধনা করিতে ন! পারি, তবে আবারও সেই আশি নক্ষ্যের পথে ঘুরিতে 
হইবে, আবারও পুন্ঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ আত্যান্তিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে ৷ 

সংসার ্বপুরং মিথ্যা জানিয়া আপন কত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হওয়া আমাদের 
একান্ত কর্তব্য । আমরা মানব কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া! যদি জর্দা পাশৰ 
চরিত্রের অনুসরণ করিয়৷ বেড়াই, তৰে মানুষে আর পণতে প্রভেদ কি ? 

তাই বলিতেছি, মানুষ! রোগে শোকে পিরিপূর্ণ এই অনিত্য সংসারের 
সার যে কেবল শী শ্রীহরিনাম সন্ধীন্ন, এই নিশ্খুল তব ভাল করিয়া বুঝিয়া 
লও । সাধু সঙ্গ কর। বল, একঝ/র বদন | ভরিঙা ব্ল, হবিবোল।! -হরিবোল 1 
হরিবোছ!! বল, প্রাণ ভরিয়া ধল,' “রাম রাঘব রা» রাঘব, রাষ রাঘবপাহিমাধ। 


জ্োষ্ঠ, ১৩১৮।] ভক্তি । ২৮৫ 





কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ €কশব রক্ষমাং।” বল, বল, মনের সাধে বলঃ_- 
“হবে কৃষ্ণ হবে কুষ কু কৃষ্ণ হরে হরে। 
$ 
হরে রাম হরে রাম বাম রাম হরে হরে॥” 


বৈষ্ৰ দাসান্্গাস 
জীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য । 


ভাঁল বাসা । 


সপ ৫ (0 09 পপ 


“ভালবাসা” কথ।টী যেমন শ্রুতিমধুর কার্যযতঃ তদ্রপ হইলে ও ইহা 


প্রত আন্বাদ অন্ুভ্ভব কবিতে কাহাকেও দেখা যায না। স্বার্থের আবরণে 
তাহার অনুপম মধুব সুপ্তি নিবস্তব প্রছণ্ন খাকাষ জদধে প্রত বপে প্রতিফলিত 


হণ না। পিতা পুজরকে ভাল বাঁষেন, মা সন্তানকে স্ষেহ করেন ইত্যাদি 
জগতে অনেকে অনেককে ভালবাসি 5ছেন সত্য; কিন্তু ইহ প্রচত ভালবাসা 
কিনা ভাহাব তত্র নিদ্ধীরণ নিভান্ত কঠিন বলিয়া মনে হয় নাকি? পিতা পুলক 
ভালবাসেন, মা সন্তানকে স্েহ কবেন, ইহা যদিও অনীক নহে; কিন্ত কযজন 
পিতা মাত। পুজেব হিতেব জন্য, পুজেব হখের জন্য, তাহার নৈতিক চরিত্রের 
উন্নতি সাধনেক জন্য ব্যস্ত ৪ কৰজন পিতা মাতা পলেব হিক ও পারত্রিক 
উ্নতি সাধনে উদ্যোগী ? *বদিক যুগে যেমন দ্বাদশ ব্য কাল কঠোব বহ্ষচর্যট 
তে অবলগ্গন কবিযা গুকু9হে থাকিষা অধ্যবন করিতে হইত এখন ভাঙার 
বিপবীত হইন্বা, দাড়।ইযাছে। ইদানীন্তন দিদ/শিক্ষা কেবলু অর্থকবী ব্পে 
পরিণতঞ্হইথাছে। পুনের নৈতি* চবিত্রের উন্নতি তক বানা হউক 
তাতে কিছু যাষ আসে না এমন কি যদি ছেলে ছুট। সহ কথা শুনিতে যয 
তাহা হইলেঞজ সমাজে তীব্র প্রতিবাদের ধুম পরিয়া যায় পুল কোনও রকমে 
বিগ বিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিত্তে ভূষিত হইলে গ্ পিতার পুজোচিত ব্য 
করা হইল বলিয়া ধারণ্ী। ইহ যে সৃপূর্ণ ভাসি, সম্পূর্ণ নীচ স্বার্থের এক 
জলস্ত উদ্দাহরণ তাহা অনায়াসে কবাধগময। ধারণ পিতা মনে করিলেন; 


২৮৬ ভক্তি । [৯ম বর্ষ-+১*ষ, সংখ্যা । 





পুর্রকে ভাল বাদিয়৷ পুজের ভবিষ্যৎ মগজের পথ প্রসস্ত করিবার জন্য 
তাহার্কে উচ্চ-শিক্ষা শিক্ষিত করিলাম কিন্তু হায়! এ ভবিষ্যত মঙ্গল কার ! 
কাহার প্রতি এ ভালবাসা ! তাঙ্কা একবার চিস্তা করিবার অবসর পান কি ? 
পুক্র নাস্তিক হোক্‌, পুত্র ক্রক্ষচর্য হীন হইয়া অকাল মৃত্যুলাভ করুক, 
পুক্র বেশ্যাসক্ত হইয়! রসাতলে যাক, তাতে আযার কি? আমার চাকুরি করিতে 
পারিলেই হইল। নে অশান্তিতে পুড়িয়া মরুক, সে তাহার পরিবার গ্রতিপালন 
করিতে পারুক্‌ বা না পারুক্‌, সে বীধাহীন হইন্মা মরিয়া যাক তাতে আমার কি? 
আমার নব বধূর মুখ দেখিতে পাইলেই হইল। আমার পৌজের মুখ-চজ্ম। 
অবলোকন করিতে পারিলেই হইল এইত ভালবাসা! এই ভালবাসা পিতার 
নিজের উপর কি পুজের উপর % তাহাদের ধারণ! পাশ করিয়া চাকুরী 
করিলেই পুজ্র মানুষ হইল। বিবাহ করিয়! ঘর-সংসার করিলেই পুজ মানুষ 
হুইল । অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উন্চ-শিক্ষা় শিক্ষিত হওয়া মনুষার্তের একটা! 
উপাদান। কিন্তু যে শিক্ষায় নৈতিক জীবন গঠিত না হয়, যে শিক্ষায় যথেচ্ছাচার 
অজ্েতে ভাসমান মনুষ্যকে প্রত্যাবতীত না করিয়। কেবল মাত্র অর্থ প্রসব করে 
সে শিক্ষা কুশিক্ষা। জেশিক্ষা] কেবল আহাব-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনের পুষ্টি সাধন 
করে মাত্র। এ সকলত পশু পক্ষীব ও আছে যদি কেবল মনুষ্য দেহ ধারণ 
করিয়াই, মাত্র আহারাদির সৌগটব সম্পাদন করিয়া মনুষা হওয়া যায় তাহ! 
হইলেও জীব মাত্রেই এই শ্রেণীর অস্তভূক্ত হইতে পারে। ভার! জগহ 
কেবল মাত্র এই হীন-স্বার্থে জড়িত হইয়া এত অমক্ত হইযাছে যে “মনুষ্যত্ত 
কাহার উপর প্রতিষ্ঠত” ঘে দিকে লক্ষ ন। করিয়। কেবল ইলিয়ের প্রেরণায় 
কোথায় ! কোন ন্রকেরদিকে ছুটিতেছে তাহার স্থির নাই । জীবনের লক্ষা ভ্রষ্ট 
হিংস। দ্বেষু অভিমানে অহসঙ্কারে সর্কা পুর্ণ হইয়া সকলেই ধৈন আগাঙির 
অগ্নিকৃণ্ড নকক ভোগ করিতেছে। প্রায় সকলেই? কেবল আপনার এই 
কয়েকটী ইন্দিয় আর স্ুল দেহটীর সস্ভোষ**নাধনে ব্যস্ত। কেহ কাহাবও 
দিকে ফিরিণ চাহে না। কেব্ল আমার পুত্র, আমার ধন, আমার স্ত্রী করিয়াই 
উদ্মত্তণ পার্থিব বন্ততে এত জড়িত যে, মে একবারও তাবে না “আমাকে 
এ দেহ অধিক দিন ধারুণ করিতে হইবেন সা পাগল ! ভাবিয়! 'দৃখিয়াছ কি? 
শেষের দে দিন কি ভীষন।' কি ভরক্ষর!| সকলেই তোমায় উপ 


লৈযেষ্ঠ, ২৩১৮। 1 ভক্তি ৰ ২৮৭ 


চা 


করিঘা সব ছাড়াইয়া লইবে কিছুই সঙ্গে দিবে ন1 তখন তোমার সঙ্গী কে হই্ব$ 
এখন যে মাথার দ্বাম পায়ে ফেলিয়া এত পরিশ্রম করিতেছ, উন্ধে লক্ষ্য নাই 
ভগবানের উপর বিথ্বাস নাই, তখন প্ুতামার যে দশ! হইবে ভাবিগনা দেখিরাছ কি? 
যে স্ত্রী পুজ্রের্জন্য তুমি সব বিসর্জন দিঘাছ, ত'হারা তোমার চির নিদ্রা 
ক্ষণকাল বাহ্যিক চী২কার করিয়া, '্ শ্বকম্মে নিধুক্ত হইবে। তোমার কথা 
তাহাদিগের মনে থাকিবে না। ঝারণ তোমার সে কপট ভাপবাসায় তাহার 
ভুলে নাই। তুমি ষে নিজের স্বার্থের জন্ট, নিজের তৃপ্তির জন্য, তাহাদের উপবা 
ভাল বাস। দেখাইতে, তাহা সে বিস্মৃত হয় নাই। ভ্রান্ত মানব! তুমি ও তাহাদের 
প্রতি যে রূপ প্রেম দেখাইতে, তাহারাও তোমার প্রতি সেইবপ দেখাইত;, অতএব 
এখনও সময় আছে, এখনও দর্শন ও শ্রবণ শক্তি হাস হয় নাই; এখন হইতে 
্ব স্ব কর্তব্য সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও? আর বৃথা সময় ন্ট করিও না 
একটা গল্প মনে হইতেছে; গুক শিষ্যকে বুঝ'ইতে ছিলেন ভগবানই আত্মীয় 
আর কেহ আত্মীয় নহে তাহ শুনিয়। শিষ্য বলিলেন, আজ্ঞা মা, পত্বী প্রভৃতি 
ইহারা খুব ভাল বাসেন, না দেখলে অঞ্গকার দেখন, গুরুজী বলিলেন ইহ! 
তোমার মনের ভুল। আচ্ছা! এই ওষধের বড়ী কয়টা লও এবহ বাড়ী গিয়া 
€ষধ খাইয়া শুইয়া থাক। লোকে মনে করিবে তোশার দেহ-ত্যাগ হইয়াছে, 
কিন্তু তোমার বাহিরের জ্ঞান থাকিবে তুমি সব জানিতে পারিবে আমিও সেই 
সময় যাইতেছি। শিষ্য আজ্ঞানুবত্তা হইয়া তাহাই করিল, ইহাতে তাহার 
“মা” “স্ত্রী” ইত্যাদির করুণ চীৎ্কারে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল 
পরে,গুরুজী যথা সময়ে দর্শন দ্িলেন। গুরুজী বলিলেন আমি একটা ওষধ 
জানি তাহাতেই, তোমার পুত্র জীবিত হইবে কিন্ত একটা কথা, আছে; এই, 
ওঁষধটী অগ্পগে একজন আারনার লোকের খাহতে হইবে তাহার পরু উহাকে 
দেওয়া যাইবে। যে আপনার লোক এ বড়ীরী খাইঃব তাহাতে তাহার মৃত্যু 
হইবে, তা এখানে উহার মা স্ত্রী 'সব আছেন একজন নয় একজন খাইবেন 
সন্দেহ নাই তাহা হইলে ছেলেটী বাঁডিবে। গুরুজী আগে মাকে ডাকিলেন 7৪ 
বলিলেন মা! আর কীদিস্তে হইবে,ন! | এই, ওঁষধটা খাও তাহা হইলে ছেলেটা 
বাচিবে। মা বর্সিলেন আমার খাবার»কোন' আপত্তি নাই, ফ্খাটা কি! আমার 
আরও ছ পাঁচটা ছেলে 'আছে*ভাহাদের উপায় কি হইবে বলিয়া ক্রন্দন করিতে 
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লাগিলেন। শিষ্যটার পরিবারও রূপ বলিলেন। শিষ্ের তখর ওষধের নেশ। 
নাই সে বুঝল কেহ কাহারও নহে। তখন সে সব বুঝিতে পারিয়। গুরুজীর 
সহগামী হইল। গুরুঞ্গী শিষ্যকে বলিলেন তোমার আপনার কেবল সেই 
ভগবান। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জগতে কেহ ঝীহাকেও ভাল 
ধাসে না, ভালবাসা বলিয়া প্রক্ুত যেটা তাহা বাহ্য জগতে পাওয়া যায় না। 
এটী অন্তরের জিনিস অস্থর্ধ্যামির নিকটেই শ্বাকে ; জীবের অন্তরাত্মাই তাহা 
উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত । তাই সে চায় কেবল আত্ম! স্বরূপ ভগবানকে অর্থাৎ 
আপনাকে ভাল ঝানিতে, কিগু বাহিব হইতে হন্দ্িয় চরের মুখে যাহারই ভাল 
সংবাদ পা, তাহ,কেই জড়াহয়। ধরে; শেষে কোথাও শান্তি পায় না তখন 
অন্ুতাপে দ্ধ হইতে থাকে । অতএব প্রন্কত ভাল বাসার পাত্র একমাত্র 
অন্তরা । তাহাকেই ভালবামিতে পারিলে মানুষ শাস্তিলাভ করে* ভালবাসার 
গ্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে পারে, প্রথিত নামা সাহিত্য-সেবী স্বগাঁয় অক্ষষ কুমার 
ঘ্্ত লিখিয়ীছেন “যিনি কাহারও আহত মিত্রতা করিবার বামনা করেন তিনি 
আপনি আপনাকে ভাল বাছেন কিনা, অগ্রে তাহার তাহ। দেখ! অবস্তক 1” ইহার 
ভিতর এই গৃঢতন্বই নিহিত রহিগাছে। কিন্তু হায়! মানুষ আপনাকে লক্ষ্যই 
করে না। পরকে আপনার ভাবিরা আপাত মধুর সুখে উন্মত্ত হহয়া দুপ্র- 
বৃত্তির বশে চরিত্রকে কলুষিত করিয়া আপনে দুরে অতি দূরে নিয়া ফেলে। 
কিন্তু আপনাকে সুখী করিতে, শান্তি প্রদান করিতে ; বিকাশের পথে 
লইয়। যাইতে, মানুষ নিজে নিজের চরিত্রের উন্নতি সাধনে যত্ুধন নহে। 
নিজের এঁহিক পারত্রিক কোন দিকে দৃষ্টি নাই। সংসারের কুহকে পরি 
'্ব স্ব কর্তব্য, ভুলিয়া কত দূরে গিয়া পরিতেছে তাহার, স্থিরত। নাই। 
পরম-কারধ্ণিক-জগদীখ্বরের অপার করুণায় এই দুরভ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ 
করিয়া 'তাহার আদিষ্ট কাধ্য না৷ করিয়া,£কবল নৈরাশ্রের দুর্ভেদ্য-অন্ধকারের 
মধ্যে ছুটা ছুটি করিতেছে। লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্টু নাই উর্দেগ্ত বিহীন হই- 
য়াই তাহাদিশের দশ। এরূপ হইয়াছে। ' এ জগতে কেহ কাহারও নহে। 
যদ্বি আপনাকে ভুল বাসিতে চাঙ্, “এতা আসিয়া এক যাইতে হইবে” 
মনে করিয়া কর্তব্য পথে অগ্রসর হও? ক্ষ স্বার্থ বুদ্ধি পরিহার করিয় 
জরতকে' ভাঙ্গবাসিতে শ্খি। “তোমার অনুষ্টত্ব কাধ্যের দ্বারা কেহ যেন 
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বিশু মাত্র ছুঃখিত না হঠ”। তাহা হইলে তুমি ভালবাসা পাইঝেকও ভাল- 
বাসার অধিকারী হইবে। বিশ্ববিধাতী পরমেশ্বরের জীচরণে সকল কর্ম 
ফল সমর্পন করিয়া নিশ্চিত, থাক ফল ভোগের আকাজ্জ। করি না কার্য 
করিতে আসিয়াছ করিয়া যাও ভাল মন্দ তিনি দেখিয়। লইবেন এইবূপ 
করিবে তধন সখ আসিবে, শাস্তি পাইবে, শাশ্বত-আনল্দ-নিকেছনে নিরাপদে 
বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ যে যেটী চায় সে্টী পাইলেই তার 
তাতে শান্তি। কিন্ত সেই প্রার্থিত লক্ষ্য বন্তটী কি তাহা স্থির না করিয়! 
যদ্দি ভ্রান্তিশে অপর একটা দিয়া তাহার অভাব পুরণ করিতে যাওয়া! 
যার তবেই সর্ধনাশ। পুষ্প-মাল্য ভ্রমে কফ-সপ'কে গলায় ধারণ করিলে 
দংশন জ্বালা ভোগ নিশ্চিতই। কিন্তু আানুষ ক্ষুদ্র -স্বার্থগণ্ডীর মধ্যে থাকিম। 
দৃষ্টিকে এমনি অস্ীর্ঘ বা অন্ধ করিয়া বসে যে, চেতন অপেক্ষা জড়কে অধিক 
ভালবাসে, টাকাকড়ি, জমী বাড়ী, এ সকলই অধিকতর প্রিয় বিবেচনা করে, 
আর চেতনের মধ্যে যে গুলি মাত্র নিজের ইঙ্জিয় সুখের চরিতার্থতা সম্পা" 
দন করে, তদৃব্যতীত অন্ত কিছুই আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। 
অথচ সেই টাকাকড়ি, জমীবাড়ী, পুক্রপরিবারই ভ্ডাহার এমন অভাব 
বাড়াইয়া দেয় যে; ০সই অভাব পুরণ করিতে করিতে তাহার জীবনান্ত 
হয়, তখন দে অশান্তির বিষজ্বালা অনুভব করিতে করিতে নরকের 
অভিমুখে ধাবিত হয়। দেখ! ধনবানের ধনই প্রিয্ব। তিনি ঘ্গতে কেবল 
এইটীকেই ভালবাসেন আর চেতনের মধ্যে দেখেন কেবল আপনাকে 
আর আপনার স্ত্রী, পুক্র, পরিবারকে । তাহার প্রিক্লতম অর্থকে ব্যয় করিতে 
হুইলে তাহার পাত্র কেবল তিনি এবং তাহার পরিবার-বর্গ, বহুদ্ধরার ধন- 
রাশি যেন তাখাদিগের অন্য ; অথচ তাহার অভাবের নিৰৃত্তি ম্বাই। উত্ত- 
রোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিহগ্রাসী ক্ষুধারও বৃদ্ধি! সরার্‌ মুত ধরা- 
খানাও ধেন আর কুলায় না। *তৈ স্ুধার কি শাস্তি আছে? সে আকাঙ্খার 
কি বিরাম আছে! এদিকে আব্লার দম্ভ অভিমান এরপ অন্ধ কারিয়া 
দিয়াছে যে, কেবল দজের নট, পরিজন ভিন আর ফে কেহ ধায়, 
আর যে কাহার অভাব আছে, পলা ই কেছ কষ্ট পয, আর যে কাহারও 


রোগ হয়, আর যে কাহুরও, সুধা তৃষ্ণা আছে এমন বোধ হয়না। একটা 
খু? 
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দীন দরি্ তাহার উদরান্নের সংস্থান নাই সে ভিক্ষা দেহি! ভিক্ষা 
দেহি! করিয়া ঘর দ্বারে ঘুরিয়া ঘুবিয়া আহার প্রণ ওাগত ৬ 'হাকে 


এক মুষ্ট অন দেওয়া হরের কথ কল টি ৪ - [হা 
পিগের সে য্রনা চর হইয| যাস ৭ 
যে কি তাহা পা 7 | 
যাঁতাল £ এ * “ 
এই ব্ * * ২ শ এ $৮1 
আর পদে বিল 8১৫১ সহ. ভর 2৮27 
পিউ ভিত ভডি- উ পুটিত 4৪ 5118 চে তা শাহতে 
শা না (আন মেখে শশতত- হাশর আপরিকে ভানত্পিখ। প্রেষ- 


পরিপূর্ণ জ্দযষে যেই পিকে পৃ্টিপাত কবেন জেই দিকেই দেখেন - 
ভগবানের অসীম ককণ।ধ।রা নিধত ক্ষরিত হৎতেছে, বিশ।'ল বিএ ব্রল্বাপ্ডের 
যথা দিয়া তাহার করু?ু ভগ জীবের দি: অর্পাদ। পয়ারিত ভহিযদে) সঙ) 
জীবের জন্য তীন কাছে কাছে খ।কিবা ভালবাসিতেছেন আমরা এমনি 
মোহাদ্ধ যে তাহা দোখয়াও দেখিতেছি লা। +খনও যদি সৌভাগ্য বশতঃ 
ভগবানেব অনন্ত কঞ্*ণাব কণামাত্র উশলঞ্জি কবিতে পরি কিন্ত এ পাষাণ 
হুদ্যের হুব্বলতা বশত, তাহা কুট কুতর্ক জালে ২ ডিত করিবা ফেলিখা 
দিই। ভগবান 'দয়ামষ। তিনি জন্বদ। জগতকে * লধাস্ভেহেন বিসাম 
নাই, বিশ্রাম নাই জব্বদা প্রত্যেকে নিকট লিৰক্ক কশে বসি আছেন । 
ঁ৩প্ুণে পতি মুইুর্ভে কর্তব্য জানাইঞ। বিতিছেল, আমরা মোহাঙ্ক ! মার 
অ ববণে আচ্ছা রহিযাহি। প্রকুত ভালবাসা শ্ঝপ ঞ্চি তাহা আমরা 
দেখিতে পাইুনা। প্রত এ্রেমের মস্ত আমাদিগের হযে ঞতিবিপ্দিত হর 
ন।। হক চগাল রামচন্্রকে ভা লবাসিয়ছিলেন্ন। হনুমান রামচনের 
জন্য প্রাণকেও তুচ্ছ মনে করিযাছিলেন। *হজ-গোপীগণ ভগবান শ্রীরষ্কে' 
ভার্গবণয়। উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। ভালুবাসা ত্র খানেই ছিল ভালবাসা 
জিনিসটা কি তাছ। তাহারাই বুঝিয়া ছিলেন ।, সে ভুতের শ্বাদ ভাহারাই 
ভে'গ করিয়া আর্মহারা হই্যাছির্েন। ভালবাসার প্রকৃত তথাঁ যন্দি 
আন্তিতে হয় ত্র খানেই গাইব? তগবন,! স$সার ,জাঙ্গে জড়িত উঠা 
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বিষয়-বিধে মগ্ন হইয়া তোমাত্ধ ভুলিযী রহিয়াছি। ষড়-রিপুর তীষণ তাড়নায় 
অনেক দূরে আসিয়া পড়িস্কছি। বিবেক বাণী শুনি নাই তাই আজ এই 
অবস্থা স্ইয়াছে। ভক্ত বাম প্রসাদ গাহিবাছেন ;-- 

দোষ কারু নয় গো যা, আমি ম্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্তাম।। 

ষড়রিপু হ'ল কোনগ স্বরূপ, পুণ্য ক্রেত্র মাঝে কাটিলাম কুপ, 

মে কুপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল মনোরযা । 
তাই বলিতেছি হে ভগবন্! শ্বীয় বুদ্ধি-দোষে কর্তব্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। 
পতিত হইয়াছি। দীনবন্ধু তুমি! দয়াময় তুমি! পতিত পাবন তুমি 1! এ 
পতিতকে এ কাঙ্গালকেকি দ্যা করিবে না। আমি ছাড়িব না। দয়া 
করিতেই হইবে। তুমি যদি দত্না না কর তবে আমি আর কাহার নিকট 
দাড়াইয়া আর্তনাদে আত্ম নিবেদন করিব । একবার শুন নাথ! তুমি জীস্রী- 
গৌরাঙ্গ অবতারে শ্বয়ং তগবান রূপে অবতীর্ণ হইস্বা শ্বীর লীলা আস্বাদল 
করিবার শিক্ষা দিবার জন্য কত জীবকে, কত পাপীকে অবহেলে দর্শন 
দিয়া গিয়াছ, তোমার দয়ার জীমা নাই, তোমার ভালবাসার সীমা নাই। 
তোমার পতিত পাবন নাম শুনিয়া আশায় বুক বাধিয়৷ বসিয়া আছি, 
কাঙ্গাল বলিয়। দ্বণা "করিও না নাথ! সংসারের দাবদাহে' হৃদয় পুড়িয়া 
ছাই হইয়া গিগ়্াছে। করুণাময় হে! একবিন্দু করুণা প্রদান করিষ্বা এ 
দাসকে কৃতার্থ করা । জানিআমি। তুমি নাকি প্রেমময়! ভালবাসা 
তোমারই বন্ত। তাই আমাকে এক বিন্দু দাও প্রভো ! তাই দিয়! আমি 
তোমরা হজ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইব। এমন দিন কি আমিবে যে 
দিন* তোমার রূপ- 'মাধুরি অবলোকন করিয়া ' আপনাকে চির, 'কৃতার্থ মনে 
করিব। এস ভাই!”দত্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মাটীর মানুষ হইয়া 
পরম কাক্লুণিক পরমেশ্বরকে 'তালবাসি।  ভাইসব ইহাই কাধ্য। শাস্তি 
পাইবে . মনের ময়লা ধুইক়্) যাইবে। প্রাণ খুলিয়া হরিবোল হর্রিবোল 
বলিয়া হুথে সংসার ঝ্টুরিতে পারিবে । 





স্রীঅতুল চঙ্র দাঁস। 


২৯২ ভক্তি । ৯ম বর্ধ-_-১*ম, জংখ্যা। 





প্রার্থন। ৷ 


জা ৫টি ৫ এগ 


এস এস হরি, হিয়ার মাঝারে, 
করুণা করিয়ে দীনে। 

মি, নয়ন ভরিয়ে।  ওরপ হেরিয়ে, 
জুড়াই তাঁপিত প্রাণে ॥ 

এ দীন জনার, কেহ নাহি আর, 
তোমা বিনে দয়াময় ! 

দেহ, প্রাণ মন, সব সমর্পণ 
করেছি রাতুল পায় ॥ 

তোমারি করুণা, করিয়ে তরসা, 
ছুঃখময় ভব বাসে। 

যাপিছি জীবন, হে রাধারমণ ! 
ভূলিও না যেন দাসে ॥ 

আমি, দারুণ ব্রিতাপে হয়ে তাপিত, 
ভাকিছি কাতর প্রাণে। 

বারেক আসিয়া, শ্শিগ্ধ কর হিয়া, 
রাঙগ! পা ছা'খানি দানে । 

আসি, শান্তিময় প্রাণের ভাবের প্রহনে 
পুজিব পদার বিন্দ। 

তাহে, জীবন আমার হইবে সফল 
পাইৰ পরমানন্দ 


দীন--ভ্রীপশিতুষগ সরকার । 
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জ্রীশ্ীরাধাপদে ॥ 


কর কপা কেশব মোহিনী! 

মাহি জানি স্তি ভক্তি ভ্রমেমুগ্ধ মোহউক্তি, 
কিবা শক্তি ওরপ বাখানি॥ 

খাকে যঙ্দি তব বর, লঙ্ষে পঙ্গ ধরাধর, 
যামনে ধরিতে পারে শশী । 

তোমার করুণা হ'লে, চলে খঞ্জ অবহেলে, 
দেখে গয়া গ্রঙ্গা বারানসী ॥ 

বোবার় বর্নাকবে। মুর্খে বেদ গ্রন্থধারে, 
অনায়ামে পাঠে যোগ্য হন্ব। 

তোমার কৃপায় মুঢ়ত় বুঝে ভব তত্ব গু, 
তব কৃপাবিনে কিছু লয় ॥ 

কিলিখিব তবরপ, অনুপম অপরূপ, 
রূপ অলঙ্কায়ে নাহি জ্ঞান। 

কিঝিৎ কটাক্ষ হ'লে, জ্ঞানপাত্রি অবহেলে, 
বন্দিপদ করি অনুযাল ॥ 

সাধু মুখে শুনিয়াছি, চিত্রপটে দেখিয়াছি, 
তবু ধ্যান করেছি পঠন। 

তেই সে তোমার ছি দেখি ইচ্ছ! করিষাত্র, 
প্রবন্তের (আশাএবে ) মিদ্ধের মতন ॥ 

দয়ামর়ী জা কারে আর কবে অধমেরে, 
দেঁধা দিষ়ে গপুরাইহব আশ। 

ঘণ্তদিন না গাইহ, * ম্বাধা বালে বুপকারিব, 
মম কমন রহ তব পাশ॥ 





২৯৪ ভক্তি 1 (৯ম বধ--১০ম সংধ্যা।। 


অতুলনা দুইপদ, জবা রক্ত কোকনদ, 
তুলনা কিছু হ'তে পার । 

পীতেতে হি্গল বেড়া, তাঙ্গিল বর্ণেরচুড়া, 
বর্ণ দ্রেখি বর্সব হায়ে॥ 


চলনেতে চক্রবাক্‌, স্বমুখে রয়ে বাক, 
করে নিন্দা আপন চলনে। 

ছুপুর ঝঙ্কারে ভূঙ্গত আপনি মানয়ে ভগ, 
পায় লাজ আপন গুগ্নে॥ 


তাহাতে মগরা রাজে, কিবা অপরূপ সাজে, 
উরু গুরু রস্ত! তরু প্রীয়। 

মুগেন্্র নিন্দিত কটা, নীল পট পরিপাটি, 
কিবিনট হুক বেড়া জার 

চম্পক বরণ দেহ, ছুন্দর বরণ এহ 
চম্পকে চম্পক তুল্য হয। 

উরুতে কণচলীবেড়া, তদুপরি মণি ছড়া 
শোভিত সুন্দর অতিশয় ॥ 

কম্কু জিনি তব গ্রীবা, মুখকচী পদ্ম শোভা, 
অধরোষ্ঠ পরকবিশ্ব প্রায় । 

ফাড়ীশ্বের বীজসম, দন্ত পংক্তি অনুপম, 
কুন্ন পুম্পসম হাস্ত তার ॥ 

কোফিলের কলধ্বনি, তঞ্চকঠ লম খ্বপি। 
নামা; শুক চধ্চুর সমান। 

নেত্র মৃুগসেত্র সম, +তাহে.কর্জ লাকুপষ, 
মুখ চাদে কস্ামুমাঁ॥ 

কপালে পিনঘবিদু। শোভে (প্রায় পূর্ণ ,ইন্দু। 
গৃর্ধিনী' জিলিয়া - কর্ণরঘয়। 
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বৃষ-পুচ্ছ সমতঞ্জ, ছুকুগুল ঝলকায়, 
দেখিতে স্বশ্নর অতিশয় ॥ 

মাথে সী'থিকি বাহার তায় মালতির হার, 
বেনী ধঙ্জে ফণা কণী প্রায় 

পুরণ ব্র্ধ সনাতনী, রাধেকুষ্ণ প্রণগরিণী, 
ইন্দ্র তব &ঁ পদ চাম॥ 


স্রীইন্স নারায়ণ আচার্ধ্য । 


ন্পাসপল্পিত শপ শাপিসপিপ 


শ্রীনন্দদ]স সাঁধু। 


সাধুমোহান্তের চালচলন কার্ধ্য কলাপ আচার পদ্ধতিতে একটু বিশেষস্ত 
থাকে। সেসব দর্শনে সুশীল নিরীহ ভগ্যবান মন্তয্যের।' মুগ্ধ ও আনন্দিত 
হইঘা তাহাকে গ্রাতি ও পুজা করে। জাদু নুধানন্দের আকর স্বরপ চশ্র) 
তদ্তর নরনারী,এব ঢই,গ্রেণীর কতক লি চকোর, কতকগুলি পেঁচক। চাদে 
পাইয়া চকোর উল্লাণিত হন এবহ তাহাকে ধেরিয়। মুধাপান করেন) 'পেঁচক 
টাদেব কিরণে গ্রাদ্রতাল। বোধ করে; তাই তাধারের আগ্রয়ে বল পাই] 
বিনটগ্পরে উপহাস করিয়া চাদের কলঙ্ক গায়। কিন্ত পেঁচক অত উর্ধে 
চত্রদোকের দিনে উঠিতে পারে না যে চন্দুকে ভীষণ চঞ্চ দ্বারা আথ।ত করিবে, 
সে কেবল লিজের অনলে নিজে পুড়িয়। মরে। জাধুছেষিকে পাষণ্ড বলে। 
ত্যখানে সাধু আছেন, সেখানে অস্ততঃ দুই চারিজন পাষণ্ডও থাকেন । পাষগডকে 
কেহুদ্বণা কত্িবেন না। পাষণ্ডের পাতাচাপা কপাল থাকে। সমপু-য়োণ।র 
পরীক্ষা নিকষ পাথর পাষাণ্ড। সুতরাং সঙ্গ-ছাড়া হয় না।» ভগবান: 
সাধুর প্রতি কপানু হইয়! তাহার কুল্যাণার্থে আধারে ক্রোড়ে চঙ্খবৎ গান্ঠগড মাজে 
সাধুকে পাঠীদ। €লৌহদণ্ডের আধাত ব্যতীত যেমন চকমকির স্কিন নির্গত 
হর না, পাষণ্ডের সংঘর্ষ বিনাও সাঁধুর পবিএ মহিমার বিদ্ধ কিরণ বিকশিত 
হয় না। কংসু না থাঞধিলে কৃথীল। গরীনপ্রত। হইয়া, পড়িত। দত্ত অতি 
গুতরবন্ত। অন্কার মলিন, কাণ? কিন অঙ্গার দণ্ডের কোনও অনিষ্টসাধন করিতে 








পারেনা; বরং দস্তকে বেশ পরিক্ষার করে। ছদ্রপ পাষগুমার্জনে সাধুর 
বিশুদ্ধত| বজায় থাকে। অগ্সিতাঞে যেমন হুবর্ণ সমুজ্জল হয পাষণ্ডের 
ঈরধ্যানলে সাধুদগ্ধ হইয়াও সমধিক ওজ্জলাগুণ প্রাপ্ত হন। শ্রনন্দ সাধুর 
চরিত্র ইহার এক সুবর্ণ দৃষ্টাত্ত। 

শ্রীনন্দ দাস সাধু বরনিতে বাস করিতেন। (বরণি কোথায় জান! যায়না, 
তবে ৰোণিও হইতে পারে))। ইনি বৈষ্ণব সেবায় অতি তৎপর ও* নিষ্ঠাবান 
ছিলেন। কয়েকটী নিন্দুক পাষণ্ড সতত ত্াহাক্ষে দ্বেষ করিতেন । তাহাদের 
মধ্যে দুশীল এক ব্রাহ্মণের ঢুষ্টতাব এই সাধুর বিরুদ্ধে বড় বেশী মাত্রায় 
চড়িয়াছিল। দৈবাৎ একদিব্স এই ত্রাঙ্গণের একটি বাছুর (গোবংস)। মরিল 
তখন রব্রাঙ্গণ এ মতবংসকে' গোপনে নিয়! শ্রীনন্দদাসের গৃহ প্রাঙ্গণে 
রাখিয়া আসিল এবং নিজদেশভুক্ত পাষগুদের দ্বারা জনরব তুলিল যে, ব্রাহ্মণের 
বাছুর কোনক্রমে সাধুর দ্বারে গিয়াছিল, সাধু বিরক্ত হইয়া তাহাঞ্চে হত্য। 
করিয়াছে। কোন কোন হুষ্ট অকুন্ঠিত তাবে বলিয়া ফেলিল “আমর সাধুকে 
নিজহন্তে বাছুর হত্যা করিতে দেখিয়াছি। ” জলরব শুনিয়া গ্রামের বহু 
মান্য গণ্য লোক সাধুর গৃহাঙ্গণে সমবেত হইলেন ।. গোবংসের মৃতদেহ 
তথায় পতিত আছে দেধিয় সবে সন্দিগ্গচিত্তে প্রীনন্দদাসজীকে ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা. করিলেন । 

সাধু তাবে ভাবে নিনুকদের এই কুচক্র বুঝিতে পারিলেন। ভদ্রলোক 
সবে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“মহাশয়। এই গোবংস কিরূপে মরিল +"--এই 
প্রশ্ন শুনিয়া আধুর মুখমণ্ডলে যেন এক বৈদ্যুতিক ছুযুতির আবিভণব হইল। 
ভিনি ওজপ্িনী ভাষায় উত্তর করিলেন,--+এই বাছুরকে মৃত বলে কে সর 
যে নিজ্রালিষ্ট আছে! তোমরা যদি বল, এখনই উঠাইয়!* দিতেন্রি, সে 
নিজগহে চাঁলিয়। যাউক্‌। "এই বলিয়/ তিনি ছুই তিন ভুড়ি দিয়া আদেশ 
ফরিলেন,--বৎস, আয় দুমিওনা, এখন ছষ ভেঙ্গে উঠ,--এখন যেয়ে একটু 
হুধ, পিয়।”-_বলিতেই, বাছুর উঠিয়া লন্ফ দিয়া চলিল। 'সকল লোক 
স্খিয়া বিশ্বয়াবিই হইয়া! সেই হৃষ্ট ্রাহ্মণকে তিরৃক্কার করিতে লাগিল। 
উবান্‌ তকে মান এই তবে খরকষ কঁরেন। সাধুর বাঁফ্য কতু মিথ্যা 


হর লা। কৃষ্ণ বলিয়াছেনশ্্নমে ভভ্তঃ প্রবৃস্ঠড়ি 1" তগযানের অপার 


জ্যেক্ট, ১৩১৮] ভক্তি । ২৯৭ 


অনুত্রহে মৃত জীয়াইয়! দেওয়া ভক্তের পক্ষে বেশী কঠিন কম্ম নয়। 
ভক্তের জঙ্ত ভগবান্‌ সবই কৰেন। সেই ব্রাহ্মণ জীবন্সত হইলেনণ পাষণ্ড 
সবে সাধুর প্রভাব দেখিয়া ভরে ভয়ে তাহার পদানত হইল। 

দ্বেবদ্িজে_-ভক্তে যাহার অহৃয়া করেন, এই সংসঙ্গ স্বত্রে, পাষণ্ড 
হইলেও, * শ্ীভগবান্‌ পতিতপাবন কিন|, তাই, তিনি তাহাদেরও কল্যাণ 
বিধান করেন, এককালে উপেক্ষা! করেন না। কিন্তু ভক্তবৈষ্ণৰ দ্বেষ ঘটিত 
কেশলাগ্রনাদি পাষগ্ডের পঙ্কে বড়ই দুব্বিষহ! নুতরাং ভক্তে দ্বেষ ন! 
করিয়। পুজাচর্ধা করাই প্রশস্ত ও শান্তি হখকর; কারণ তাহাতে চিত্ত অমৃতে 
পরিব্যাপ্ত হয়, নিরানন্দ স্পর্শ করিতে পারেন! । 

আবার দেখুন, এই পাবগুগণের জঘণ্য ঘৃণ্য ব্যবহ।র দ্বার! সাধুর মহিম 
বিঘ্বোধিত হইল। অতএব ভক্তি মহিমা প্রোজ্জল করিবার জন্তই প্রন 
নিজ দুমের কাছে কাছে পাষণ্ডের খর কবরান। 

শ্ীবৈষ্বান্ুগ-- 


আীক।লীহব দাস ধহ। 


সাধন-তত্ত বিচার। 


চক তি 
উস ০ 
০৬ ০ 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


বিশাখা কহিছে বাণী শুন ওহেচিন্তামণি'! 
কেন*আঁর করহে ছলন|। 
ভূমি যতই লুকাতে চাও ততই বেকত হও 
তবু তোমার স্বভাব ছাড়ন!। 
তবু বিদগ্ধ রাজ গচতুরতা* খৈলিচ্তে যাইতেছিলেন কিত্ত বেগতিক দেখিয়। 
শেষে স্মঘ্ত অকপটে বলিয়া ফেলিজেন। মিষ্ট কথায় মুখরাকে নিরত্ত. 


২৯৮ ভক্তি [ ১মবর্ষ-_১০ম, সংখ্যা । 





করিতে চেষ্টা পাইলেন। তোমার নিকটে লুকোচুরি চলে না; তুমিই ত 
নাটের গুরু, আমি লুকাতে গেলেও ছুমি প্রেমবলে ধরিয়া রেল, তুমি 
নিত্যঙগীলার নিত্যসিদ্ধ পরম অন্তরঙ্গ! বিশাখা সখী আমাদের সমস্ত তব্ব- 
লীলা তোমাকে লইয়া, তোমাকে সেই িগর্ঠ রহপ্ত বলিতে বা সেইরূপ 
দেখাইতে কোন বাধা নাই ; এই যে গৌর অঙ্গ দেখিতেছ, উহা! আমার নিজস্ব 
বন্ত নহে, উহা হেমবরণী শ্রীমতী রাধিকার অঙস্পর্শে উদ্ভুত হইয়াছে। 
অমি কে তাহা আর পরিচঘ্ধ দিবার আবশ্তক্নাই, যেহেতু শ্রীমতী কৃষ্ণ- 
মনমোহিনী শ্রীনন্দঢুলাল ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি সেই 
প্রেমমযীর ভাবে আত্মমন আরোপ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এইবপ ভাব 
ও কাস্তিযুক্ত হইয়াছি। “রাধাদেহকুচান্ভুতৎ কতিমিদৎ শ্যামোহপি গৌরহভব২» 


ইহাই অত্যডুৎ হইল যে শ্ীরাধিকার দেহ কান্তিতে শ্ঠামহুন্দর ও গ্ৌরবর্ণ 
হুইলেন। 


“ভাবিতে ভীবিতে রাধা, ভাবেতে হয় কৃষ্ণ রাধা”? | 

এই বলিয়া রসরাজ মহাভাব ছুই শ্রীমুর্তি ও অদ্ভুত মিলনে একীভূত 
মুর্তি দেখাইলেন। রায় রামানন্দ সে উচ্ছসিঙ প্রেমতরঙ্গ সামলাইতে পারি- 
লেন না, মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। প্রভু তাহাকে শ্রীহস্ত বার! স্পর্শ করিস! 
প্রক্ৃতিস্থ হইলেন! 

কেমন এখন শ্রীগৌরাঙ্গতত্ব বুঝিলে ? শাস্তরযুক্তি দুরের কথা একেবারে 
বয় তিনি রাসয়নিক প্রক্রিরা (01067001081) 40915515 ) ক'রে বুঝাই 
দিলেন; তবু যিনি না বুঝিবেন, তাহাকে ভগবান এখন বুঝাইবেন না, 


বুঝিতে হইবে। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাণী অস্বৃতের ধীর । 
তেহে। যে করেন বস্তু ৪্বই বস্তু সার ॥ 


ট্রিদাম। শ্রীগুরু যখন স্বয়ং ঈশবরত্বরূপ, তখন আবাল ভ্রীরাধামাধবের 
গ্রোষ্ট বলিবার প্রয়োজন কি? 

গুরুদেব। ব২স/ শ্রীকৃষ্প্রমধনধ্ঞকম্রি ভক্তি সাধনে *লভ্য। তক্তি 
বহুবিধ, তাহা পরে আলোচিত হইবে। তন্মধ্য রাগতক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ । ] ভর্তি । ২১৯ 





ঙঁ 
শুদ্ধ প্রেমিক 'ব্রজবাদীগণের নিজস্ব *বস্ত। এবিষয় বিস্তারিতভাবে, পরে 
আম্বাদন কর! যাইবে। শ্তরীকষ্ণের ব্রজরস আম্বাদন এই বাগমার্গে ভিন্ন অন্ত 
প্রকারে সংঘটিত হয় না। শ্রহাপ্রভু নিজে বলিবাছেন-_. 


কণ্ম জপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি তপ ধ্যান 
ইহ হইতে মাঁধুধ্য ছুলভি। 
কেবল ষে রাগমার্গে কৃষ্ণ ভজে অনুরাগে 


তারে কৃষ্ণ মাধূরধ্য সুলভ ॥ 
এই ব্রাগান্ুগা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইলে শুদ্ধ মধুর ব্রজভাবে 
অর্থাৎ যাতে শ্রীকষ্চকে নিজজন, পতি, পুত্র, বা সথা ভাবে, ( এশ্বধ্যের 
লেশমাভথ কিবে না ) ভজন করিতে হ্ষ, প্রজবাসীদের সেই সম্বন্ধ অনুকরণে 
গুরুপ্ূপা সখীর অনুগা হইষে ভজন করিতে হইবে । 
সথীর অনুগ। হ'য়ে সিদ্ধসেবা লব চেয়ে 
ইঙ্গিতে করিব সব কাজ ॥ 
ইহাতে স্বাধীনভাবে ভজনে সিদ্ধিলাভ হয় না। 
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার । 
রাত্রি লিন চিন্তে রাঁধাকৃষ্েের বিহার ॥ 
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন 
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্জের চরণ ॥ 
গোপী অনুগতি বিন! এশ্বধ্যজ্ঞানে | 
ভজিঞ্পেহ নাহি পায় ব্রজেক্্নন্দনে ॥ 
হুতরাৎ রাগানুগপন্থী সাধকগণৈরা। তাই অভিন্নন্বরপ হইলেও শ্্রীরাধাকৃণ 
যুগলমূর্তির বামভাগে গুরুরপা স্ধীর পৃথকত্ব ধ্যান ধারণা করেন। সই 
জন্য “আচাধ্য মাং বিজ্ানীয়াং” স্থানে গোস্বামীপাদেরা “মাং” অর্থে মীয়ুং 
প্রেষ্ঠা করিয়াছেন ।. 


তি শমূনমহাপ্রভু &রুরূপা বিশহধাপখীরূপে প্রকট হইবার উদ্দে্ 
! 


৩০৪ উক্তি | [ ৯মবর্ষ--১০ম, সংখটা। 








গুরুদ্েব। শ্রীবিশাখানুন্দরী মসৃন গুরু, তিনিই জ্ীরাধা কৃষ্ণের 
প্রেমবিলস-শিক্ষধিত্রী, গুতরাং সকলেরই গুক এদিকে মহাপ্রভু ও জগৎগুরু। 
এই” রাগভক্তির প্রবর্তক শ্বয়ং শ্রীব্রজেক্নন্দণ, তিনি, প্রকটলীলায় এই 
রাগভাক্তর অবতারণা করেন। 
যেলাগি (কৃষ্ণ ) অবতার কহি সে মূল কারণ ॥ 
প্রেমরল নিধ্যাস করিত্তে আস্বাদন । 
রাগমার্গ ভক্তিলোক করিতে গ্রচারণ ॥ 
ব্রজের নিশ্মল রাগ শুনি ভক্তগণ | 
রামমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মাকর্মম ॥ 
এই রাগমার্গ তজনের স্থত্রকর্তী গোলকবিহারীণ শ্নন্দনন্দন ছাপরের শেষ- 
ভাগে ইহার প্রবর্তন। আবার কলির প্রথম সন্ধায় শ্রীকষ্ৈতন্য রূপে ভক্ত- 
ভাব অঙ্গীকার করিয়া, সেই শুত্রক্তা গ্রীনন্নছুলাল শচীবর দুলাল হইয়া উক্ত 
হ্ত্রের ভাষ্যকর্তী হইলেন। কেবল লৌকশিক্ষাই এ স্থলের উদ্দেশ্ট, সুতরাং 
তিনিই লোক গুরু কিনাবুঝ। তিনি এ সমস্ত নিগ্ঢ় শৃত্রের বিমল ভাষ্য 
করিলেন এবৎ কাধ্যে পরিণত করিয়! দেখাইলেন। 
এই মত তক্তভাব করি অঙ্গীকার । 
আপনি আচরি ভক্তি করিল গ্রচার ॥ 
ব্রজভাব শ্রীজেন্দনন্দনের নিজপ্ব বস্তু, তাহা তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্ত কেহ 
প্রচার কনিতে সক্ষম নহেন। তাই আবার যথাসময়ে কপির নীবের প্রতি 
সদয় হইয়া করুণাবতার শ্রীকষ্চচৈতন্তরূপে আবিভূতি হইয়া নিগুঢ ব্রজ*সমাধুরী 
জীবকে 2িক্ষা দ্িলেন। 
যে সুত্রকর্তী সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। 
তবে দুত্রের মূল অর্থ জীবের হয় জ্ঞান | 
এখন বুঝিলে, “কজন মহাপ্রভূকে জগবৃগুরু হইতে হঈম্বাছে। অতএব 
আইস আমরা প্রেমানন্দে সেই পরম দয়াল জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণটৈতন্ত দেবকে 
নমস্কার করি--শ্রীগেংবাঙ্গখেব জয়যুক্জ হউন । 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮] ভক্তি । ৩০১ 


নমো মহাঁবদান্যায কুষ্চপ্রেম প্রদায়তে 
কৃষ্ণায় কৃয্ণচৈতন্য নান্ে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 


বৎস! দেখিয়া হী হইলাম, আজকাল উচ্চ ইতরাজীশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী গুরুচরণাশ্রয় যে অবগ্ঠ কর্তব্য সেভাব অনেকটা আসিয়াছে। 
রামকষ্জ পরমহংস দেব হইতে এই তন্বটী আরও বিকশিত হইয়াছে ; 
পরমহতসদেবের শিষ্যগণ তাহাকে “ঠাকুর ভগবান” বলিয়াই জানেন। ঠাকুরের 
প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন-- ”[1১2 9০90] 020) 95 
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ধশ্ম প্রবৃত্তি অন্য কোথাও মিলেনা, কেবলমাত্র আত্মায় আত্মায় সঞ্চারিত 
হয়। যেউন্নত ব্যক্তির আত্ম! হইতে এই ধন্মভাব অনুক্রমিত হয় তিনিই 
গুরুদেব । 

হরিদ্াস। তাহা। একরূপ বুঝা গিয়াছে, কিন্ত যেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই 
সেগৌরান্গ। নিষ্ঠা করি ভজ মন গুরুপদারবিন্দ” ॥ এই মহাবাক্যের উপর 
হুদৃঢ় বিশ্বাস আসিয়াও আমিতেছে না। একবার বিশ্বাস আইসে, কিন্তু পরক্ষণেই 
বিচারবুদ্ধি আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। 

গুরুদেব। ইহাই বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ দোষ অজ্ঞানতা জীবে 
আদিম অবস্থা এরপ কুজ্ঞান অপেক্ষা তাহা শুভদ্কর, তখন জীব সাধুশাস্ত্র 
গুরুবাকে) বিশ্বাস হারায় না, বরৎ অন্ধ হইয়া তাহাতেই লানিয়া থাকে । 
তৎপরৈ জ্ঞানাভিমান, ঃইহাই সর্বনাশের মূল, প্রকৃত জ্ঞান হইল না অথচ 
জ্ঞানগরিমা আসিয়৷ স্বাভাবিক, , নির্ভরতার ভাবটাকে ভাড়াইয়। ডিল; জীব 
তখন বুদ্ধিঃত বৃহস্পতি হইলেন, ধরা সর! দেখিতে লগিলেন, অর্ব্ববিষয়ে সংশয় 
কুতর্ক, সংশয় বুদ্ধিকে আরও* তমসাচ্ছুনন করিতে লাগিল, তখন বিশাশের 
পথ নিকটবত্ত! হইল$“সংশয়ংস্যু বিনুগ্ঠতি” । মহাজনবাক্যে বিশ্বাস হারাইয। 
জীব উত্ভ, স্্ হইয়া ঘুবিতে লাগিল, ইহাই মানবজীবনের অমাবস্তা রজনী । 
কালক্রমে সদৃগডরুধপ চুর উদয় হইলে শুরুপক্ষের রজনীর স্থায় ক্রয়ে ক্রমে 


| 
নং ভক্তি । [ »ম বর্--১০ম সংখ্যা । 


তাহার অঁজ্ঞানান্ধকার দৃরীভূত হইতে, থাকে; আবার পুর্ণিষার় উদয় হয়, 
তত্ব জ্ঞানালোকিত সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ ও বিমল হইফ্ষা যায়। শিশু সরলমতি 
অজ্ঞান, পিতামাতাকে দেবতা বলিয়া জানে তাহারা প্রস্তরময়ী মুত্তিকে 
“ঠাকুর” বলিয়া দিয়াছেন, শিশু অটলতাবে তাই ধরিয়া রহিয়াছে, সে কোন 
বিচারকে আহ্বান করিতেছে না, কিন্তু যেমন জ্ঞানের মুখোস পরিয়া কুজ্জান- 
কৈতধ তাহার স্বক্ধে ভর করিল, অমনি সেই পরুমারাধ্য পিতামাতা “বৃদ্ধ ৰলদ 
(019 ০015) হইলেন, আর চিন্ময় শ্রীবিগ্রহ আবার জড় পাষাণ হইলেন। 
আবার যখন ভগবতকুপায় জ্ঞানাগ্রন শলকা' দাবা তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল 
তখন আবার বুঝিল-_ 
পিতা ব্বর্গঃ পিতা ধন্মং পিতাহি পরমন্তপঃ। 
পিতরি প্রীতিমাপন্গে শ্রীয়ন্তে সর্বদেবতা ॥ 
যদ গভে জায়তে লোকে যন্যঃ স্েছেন জীবতি । 
স| সাক্ষান্দীশ্বরী মাতা নাস্তি মাতা সমে। গুরু? ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন-_- 
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ । 
তনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ ॥ 
তখন তিনি সর্ঝভূতে শ্রীভগবানকে বীজন্বরূপ দেখিতেছেন-_ 
সর্বভৃতেষু যঃ পশ্যেস্ভগবন্ভাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোতভ্তমঃ « 
যিনি সর্চভূতে ভাগবতস্বরূপ দর্শন করেন এবং সেই ভগবানে সর্ধভুত 
অবস্থিত আছে দর্শন করেন তিনিই উত্তম ভাগব্ত। 


ক্রমশঃ 
শ্রীবামাচরণ বন্ু। 


ভ্যে্ট, ১৩১৮1] ভক্তি ৷ ৩০৩ 





গানু। 


শসশ5 0 ০ সপ 


কি বলে ডাকিব, ডাকিতে জানিনা, 

কি বলে ডাকিলে পাইবে শুনিতে, 
ডাকিবার মতঃ* ডাকিতাম যদি 

দেখা দিতে হরি হাসিতে হাসিতে ॥ 

ডাকিবার মত যে তোমায় ডাকে, 

তারে তুমি দেখা দিয়ে থাক ডেকে, 
ডাকিতে পারিনে, বলে কি হে নাথ! 

পাবে না দাসী শ্রীপদ হেরিতে ৭ 

কি বলে ডাকিলে শুনিবারে পাও, 

প্রাণে প্রাণে আমায় ডাকিতে শিখাও, 
(আমি) তাই বলে ডাকি, হে কমল ত্রাথি ! 

(তুমি) যা ব'লে আমায় শিখাবে ডাকিতে ॥ 

অস্তে যবে দীন মুদিবে নয়ন, 

হেরে যেন তোমায় হে মন মোহন! 
দাও দেখা দাও, বাসন] পুরাও 

হৃদয় বিহারি (সা) বিহর হুদেতে ॥ 


জাতদা দাদী। 


৩০৪ ভক্তি 1 1 ৯মবর্ষ--১০ম, সংখ্য1। 





মিছা মংসার। 


লোকে শুধু কথন, “মোর? উহা হয, 
কেমনে একপ কয়। 
পরাণ ফুরালে, রবে কোন স্থানে, 
কোথা রধে বুলি, হায় ॥ 
কোথ! রবে তুমি, কোথা রব আমি, 
কোথা রবে এ সংসার ; 
াই বলি ভাই, এস সবে গাই 
হরি নাম হয় সার॥ 
হুরি নাম বিনা, মুখে কিছু আনা 
উচিত না হয় যোর। 
কিছু নাহি রবে, ত্যজিলে এ ভবে 
রবে শুধু “হরি” মোর ॥ 
হেন হরি ভাই, ত্যজি বাবে চাই 
ধিক মোদের জীৰন। 
ত্যজি বারে চাই, "মোর" বুলি ভাই 


তবে পাব ভার মন। 
জ্ীপ্রভাস চন্্র দত্ত। 


তি 


আষাঢ় মাস, ১১শ সংখ্যা-৯ম বর্ষ । 





ভক্তির্ভগবতঠ সেব! ভক্তি? প্রেম্স্ব রপিনী। 
ভক্তিরানন্দরূপ| চ ভক্তির্ভক্তস্ত জীবনমূ ॥ 


প্রার্থন। 





তুংহি সর্কের ব্বামিন্‌ সব্ব-মঙ্গল-মগল। 
গশ্রণমাঁমি ভবস্তৎ মে শাস্তিৎ ভর্ক্তৎ প্রযচ্ছতু ॥ 
হে জগত ম্বামিন্। তুমিই জীবের একমাত্র গতি, তুমিই সকল জীবের: 
একমাত্র কর্তী, এবং তুমিই মঙ্গল স্বরূপ । তোমাকে বার বার নমস্কার করি, 
তুমি দয় করিয়। আমাকে শাস্তি ও ভক্তি প্রদান কর। 
হে চিন্তামনে | দেখ দেখ তোমার সাধের বিলাগ ভূমি, তোমার নিত্যলীলা- 
স্থান মানব হৃদয়, আজ কুচিন্তা কুহকিনী কোথায় লইয়া গিয়া কি অবস্থা 
ঘটাইয়াছে। তোমার বড় সাধের--বড় প্রিষ্ব মানব হৃদয়ের এইরূপ অবস্থা 
ভাবিতে গেলে আর কিছুই থাকেনা) মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কুচিন্তার 
ফলে এক এক জময় এমন হইয়!.পড়ি যে, কোন্‌ কার্ধ্যই স্থির চিত্তে করিতে 
পারিনা । এক*ভাবি আর হয়। প্রতি কার্যেই দেখিঙেছি যে কো্দ একটী 
বিষয়েতে' ও আমার প্রভুন্ত খাটেনা, ষে কার্যটাই তোমাকে ভুলিয়ূণ অহস্কারের 
দ্বারা চালিত হইয়া করিতে যাই,*স্বাহাতেই অমৃন্ি শত শত প্রকার গাধা বিষ্ 
উপস্থিত হইয়া তোমাকে ভুলিবার ' ফল বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়, কিন্ত 
এমনই মায়ায় মুগ্ধ যে, তথাপিও সেই কুচিস্তাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছিন! ৬ 
তাই তোমার শুরণ লইলাম। গজ শরগাগত বসল! এতীচরণাশ্রিত জনের 


৩০৬ ভক্তি । [৯ম বর্ব--১১শ, সংখ্যা। 


স্ব 


প্রতি দয়া করিয় কুচিস্তাকে দূর করিয়া দাও। তোমার কৃপায় কুচিস্তা, কুভাব 
ও নানা প্রকারের কুকণ্্ব স্কল দূর হইলে তুমিই যে আমার আপন তুমিই 
যে আমার প্রাণেক্স প্রাণ এবং একখাত্র তুমিই যে আমার, আশার বলিবার 
পাত্র তাহা বুঝিয়া৷ তোমারই চিন্তায় চিত্তকে সদানন্দে রাখিতে সমর্থ হইব। 
দেব! মোহের কবল হইতে রক্ষা পাণগা একমাত্র তোমার কৃপাভিন 
কাহারও সাধ্য নাই। আমি মোহের মুখে পড়িষা নিরপ্তর কষ্ট পাইতেছি, 
একবার কৃপাদুষ্টি কর % সুদারুণ কুস্তীরের কবল হইতে যেমন কূপ। কারয়। 
গজেন্দকে উদ্ধার করিয়া ছিলে, তদ্রপ মোহ ১ুস্তীরের হস্ত হইতে আমার 
মন মাতঙ্গকে রক্ষা কর । তোমা ভিন্ন আর কাহার শরণ লইব, কে ীসকে 
এঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে ? 
দীনবন্ধো! দে'খদেখ তোমার নামে ঘেন কলঙ্ক না! হয়, আমার হ্যা 
ভাব-ভক্তি-হীন দীন আর জগতে পাইবেনা। তাইবলি দয়া করিয়া ভাব 
দাও, সর্বদা যেন তোমার ভাবে মাতিনা! থাকিতে পারি। যখন যেগানে যে 
ভাবেই থাকিনা কেন, তোমার ভালবাসা, তোমার অপরিসীম দয়! তোমার 
সর্ধব্যপিত্ত যেন ন! ভুলি। শান্তিময়! আর ভুলাইয়! রাখিওনা। অশান্তি অনলে 
পুড়িয়া পুড়িয়া তোমার ধনের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা একবার দেখ । বাস্াকল্প- 
তরু! আমি তোমার নিকট ধন, জন, রূপও,উত্বধ্যাধি চাহিনা। চাই কেবল 
তোমার দেখা। দুয়া করিয়া! দীনের এই বাসন পূর্ণ করিয়। অজ্ঞানন্ধকার নাশ 
করিয়া দাও। আঙ্গ মায়ারপীড়নে পীড়িত দীনহীন ইহাই প্রার্থনা করিতেছে । 
দীনেশ চন্ত্র ভট্টাচার্য । 








ছিলনা 


ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি । 
উপপাপ ত (0 2 স্পা 
(১) 
যাহার শাসন বলে, চন্ম; শুরধ্য; তাঁরা চলে, 
করিতে (এ) বিশাল ধরা রূক্ষ!। 
তাহারে স্রিগো স্রণ। 


আষাট, ১৩১৮1] ভক্তি । ৩০৭ 





(২) 
যশ'ব আদেশ $রমে, গ্রহা্দি ঢাকে এ ভূমে, 
চিরকাল করিতে হে রক্ষা । 
সাহার ধরিগো চরণ । 
(৩) 
ধহ!র ক্ষমতাধিবে, বাযু বহে সর্ধবক্ষণে, 
কবিতে হা, হিতমাধন । 
তাহারে করিগে। ভজনা। 
(৪) 
যাহার আদেশ জন্যে, অমধ-বারি আরো অন্তে, 
বর্মে করিতে হিতসাধন। 
তাহারে কবিগো বন্দনা । 
(৫) 
যাহাব ইচ্ছানুক্রমে সাগব পরম তৃমে, 
হয় গো হার অক্ষম কপে। 
তাহার ধরিগো চরণ। 
(১) 
সছোছেন পশুপঞ্ষি, বৃক্ষ ধান্ পূর্ণ লক্ষ্মী, 
করেছেন বত্‌ বহু রূপে ' 
তাহারে করিগো স্মরণ । 
৪ (৭) 
হথজেঁছেন ঘিনি শঙ্ক, লৌহ আদি কত ভম্ম, 
হিতে গে৷ আসাধ্য আমার । 
তাহারে করিগো বন্দন!। 


(৮) 
হায়: ছুঃখনাশ কারি ভূরি, ভূরি গুণ ধারি-” 


কেগো? বঙ্গ যথান্নাধ্য মোর । 


তাহার কুরিগো সাধনা? 
ত্ীপ্রভাসচজ্. দত! 





৩51৮ ভক্তি । [ ৯মবর্---১১শ, সংখ্যা 





দয়াল হরিও ছুল'ভ দেই। 
পপ 5 0 2 পেশী 

মন তুমি বিনাশ্রমে একটা স্ন্দর বাসস্থান পাইযাছ। বাসস্থানটি নগর 
হইলেও উপাদেষ বলিতে হইবে, কেননা এই মানব দেহে অবস্থান ঘ্যতিত 
পকুষার্থ লাভের প্রধান সাধন 'মর কিছুই হাই । কিন্তু এমন দেহ তোমাধ 
অঙ্গ আদামেও প্রপ্রত করিষা লইতে ব| কাছাবে। নিকট প্রন করিয়া 
লইতে হস্গুনা। এমন একটা দাতা আছেন, তিনি আপন ইচ্ছায় হন্দব 
দেহ মন্দির প্রক্ঘত কবি অক্াতিবে তোম।যদিবে দেন, তুমি সেই শবে 
থ|কিষা তাভাৰ গুড তও না! করিষাঁ, নানাকপ ভোগ হৃখে পরমানন্দে কালা- 
তিপাত কবে, কিন্ত গ্রভীতার কর্তব্য যে দাতার যশঃ করা, সেটা তোমা 
একদিনও হইলন্।। শাইহউকু তোমার কুতন্বত। ত আছেই, এক্ষণে দাতাৰ 
কথা, দ্বাতার সেই দার কথাই বলি দেদাতা বড়ই দয়াল, তার মত দয়পু 
আব কেহই লাই, তিনি তোমার বাসগুহ নিম্ধাণ করিষার্দিলে' তুমি সেই 
গছেব যথেষ্ট কর্নৃপা পালন না করিষ। অকারণ সমষ অতি বাহিত কর, কিন্তু 
সেই গুহেন মুত্যু অবশান্তানী সুতরাং মে অনিত্য সে নষ্ট হইঘ! গেলে 
তুমি মার তাচাদত থাকিতে পারল] । তুমি গহ হইতে নিষ্কাশিত হইষ। 
গৃহত্যাগী হইলে তিনি তোমাকে নিবাশ্রধ দেখিতে পারেন না, তহক্ষণাহ 
ভান্য গৃহ নিম্মাণ করিয়। তোমার বাসস্থান করিযাদেন। দেন বলিয়া কি 
একনাব, না দুইবার? গব পর যতবার তোমার ঘর নগ্ি হইবে, তিনি তত" 
বারই ক্রন্্রাণ করিয়। দিয়া থাকেন। শুনিতে পাই তিনি চৌরাশী লক্ষবার 
তোমার হুদ মন্দিব্র গড়িযা দিতে বিরক্ত হুননা। চৌদ্াশী লক্ষের মধ্যে, 
তোমার, অবস্থান জন্য বিংশতি লক্ষবার বৃক্ষরপ জড়দেহ প্রশ্থত করিয়াছেন, 
ত্পরে নয় লক্ষবার জলচর দেহ, তাহার পর খেচর দেহ দশ লক্ষবার, 
তদনন্তর কীটদেহ একাদশলক্ষও পশুদেহু ত্রিশ লক্ষবার প্রস্তত করিয়া 
দিষা থাকেন। কিন্তু অশী লক্ষবার পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি নানা যোনি 
মন করিয়।। পরিশেষে চারি লক্ষবার তোমার মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। এই 
নোন্ব দে বহু জন্মের পর পাস্ত হণ্য়া যা", সেই জন্য পণ্ডিতগপ মানব 
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দেহকে ছুলপ্ত দেহ বলিয়া থাকেন,। এই ছুলত দেহ যেকিঞ্জানি কখন 
পতন হইবে, তাহার কোন স্থির নাই, সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিতে মৃত্যুর 
বহু পুর্ত্ঘ হইতেই মুক্তিরঞঁন্য চেষ্টা করেন । পণ্ড, পক্ষী, কীট, পত্গাদিতে 
তক্তি &তোগ ) ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই, মুক্তির উপায় কেবল এক মানব 
দেহেই হইয়া থাকে। সেই মুক্তির ভক্তি হইলেই হয, ইহা সেই দাতা 
নিজ মুখেই ব্যক্ত করিযুছেন। তাহার পদে, সেই দাতার পদে, ঘেই দাত। 
আর কে? হরি।, সেই হরির পদে ভক্তি না করিধা, ভক্তি বিনিময়ে মুক্তি 
না কিনিয্বা, কেবল পশুর ন্যা চারি লক্ষবার ভোগেই কাটা ইয়ার্দিলে, সেই 
বৃক্ষাদ্ি নানা যোনিতে চৌরাশী লক্ষবার জন্ম হইয়া পুনঃ পুনঃ নানা ক্লেশ 
সহ্য করিতে হয। সে ক্লেশের কথ। আর বিন্যাশ করিষাঁ বলিব কি? মন? 
তাহাত সাক্ষাতেই দেখিতেছে। সেই পশু, পক্ষি, কীট, পতঙ্গাদির ক্লেশত ন্বচক্ষেই 
দেখিতেছে, তবে আর কেন ইতস্তত হও? আরকেন হরির চরণে শরণ 
লইতে অলস কব? দেখ, এই দেহ তোমার কি জানি কখন পত্তন হইবে, 
ইহা। চিরকীল থাকিবার নছে, অতএব পমদ থাকিতে পুক্যার্থ লাভে যত্রবান্‌ 
হও । 

হরি কথায় শ্রদ্ধা, সর্ধদ! হরিনাম উচ্চারণ, হরি পূজায় যহবানও হরির 
স্তক ব্মতিতেই মনোনিবেশ কবিলে ভক্তির সঞ্চার হইবে, ভক্তি লভ হইলে 
মায়া পিশাচীর ব্রিগুণ রঙ্জু ছিন করিয়া, যুক্তির প্রসস্থ পথে বিচরণ করিবে 
এবং আধ্াস্িকাদি ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি হওত, কতান্তের দর্প চুর্ণ করিয়া, 
শ্রীহক্সির চরণ সেবার নিত্যদাস সায়া নিত্য মুক্ত হইবে। দেখ হরি! 
তোমার,চরণে আমার একটা প্রার্থন।। আমি অনেক ঘুড়িলাম। আর ঘুড়িতে 
প্মরিনা, দয়াময় ! একবার ছুইবার নয়, আশীলক্ষবার কাট পুতন্গাদি নান! দেহে 
ঘুড়িয়া বিষম যাতন! তোগ করিয়াছি, তার পর চারি লক্ষবার মানব দেহের 
অধিকার, তাহাতে যে কতর্বারী দুড়িয়াছি বা আর কতবার দিব, তাহার কোন 
স্থির নাই। কিজানি যদ্দিঃমানৰ দেহে ভ্রমণ করার নিয়মটুকু ঞই .বারেই 
ফুরাইয়া গেল, তহা ॥ হইলে আমি কি আবার আশীলক্ষবার ঘুড়িব ই তাহ! 
আর পাল্সিবনা হাঁরি, ঘুড়িট্টে আম্মার ঝডই কষ্ট ছুয়। মানুষে যেমন হাটে 

হাট করিতে যায়, কিন্ত, হাটে গিযা*ননা*লোকের মহিত আঙাপও হ্িবিধ 
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-দ্রেধ্য দর্শনে আনন্দে সকল ছুঃখ ভুপিষ' ধায়, কিন্তু ঝাড়ি ফিরিবার কালে 
মর্নে হয আর পথ পর্ধ্যটন সহ হয না, কোনরকমে আমায় হাটে আসিতে 
ন| হইত, তাহা হইলে বড়ই সখ পাইতাম । এই*প পরিশ্রমে ক্লান্ত হইযা, 
গৃহে আগিলেই পরম সুখ অনুভব করে। হরি। আমি সেইকপ হাটে 
খুড়িধা বডই ক্লান্ত হইলাম, আর পথ পধ্যটন করিতে পারিনা, এইবার 
আমার নিজের ঘডে আমায় লইয়া যাও। হরি ঃামার মনে এমন ধারনা 
নাই যে আমি হাটে আন্সিধাছি, পচা পুণ্টা কিনিযা খাইয! রোগের মুল 
কারণ করিব । আমার অভিলাষ পটল বেগুণ প্রভৃতি শ্থাদ্য কিনিষা বাড়িতে 
গিষা হুধে ভোজন কারিব। বিষষাদি পচা পুটাতে আমার আবন্তঠক নাই, 
তোমার অমৃত ময় নাম রাধা কুষ্ণ, পটল বেগ্তণ, ইহাই জামার আবশ্তক। 
এই ভবের হাটে গুরু ব্যবস।দাবেব নিকট পটল বেগুণ কিলিব, পবিশেষে 
তোমার যুগল চরণ যে প্ামার বিশ্রাম মন্দিব, সেই চরণ তলে গিযা বিশ্রাম 
করিব। নাথ! এছুলি দেহ এবার হারাইলে একুবারে বড়ই হারিয়। যাইব, 
দেখ কৃপ।লাতে যেন বঞ্চিত না হই। 


শীইজ্প নারাধণ আচাধ্য। 


(১) 
জগদীশ ৷ জগন্নাথ জগত-জীবন ! 
হ্টি-স্থিত্যন্ত-কারণ ৷ জগত-মোহন। 
ইচ্ছাকপে তুষি প্রভো।! স্থজিলা সংসার 
নমি পদান্ধজে তব দেব স্রাংসার! 
(২) 
ক্ষুধা "1গ্ঠ-শার,০ বারিদাণে তৃষ্বা-অরি, 
ভেষ্জান্দে স্য।প্কিলে সংহার “হ করি 


আয, ১৩১৮] 


সলনি 


ভক্তি । ৩১১ 


পিতাকপে তুমি দেব পালিছ সংসার 
নমি পদান্জে তব দেব সারাংসার |! 
(৩) 
পথ গকুপথ প্রভে।! করিযা স্থজন্‌ 
কম্মকগ কপে সদা করিছ ভম্ণ। 
ব্যাধিকপে কুকণ্মীরে করিছ সংহার 
লাম পদান্ুজে তব দেব সারাতসার ! 
(৪) 
পিতা পুজ পত্বী আদি দিয়া জ্ীড়ণকে 
খেলাইছে মাধ শ্ত্রে বাধিষা সকলে। 
বাখিযাছ তুমি দেব। ভুলাষে সবার। 
নমি পদাশুজে তবদেব! আারাৎ্সার |! 
(৫) 
তোমারি স্জিত নাথ । এভব-ভূবনে 
“আতা বৈ জাতে পুজঃ” ভাবি যেন মনে 
সমভালবাস থাকে উপরে সবার। 
নমি পদ্দান্থবজে তব দেব সারাত্সার ! 
(৬) 
পীয্‌ষ-জোছনা-মাখা নিশিযিনি-পতি। 
পঞ্চতৃত, কাল, তমোবারি-দিবাপতি, 
সবাই আদেশ তব পালে অনিবার। 
নমি পদাম্ুজে তব দেব জারাংসার ॥ 
(৭) 
সাজাযেছ, যেই খেলা করিতে সাধন। 
দাও শক্তি, সেই খেল! খেলি ভগবন্‌! 
চরণে প্রার্থন। যেন ভুলিনা তোমার। 
মি পদ্দাস্থুজে তুব দেব সারাংলার |! 


৩১২ ভক্ত । [ ৯ম বর্-১১শ, সংখ্যা । 


টিনটিন রিনি রি রিনিতার টিটি 

(৮) 

কলকলে আোতস্বতী, গুপ্তরি ভ্রমর। 

নিরবাকে যোগাসনে গাহে যোগীখবর-- 

তব গুণ, বহে নেত্রে প্রেম-অশ্রধার । 

নমি পদান্বুজে তব দেব সারাৎসার !! 
(৯) 

মন্মরি পাদদপচয়, প্রভপ্জন প্বনি, 

বিহগ অস্ফ.ট বরে, কড়কড়ে'অশনি- 

গাহে প্রেষানন্দে মতি মহিমা তোমার ॥ 

নমি পদান্থুজে তব দেব সারাংলার !! 
(১০) 

আর এক আজ্ঞা সবে করিছে প্রচার ১ 

“জ্লবিম্ব প্রায় স্থায়ী তোমার সংসার । 

ভাল্গ! গড়া এজগতে কার্ধ্যই তোমার । 

নমি পদান্ুুজে তব দেব সাবাৎসার !! 
(১১) 

অনন্ত অক্ষ নিত্য সং সনাতন 

তোমার মহিমা তুমি জান মহীত্বন্‌। 

কার সাধ্য জানে বিভো ! মহিমা তোমার । 

নমি পদান্ুজে তব দেব সারাংসার !! 
(১২) 

তোমারি জগত নাথ! তুমি সর্বময় ! 

কি আছে আমার যাহা দিব হে তোমায় ? 

তোমারি দেওয়া! মন লও দয়াধার ! 

নমি পদান্ুজে তব দেব ব্'রা-সার !! 





শ্ীবমন্তকুমার প্রামাণিক । 


আষাঢ, ১৩১৮] ভক্তি । ৩১৩ 


শ্রারাধিকার*কলঙ্ক ডঞ্জন ৷ 


শাঠি9ঠিিনী 








কুটিল কবিল যবে কলদ্ক প্রচার, 
ব্রজপুবে ভীবাধার ধাপ হাল ভার। 
ইহ ন ধুপাঁত থাকুদিত মন, 
বেমনে কণণ ভাব হহবে ভিহন। 
অবশেষে খুক্ভি এ” ভাবি মণে মল, 
ছল কাধ অক») হান অচেতন। 
কিহাল। ভা পুধ ৌঁদাৰ উদি। 
শেপ বাল যত সব ছটিখা আই 


পু শোকে এাযশে দ। কাদেন আছ 
প্রতিবাসী আ বনে এল হন কৰি! 
মুচ্ঞাগত 2কে হে নি) করে হা, শা, 
চেতনা আনিতৈ বেহ লা দেখ উপ। 
হেন কলে ৫% বপে যাহথে ঠাঁণিত, 
অন্তরধ্যাযী টা হান পদে উপুনাতি। 
আখে!গ্য কাপুর অর্যি না? কবিপ ভি)? 
এত বহি ফুশাদাবে বিনেন অভ । 
'ওষ্ধ দিতেছি আমি কহি অনপান 
কাশি হতে জল তন ধৰি আন 

উধ মধ্য হ তে এক সতী নাঙী ঘা 
সচ্ছিদ কনে ভন আনিতে হইবে। 
এবপেতে খাই যদি হেন অস্পান, 
8শষ অস্াব 4 পাহি সদিঙ্গান 
বৈদ্য বাকাস্টুনি' সঙ মগ, 
ছি পাত্রে জল আসে হহ। বা কেম । 





৩১৪ ভক্তি । [৯ম বর্ধ--১১শ সংখ্যা। 





বৈচ্ ক'ন হেথ। শি সতী নারী রয়, 
ছিদ্র পাত্রে জল সেই আনিবে নিশ্চয় । 
এক বিন জল তা'র ভূমে ল' পড়িবে, 
অন্যথা না হ'বে শুন অত্য কহি সবে । 
গুনিযা কুটিল ধার যমুনার তীরে, 
সচ্ছিদ্র কলসে করি জল আনিবারে 
আনিতে আনিত জুল ভমেতে পড়িল, 
শহ) পাড় লয়ে দ্বারে উপনীত হ'ল। 
জটিলা, কৃটিলা পরে ধায় গর্বভরে, 
কলস তুলিতে জল সব্ষ স্থানে পড়ে। 
কুটিল! জটিলা লাছে না দেখায় মুখ, 
সকলে আনিতে জল হইল বিগুখ। 
যশোণ। উদ্যত শেষে আনিহারে জল, 
বৈদ্য কান, ইথে কোন নাহি হ'বে কল 
অবশ কহিন আমি মন্জ বলে গণি, 
বজপুর মধ্যে সত্য সতী হ'ন বিলি। 
গণিবারে হুল কারি রাধাবে লঙ্গিয়া, 
“প্রকৃতই সতী ইনি কহেন গণিয়া | 
বৈগ্ঠ বাকা ভলি বত নর ন$।7৭, 
পরস্পরে চাহি ভাসে বদনে বসন । 
টলাঢলি করে সবে অঙ্গেতে পড়িযা। 
সুপ্ত বিদ্রগের আোত যেতেছে বৃহ 
ব্রীড়ায় শ্ীরাধ। নত কন বদন, 
ধশোমতী তবে যা'ন রাধিকা সদন । 
অনুরোধ করি তিনি কহেন রাধারে, 
“জল আনি প্রার্ণ দাও আমার বাছারে। 
শুনিযা ত্রীগাধা ইহা'মানলেন বিম্ময়, 
এবনে কে কহে তার না করি ভয়! 


'ফ্/চ। ১৩১৮1] ভক্তি । ৩১৫ 


অবশেষে হ্বামী পদ অন্তরে স্মব্রিয়া। 
মন্থর গতিতে যা'ন ছিদ্র ঘট ল'য! ॥ 
কৌতুক হেরিতে*তথা যত নারী ছিল, 
শ্রীরাধার পিছু পিছু সকলে ধাইল। 
প্রভু ঈ্গাদ-পদ ম্মবি তুলিলেন জল, 
কি আশ্চধ্য এক বিন্দ জল না পড়িল । 
নয়নে হে্রিছে তবু প্রত্যঘ না” হয, 
বারি পুর্ণ ঘট রাধা! দেন যশো দায় । 
কৃষ্ণ রূপে বৈষ্তা তথ। মহৌষধি দেন, 
লভেন চেতনাতথ! যশোদ! নন্দন । 
স্থবিরা, যুবতী আদি যত নারীগণ। 
প্রশংশি রাধাবে সবে যাষ স্বভবন। 
কুটিন!, জটিল! ইথে রুক্তিষ্না বদন, 
একপে বাধার হ'ল কলগ্ভঙ্গন। 








শ্রীটুণীলাল চত্র। 


শিরি-গোবদ্ীন। 


কোথা মুখীর পূর্ববগ্রান্তে গোবদ্ধন গিরি নামক একটী সুউচ্চ মন্ৰির আছে। 
মন্দির-টুষ্টক প্রাচির দ্বারা বেষ্টিত। সোণামুখীর ভূত পুর্ব জামিদার ৬ বিশ্স্তর 
কিঠাভৃবর্ণ মহাশঘ এই মন্দিরের সংস্থাপয়িতা। ভগবান শরীক, বৃন্দাবন ধামে 
কনিষ্টাঙ্গ লির অঞ্জভাগে, বাণ্য লীলা যে গোবপ্রন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, 
তাহারইু অনুসরণ করিয়া” বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোগামুখীর* গিরি গৌবর্দন 
নির্াণ করাইয়া ছিলেন। ॥ এক্ষণে পণ্ডিত প্রবর কুষ্ণ-ভক্ত বিদ্যাভুষ্থ মহাশয় 
নাই--কিস্ত তাঁহার কীত্তি চিহ্ন স্ববপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । গোবদ্ন (গরি 
ও ডতমপুখস্থিত বিস্তৃত পরকষণে গপুর্ষে দেলযান্ ও গৌঁবদ্ধ'ন-যাত্রা নামক 


৩১৬ ভক্তি । [ শদ বর্ধ--১১শ সংখ্যা । 


ররর 


ছইটী মহোহসব ইত, কিন্তু কালের অপ্রতি-বিধেয় বিধানে উত্সবের সে 
আনন্দ রাস, খামিয়াছে। গিরি-গোবর্ন এক্ষণে নীরব, নিস্তেজ । পক্ষীকুলের 
মধুর কাঁকলীতে উহার নীরব ভাব সমধে সময়ে নষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। 
আমলা বাঙ্যকালে গিরি গোবন্ধন দেখিয়াছি,বাল-স্বভাব-হুগভ চগলতা 
বশতঃ তখন কোন স্থাধী ভাব আমাদের মনে অন্গিত হয় নাই। 'গে দিন 
গিরি-গোবগন দর্শনে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এই কবিতাটা 
সেই ভাবেরই বিকাশ । 








(১) 
বিদ্যাতূষণের কীর্তি, নুন্দর গঠন । 
ওই দেখ (বরজিছে, গিবি গোবদ্ধন ॥ 
আহ। মরি কিবা শোভা, জগজন মনোলোভা, 
নিজের মহিম। নিজে কবে বিকীরণ। 
স্থন্দর দর্শনে ওই গিবি গোবঙ্ধন ॥ 
(১) 
কিবা শ্থশোভিত কাম গিরি গোবদ্ধন । 
অভ ভেদী তঙ্গ শিরে, এখনো লাড়ায়ে ধীরে, 
বিশ্বস্তব-বীপ্ডি কথা কবিছে ঘোমণ । 
ভন্তিধ উজ্ভঞ ল চিহু এই গোবদ্ধন ॥ 
(৩) 
পীতির পবিত্র রূপ ভক্তি প্রশ্ববণ-- 
কিবা মনোহর ওই গিরি গোবদন । 
নীল, লাল শৈল খণ্ডে, ধরিয়া রযষেছে তুণ্ডে। 
সর্প, ব্যাঘ, আদি জীব কবে বিচরণ । 
স্থপতির ইহা এক মহ নিদর্শন ॥ 
(৪) 
গিরি গোবর্দন কিবা হুন্দর আনাস। 
কৃষণেতে নিষ্ঠার কথা করিছে প্রকাশ ॥ 
ই্উক 'প্রাকারে তার ঘেরা আহে চারি ধার,_- 


আধষাচ* ১৩১৮। ] ভক্তি | ৩১৭ 
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ছুটী ধা্জর দুটা দ্বার প্রবেশ কাবণ। 
বিষ্যাভূষণের-কীন্তি*এই গোবদ্ধন ॥ 

(৫) 
বিদ্যাভষর্ধের কীর্তি; এই গোবদ্ধন-_ 
বাগিচার ভগ্ন চিহ্ন, পাক গৃহ ছিন্ন ভিন্ন). 
অতীতের স্মৃতি চিহ্ন করিছে প্রকাশ । 
গিরি গোবদ্বন এই হুন্দর আবাস ॥ 

(৬) 
হন্বর উন্নত দেহ গিরি গোবদ্ন। 
পাশে আছে দোল ঘর-সম্মুখেতে গেপেশবর-- 
মনোহর শিবলিগ--মুর্তি স্বদর্শন। 
গুশজ আকতি এই গিরি গোবদ্ধন ॥ 

(৭) 
গুন্বজ আকুতি এই গিরি গোবস্ছুল- 
দোলেতে লেগেছে গোল, নাহি সে আনন্দ রোল, 
নাঠি উৎসবের হাসি, কালের শাসন । 
শীরাধ। গোবিন্দ আর ন| দেখি এখন ॥ 

(৮) 
গিবি গোব্দ্ন ছিল কি সুথের স্থান । 
কালের বিধানে এবে মব অবসান। 
জনশুন্ত দ্বীপ প্রায়, আছে এক ধারে হায়-- 
নীরবতা, নিস্তব্ধত। অতি ভীতি ময় । 
পাখ্দর কাকলীতে হ'তেছে বিলয্ব | 

৯৬৯) 

গিরি গোবদ্ধন ছিল কি,সবখের স্থান । 
ছিল পেষ নিরমল ; সুন্দর রসাল কল) 
বৈঝধ, কাঙ্গালীগক৬, ধবিতে 'তো'জন ৬ 
কালেতে সকল ই ভয-্হিব্রে এখন ॥ 





৩১৯৮ ভক্তি। ৯ম বব১১শ সাখ্যা। 





(১০) 
উন্নত মস্তকে আস্ছ গিরি গোবদ্ধন | 
প্রাঙ্গনে ধেনুর পাল, কিন্তু নাহি চরে আবী,” 
ন। পায় তগুল, ঘন করি? 5 ভক্ষণ । 
গোবদ্ধন-যাত্র! হাব কোথায় এখন € 

(১১) 
কোথা এবে বিশ্বস্তর বিদ্ান্ধ ভূষণ ? 
কোথা সে প্রেমিক জন, য।র প্রেমে অনুক্ষ৭-. 
ছিল সোণমুখী বাসী আনন্দে মগন ১ 
আছিল এ সেন।মুখী নন্বন-কানন ॥ 

(১২) 
কোথ। এবে বিশ্বম্থর দয়ার আধার? 
এখনো যাহার কথা,ম্মবিযা হৃদয়ে ব্যথা - 
ভোগ করে প্রজ্গাপুপ্ত, এঘোর দুর্দিনে । 
বিশবস্তর হোল গীতি গাঁথা গোবদ্ধনে ॥ 

০ 
এই যে সুন্দর ঘৃণ্য গিরি গোবদ্ধন। 
এই যে দক্ষিণ ধারে, দেখি মঞ্চ শোভাধকে, 
উহাতে বসিত যত সহচরগণ। 
আহা মরি সে মঞ্চের কি দশ। এখন ॥ 

(১৪) 
মনোহঝ গোবদ্ধন আছে প্রাড়াইয।; 
কিন্ত তার দ্বিক-শোভ।, নাহি তার মনোলোভা, 
ব্সম্ত নিকুঞ্জ-শোত। বাহি দেখা ঘায়! 
কাব কহে, “চির দিন সমান না যায় ॥” 

দীন-জ্রীরসিক লাল দে। 


আষাঢ় ১৩১৮] ভক্তি । ৩১৯ 





মহানিধাণ। 


পপর, (১ নিস 
5% ০ 


[শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সাধের মরণ বা অনন্ত জীবন] 


সাগরকুলে সাধন কুটঠ্রে আজ ভ্রীণ হবিদাসেব মহা নির্ধাণ হইবে, 
হরিদাস, ভক্ত-বংসল-ম্াগ্রক্বর নিকট জাবনেক শেষ প্রাথনা ক্ষাপন করিয়া 
ছেন। এই প্রর্থনা তাজার ন্যাথ সিদ্ধ পু্ঃষেরই যোগ্য । প্রভুব শীল! মন্বরণের 
দিন সমিকট টা এ দুদিনের বিষঘ মনে করিয়। অস্থির হইযাছেন 
তাই কাতর প্রাণে, গ্রড়র স্মক্ষে আত্তি কবিষা বলিতেছেন; 
সেই লীল। প্রভ মোরে কড় না দেখাইবা। 
আপনার অগে মোর শরীর পাড়ীবা 
কেবল ইহাই নহে। কিব্প ভাবে এ নগর দেহ ত্যাগ করিতে তার 
বাসন। তা এই 
“জেদয়ে ধবিব তেমার মঙ্গল চরণ । 
নচুনে দেখিব তোমার টাদ বদন ॥ 
জিহ্বাদ উচ্চারিব তোমার কষ চৈতনা নাম। 
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥ ” 
ভক্ত-বানী পূর্ণ কারী শ্রীপ্রত্ত আজ তক্তের অভিলা পুর্ণ ধরিবার জন্য 
হরিদাসের ভভন কুটীরে অমাণত হইয়াছেন। জঙ্গে স্ববপ রামানন্দ, সার্বব- 
ভৌম প্রভ্ঞত ভক্তবুন্দ । হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া সকলে স্ঞ্টীর্তন আরন্ত 
করিলেন। প্রভু, হর্রদাসের গুণ মৃহিমা কীন করিতে লাগিজেন। 
তক্তগণ ও হরিদাসের «রং হরিদাস ও ভক্তগণের চরঞ ধুলি গ্রহণ 
করিলেন 1 তদনভ্তর তক্তবর হরিদাপ, প্রাণের ঠাকুর, ভক্ত-বংসল শ্রীগৌরাঙ্গকে 
সন্মুথে বসাইলেন। অতঃপর* তাহার নয়ন ভঙ্গ, গৌরাঙ্গের মুখ পুর 
মকরন্দ পানু করিতে লাখিলণ৯ তাঞ্জর পবিত্র হুদয় গখানি প্রেমময়ের বাতুল 
চরপু-সুগল ধারণ করিল ; মুখে সি উিত্হ্ এনাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
হরিষ্ীসের দীর্বাসা ষ্াদ্দের সহিত দেহভ্যাগ করিয়া! নিত্য লীলা প্রবিষ্ট 


৩২০ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ-+১১শ সথথ্যা। 








হইল। একদিন ইচ্ছা-মৃত্যু ভীম্মদেব, নব জলধর শ্যাম মুত দর্শন করিতে 
করিতে দেহত্যাগ করিঘাছিলেন। আজ আমাদের হরিদাস ও কনক-কান্তি 
্রীগৌরা্গ দেবের মানুধ্য মণ্ডিত অপবপ- মহিমমষ মুগ্তিখানি জন্দর্শন 
করিতে কবিতে নশ্বর কলেবর ত্যাগ কবিলেন। অছে1! ইহাকে কি বলিব? 
ইহ কি আখের মরণ, না অনন্ত জীবন। এইকপ নুত্যুই জীবের বাহ্ুণীষ। 
হে আমার প্রেমরাজ্যের প্রিঘ সখাগণ । এইব্ুশোব হুন্নব আলেখ্য খানি, 
একটাবার চিত্তপটে এৰৎ আর একবার চিত্রপটে নিবীক্ষণ করুণ। প্রাণ মন 
আরও ভাবময়,। আরও মপুমধ। আ'নও উমত, আবও পরিশুদ্ধ হউক। 
আখির পিপাসা প্রেম মধেত গ্রেম সাগরে উবিষা চিরশান্তি লাভ করুক। 
এই চিত্র অশাকিবাব নহে, প্রববণীধ চিত্র ভাষাম প্রকাশ যোগ্য নহে। ভাব 
নেত্রে এভাবশিধিব ভাবময় চিত্র খানির অন্রধ্যান করুণ। 
গীতিকা। | 
আজি সাগবেব তাবে, মাধন কুটীবে, 
শীহবিদঘ (সের হইবে নির্ধাণ। 
তাই ভকত-বংসল শ্রীশচী দুলাপ,-- 
এসেছে পলাখিতে ভকতের মান। 
সার্ধভৌম আদি প্কপ রাম রাঘ, 
হরিদামেব চাবিদিকে শোভা পাষ, 
সন্মখেতে ওই কনক প্রভ'ব__ 
গৌবাঙ্গ বিরাজ মাঁন্‌। 
ভক্ত পদ রজঃ কবিষা ভূষণ, 
হৃদযেতে ধখি' বাতিল চরণ, 
রসনায় নাম করি' উম্চাবণ-- 
হ'লে ভাবেতে বিভোর প্রাণ 
দেখিতে দেখিতে শ্রীমুখ কমল, 
ভাবের আবেশে হংল “ব্হুবল, 
দেখা”য়ে না”মর মহিমী প্রবল, 
ত্যজে কলেধর পুক্ব প্রধান। 


অয, ১৩১৮।] শক্তি | ৩১৬ 
জিঠিরিটি রি 
এত নহে মুত । আনন্থ জীবন ; 
এ কেধল গ্রেম-বম আন 'দন, 
এ ধবাষঞ্তাব--শুভ আগমন- 
প্রেম ভাগ বম কবিতে প্রদান। 








মীনপ জীবন কদিছে সফল, 
য'ণ কার! ইচ্চ। হয ছে পৃবৃল 
হযে অকপট) এই চিক পট" 
("নে ) চিভ পটে মদ আন। 


ভাবতে ভাবি প্যানে চিকপট 
অ।সিচব্ন প্রত যেন মগ, 
চিনৃময পাম হবে সমিবাটি-- 
ও দেই নিতা লী াব হান 
ভিই আণ এ ভাব শিবখি 

গ।। ভ।ই আম্‌ ভদষতে অ ্ডি 
সখবুক অঙ্গব ১ অভ্র মৃব!বে ১৮ 

প্রধাহিত হোক আনন ভরধান। 


দশুনসএীপপসিক লাল ফে। 


সুখ | 


১০০ 17 বারারররএাপ 
"৬৪০ 


খ--আবাশ; উহ] শূন্য ও ৪অনস্ত। উহা! অনল সমুদ-- কৃলকিনাঞধী- 
বিহীন। মানব-পাখী বাসনা ডান নাড়িগ্না উড়িপা উড়ুষা অবশেষে অবসাদেরী 
অদ্ধকোণে পড়িধী গাকে। মানবী ডানা লাড়িঘ। ছুব-সগতারে মানির 
ফেনে জ্তইেয়া মর মরু হয়, কিন*তব_অন্ত পাঁধক্া। 


৩২২ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 








থ-_-আকাশ; উহার ছুর্টি রঙ৬--এই দিনমণি দৃ্ুতিবিভার্সিত, এই মলিন 
(মধাচ্ছন্ন। আকাশ উজ্জল, আকাশ ঘোর; কিন্ত আকাশ সেই এক, কেবল 
উপাধি ব| উপসর্গ ভেদ । মানব জীবন এক আকাশ বা খ। উহা সুছুর্ধোগে 
(ম্থ+থ এব ছুঃ+খ) ম্ুখছুঃখভেদ প্রাপ্ত হয়। হুখ বল,'হৃঃখ বল, 
মূলে খ_-শৃন্ধ বা ফাকা। জীবনে সুখ ছুঃখ পর্ধ্যারেব পর্যাপ্তি নৃই। 
জীবনসিন্ধু-জীবন উঠাপড়। হুখঃদখের তরআভুরা ; কি্ত উহার গর্ভ হি 
অকল্প এবং তলদেশে অমূল্য রত্বরাী বিনিহিত আছে। সেই ফাকা শুনতে 
উপর অতি উচ্চ স্থানের নক্ষএ হীরকমণির উদ্ঠান-খানি আছে। ধম্ম ও অধর্ম, 
পুণ্য ও পাপ, হাসি ও কান্না, প্রসাদ ও বিষ্যদ্, উন্নতি ও অবনতি, আলে! 
ও কালো, জ্ঞান ও অজ্ঞান, লাভ ও ক্ষতি, বৃদ্ধি ও ভ্রাস, ইষ্ট ও অনিষ্ট, 
যোগ ও বিয়োগ, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, পুরস্কার ও দণ্ড, সন্তাব ও অভাব,-- 
ছুধ্‌ ও ছুঃখ-এক জলেরই তরঙ্গ, উঠতি পড়তি। উখান পতনের ও পতন 
উত্থানের নিয়ামক, সুখ, ছঃখের বীজ ধারণ করে, পে'ষণ করে। ছুঃখ ও 
হুখের ভিম্ব প্রসব করে। হৃখ-ছুঃখ-তরন্গের অতি নিয়ে ডুব দ্বিতে পারিলে 
রত্ব মিলে । মধুচক্রের গীত্রাবরণ মক্ষিকা দংশনরূপবিভীষিকাময় কিন্তু অস্তঃ 
কোটরে দ্রধঘন মধু সংরক্ষিত আছে। সুতরাং ইহা প্রতীত হয়, সুখছুঃখ 
কেবল আবরণ, বন্ধল বা খোশা। আজি তোমার গৃহ উত্সবময়, আনন্দ- 
হিল্লোল-কল্লোলকলরবে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ছুদিনাত্তে উৎসব ভার্গিঘা গেলে 
সমস্ত গৃহখানি নিরানন্দের ঘের আধারে নিমজ্জিত হইবে। ইহা অহরহঃ 
আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । এহ্‌খ সুথ নয়; কারণ, উহ? ক্ষণস্থায়ী এবং 
উহার পুচ্ছে নিরানন্দ মাথিয়া দিয়া যায়। সুতরাৎ এসব ছুর্গখরই বর্ম 
নিশ্মাতা। হে পথিক ! কোমলতজে না শুইলে তোমার নেত্রে লিড" আসে 
নাই, কঠিন মৃতিকায় শয্বন নিতাত্তই একট! অস্বাভাধিক মনে করিয়াছ ; মনে 
করিয়াছ মৃত্তিকায় কভু মানুষে শয়ন করিতৈ পারেন1। কিন্তু দেখ, অদ্য 
তুমি কন্করাচ্ছন্ন ভূমি যাত্র শয্যায় শয়ন করিতে পারিয়া যেন কতই তৃপ্তি 
ও শান্তি লাভ করিয়াছ এবং কেমন নিদ্রাবিভোর হইয়াছ। অবস্থার সহিত 
নু ভুংখ বর্ণ ধারণ ক্ে। ছুঃখপ্রদ সেই ব্কাঠন ভূমি অদ্য তোমার মুখশয্যা 
হইয়াছে এবং তোমাকে কতইন। সুখ দিকেছে। শারদীয়চক্রম।ণ" কিরণ 
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হুধাসম্পাতে এতদ্দিন কঙ্ই না৷ তুমি ন্নিগ্ শীতল মুখান্ুতধ করিয়াছ, কিন্ত 
হে বিব্গ্িন 1 অদ্য তোমার অঙ্গে সেই শশলাহ্ন হিমকর যেন্গ বহিকণ! 
বর্ষণ করিতেছে; অতএব ভাবিয়া দেখ, তোমার মানসিক অবস্থাভেদ এক 
চন্দ্রই মুখ ও দুঃখের নিদষ্ঠী হইঘাছে; স্ুতরাৎ কোন কোন বস্তই কেবল 
হৃখকর বাঁ কেবল ছুঃখকর নষ, অথবা-কোন বস্তই স্বয়ৎ অনপেক্ষভাবে 
হুখদুঃখের হেতু নয। মানসিক অবস্থা! সহযেগে একই বন্ধ বা ঘটন। 
নুখময় বা দুংখময় হষ। ৪স্ুখদৃঃখ মনের বৈকারিক ধর্মমথ। স্ুধাবষণ চন্্-- 
আনন্দকর--.হিমকর,-তিনিও অগ্রি বর্ষণ--করেন। বৈষ্ণব হুলেখক পণ্ডিত 
তীযুক্ত মধুহৃদন দাস অধিকাবী মহাশয লিখিত 'জীব্াধ।বল্পত লীলামৃত” 
হইতে উদ্ধত করা যাউক ;__ 

ভ্রালোকঃ স্তোকস্তবকনবকাঁ শোক লতিকা- 

“বিকাশ? কামারো পবন পবনোহপি ব্যঘখযতি | 

অপি হামাদ ভূঙ্গীয়ণিত রমণীযা ন মুক্ল- 

প্রতি *৮তানাৎ সখি শিখারিণীষৎ স্বখক্মতি ॥ ( দীতগোবিন্মূ) 

“সখি, কৃষ্ণ বিরহে আমার মন অন্ত কিছুতেই পরিতপ্ত হইতেছেনা । 
দেখ, এই ঈধন্বস্কুরিত নবাশোকলতিকার প্রদুর* শোভা আমর নেত্রশুল 
হইয়াছে, এই সরোবরপাশ্শস্থ উপবন হইতে প্রবাহিত মুছ্মন্দ সমীরপণ আমার 
বিষম সম্ভাপজনক হইযাছে এবংস্চুতপাদপের সুরম্য অগ্রভাগঘুক্ত মুকুল রাজী, 
যাহ] ভ্রাম্য মানা ভূঙ্গী সকল দ্বারা মনোহবকপে মুখরিত হইতেছে, তাহাও 
আমাকে শখ প্রদান করিতেছে না। 
চিন্মণি দীপ্ত প্রেমনন্দনেই এহেন কাণ্ড, দশা, ব্ষষের নিবিড়ারণ্যে 

যে কুন্ষ্চকণ্টকের লট পটি থাকিবে, তংসম্দদ্ধে ক! কথ।! কুহুমেরচুমা, কণ্ট- 
কের খোঁচা ওত্যুপ্রাত ভাবেই সঝার জন্য প্রস্থত আছে ৬ 'আলো৷ জালিয়া 
দাও, পিঠে পিঠে ছায়! সাজিবে, সখের মশাল জ্বলিলে, দুঃখের ছাড় 
কাষা ধারণ করিবে। সুখের ছায। ছুঃখ। বস্তর অস্তিত্বে ছায়া জন্মায় ৷ 
বন্তর বিলোপে ব! আলোর অবাধ গতিতে ছায়ার উৎপত্তি সম্তবেনা॥ হুখের 
আলো বিষযস্তত্তে প্রতিষ্কিত হইয়। যে ছাষা জন্মায় তাহা ছুঃখশ জড় 
ঝুুরই ছায়া ঘটে। জড়ীবি- কারশু্ত কর ছায়াঞ্থাকিতে পারেনা । *এজন্তই 
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মরিয়া মানুষ ভূত হইলে, “ভুতের ছায়া থাকেনা"শ-একপ কিন্দন্তী আছে। 
উহার তাত্পধ্য অতি হ্বন্দর বটে। এখন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, 
যে. নুখের ছায়া নাই, তাহাই যথার্থ মুখ, এবহ ভাহাই জীবের উদ্দিষ্ট অভীষ্ট 
সম্পদ! তুখ বন্বটি নিত্য অখগ্লোক; কিন্তু বিষয়ের নানত্বে জম্পতিত 
হইলে উহা ব্য্টি বা খণ্ড খণ্ড সুখের আকার ধারণ করে এবং 'ছায়াযুক্ত 
হয় অর্থাৎ দুঃখ দ্বারা সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত হয়। বিষয়ের ঘাটে ঘটে, 
টে ঘটে, আমরা যে সব সুখ ছিটান দেখিতে পাই,.সে সব এক দুল হুখেরই 
রেণু সকল, কিন্ত আবিলতা| প্রাপ্ত । হাষবে এমন মেঘের জল, হিমস্কটিকাচ্ছ্ন, 
ওই পুতিগন্ধি পর্মে ওই কুমি-কিলবিল্‌ পুপীঘ কপে, ওই বোচিবেশা পঞ্ষিল 
পুব্রে, অই কলম্বী-চিপিণশন্লিবিলে, ওই মলনানখালে, আবার এই জাহুবীর 
প্রস্-পুত সপিলে। কিন! কপগলিল, বিবা সনিত সলিল, সকল সপ্বন্ধেই 
অন্লাধিক ফিস্টাবেব গ্রধোজন। কতকগুপি এককালে অস্প শ ঘ্বণ্য এসব একদ| 
মেঘ্ব্বি ছিল। তা এখন মলছুষ্ট, আরু অম্ল ন্য | দি্ষিষেব নান। পাত্রে 
মেঘ বারি সুখ ছুতুষ্ট হইয়াছে । গড, খান্ত, কৃষ|, ডাঙ্গা, বিল, ফিল সব 
আত্মমন্বন্ধি। ফলতঃ এক গঙ্গা সত্তসন্থদ্ধিনী। ইহ) কি নানা? নানা, 
এক! মেষবারি হুখ আত্মন্খকপে ছুঃখাবহ পরহ্ুখ পরের হাখ ব! কু 
মুখকপে নির্মল, অনাবিল, নিন্রিকার। কুষ্হুখ তা্পধ্যে যে হুখ সেই কেব্ল 
সুখ, আত্মহুখতাহ্পধ্য সুখ হৃহখম্য হইদা সংসার ছাইয়াছে, সর্বন।শ 
ঘটাইয়াছে। তত্তজ্ঞ পুকষেরা সংসারকে “দুঃখ” অভিধা দেন। 
বিষয়ের বিষযোগে, মেঘবারির অস্থানে পতনবহ, মুখ বিষাক্ত হইয়া যায়। 
কিন্ত সেই বিষয় নুখসস্তোগ মধ্যে কু্ণ সুখানুধ্যানরূপ অনুত শ্রবাহ যদি 
বহান যায়, কি ছিট। প্রক্ষেপ করা যাধ, তবে সর্ধিশোধক গঙ্গোদক ছিটার 
ফল বন্তিতে পারে! নিতা অথও্ড সুখ কঙ্ হুখগঙ্গারপে জীব মগ্ডলে প্রক$ 
হইরাছেন। উহার প্রক্ষেপে সংসারের হুখ ছুঙখ গুলিকে পবিত্র ও হুখমনধ 
করিয়া লইতে হইবে। 
ঈশরঃ পরমঃ কষ সঙ্চিদা নন্দ 'বিগ্রহঃ। 
কৃষরই পূর্ণ নুখবস্। বিবহুই পুর্ণভব! ভাব ব ও শখ সত জড়িত বিষ্যমান, 
আছেন+ খটনা ও অবস্থাৎনিচয় ছবপথে জীবে হবে লোভ ও বিরহে 
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ক্ষোত জন্মাইয়্‌ ফ্রিরিভেছে এবং জীবকে নিয়ত পূর্ণত্ব পানে ঠোঁলতেছে। 
মাধিক জগঞ্চের জ্ঞানমঞ্চে টাড়াইয়া দূরবীক্ষণ ফোগে দেখি বাছিলাম যে ছায়াহীন 
হুখই যথার্থ হুখ, কিন্তু এখন্সাথাপারে তথ হইয়া (শ্বপ্ন ব| কঙ্গনা হউক) 
অন|ৃত চেখেই দেখি যে শ্ুখের ছাষাট। নিত্য। উহার নাম বিরহ। উনি 
সুখের অর্দাঙ্গ। চিহুগ্ঠানের সরপীব কমলেও কণ্টক আছে। মনে করিয়া- 
ছিলাম এদেশে বুঝি পণ্বে কাটা হয়না, ন:-. সন্গ্র কমলে কণ্টক লাগ! 
আছে। ছুঃখ বাদ দিলে সুখের যে কোনই অস্তিন্ত নাই; ইহ ফ্রুবসত্য | 
ধাম শিরোমণি ব্রজে ইরাধারাণীর এত কাদাকশাটি কেন, তাহা ভাবিষ। 
দেখুন! ওই যে ব্রিহ কঞ্চ অুখের বিশিষ্টাঙ্গ ইহা কু সু সবোজেব উদৃখত 
কণ্টক। তুমি মনে করিতেছ এই পর্দমতট| ন। থাকিলে সুন্দর হ[ওয়। খেলিত। 
নাছে, তান্য, ওই পর্বতটিকে বন্তমান সমীরপতির ও মমীর সৌগন্ধের হেতু 
জানিও। "চু সুখ বড় দুঃখের ধন! স্ীরাধার স্টা যেমন সাগর, প্রণালী 
দ্বারা ঘুক্ত। ছুংখ সাগর» শুকিষে বাঁ জেচিযে ফেল, সুখ সাগরের বারি চাষে 
দুঃখ সাগরে প্রবেশ করিবে এবং শকাইতে থাকিবে। 

ভাইরে সুখ ফণীর মাথার মণি! ছুঠখ দূংশনে জল্ঞার্নরত হও তবে হখ 
মিলিবে ! স্ুখকে সুখ, ছুখনকে ছুঃখ মনে না করা গুখ ; সে হেন চিত্ত সুখ ধারণের 
উপঘুক্ত আধার । সর্বাবস্থায় অটল থাকিয়া সন্তোষ বজায় রাখ! সহজ নয়) 
সুখ হুলত নব্ব। সংসার ঘোর তুফান তরঙ্গ সঙ্গ ল, কূল পাওসা সহজ নয় । 
নুখ ছুচখ একসমুদেরই তরঙ্গ তের । কিন্ত তরী যদি না ডুবে, কত রঙ্গ; কত 
নন ভঙ্গ! তা কিকেহ ভুজিতে সাথ করে? করে। জলের মীন শীতে 
কষ্ট পায় ভাবিয়া দহ! প্রকাশ কর যাউক্‌, তুলিয়। তার শরীরে অগ্নি মেক 
দেওয়া যাউুক্‌। *তখন মীনের দূশ। বলিহারি! ছঃখের কোড়ে থাকিয়া, নিশি 
দ্বিন দুংখদাছে দণ হইঙ্কাও যিনি তাহাতে মিষ্টি অনুভব কবেন, ছঃখতে 
মজিয়! ছাড়িতে চাহেননা, যেন কৌগ্‌ ক্ষীরোদ সদুদ্রেই ঝাঁপ দিয়ছেন, এ 
হেন মনুষ্য কের লাগ পাইয়াছেন, তিনি সুখভানী হইয়াছেন । দুঃজ 
সুখেরই কোনও অবস্থা বিশেষ মাত্র । তুমি অনুকৃকে ছুঃখ হইতে তুলিয়। 
আনিতে চাও তাঙ্জীকে মাঁরয়। ফেপ্দিক! *তুমি ঘাহা ছুঃখঞ্মুনে কর, সকলের' 
বা অপরের্র্পক্ষে সেটি ছুখ নু! হইতে পীন্ধে। * গক ত্বাপ খাইয! তৃপ্তু, 


৩২৬ ভক্তি। ৯ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 





তুমি তাহাকে লুচিমণ্ড! দিতে চাও? ছুঃখেক্স অনলে ধিনি আলিঙ্গন করিতে 
পারিয়াছেন, তিনি হুখের শীতলভোগ আস্বাদন করিতেছ্েদ। অনলও 
মাত্রাভেদে শৈতা ধারণ করে। 

এই যে আতসবাজীর ঘটা, কেল্লায় আগুন লেগেছে! খবপ তুম্বড়ীর 
কিবা জলম্ত পৃষ্পশোভ1 ! কেউ কি দিবসে দেখেছেন ? না নিশার আধারে 
উহার সৌন্ধ্য থুলে। ছুঃখের আধারে হুখের বিচিত্র রোস্বাই হয়। তুমি 
নখ বলিয়া যাহা অস্ুভব কর এবং প্রসাদ অন্তোগ কর, ভাবিয়া দেখ, উহা! 
দুঃখের বিরতিজন্য এবৎ তত্তলনায় মধুরাবস্থা মাত্র। কালোর পাশে যেমন 
সাদার শোভা । কেবল সাদা একাভান্ত প্রাতন হয, মিষ্টি হারা হয়। পবিশ্রম 
না ঘটিলে বিশ্রাম হখ হয়না, এমন কি “বিশ্রাম” কথাটারও অস্তিত্ব থাকেন! । 
চিরবিশ্রাম এক বিষময় সামগ্রী (অবস্থা) । দীর্ঘ বিশ্বাম শ্রমের জন্য উতলা হয়, 
আকুল হয়; সুতরাৎ শ্রম যেমন নিত্য; ছুংখও নিত্য ছুঃখের বিশ্রাম্বস্থায় 
হুঃখকোটবণিস্থত মধু পান করি এবং তাহাকেই মুখ বলিয়া অভিহিত করি, 
গাঁভধ মাঠে চরিথা খাস খায়, বিশ্রামকালে দ্বাসের পরিপাৰ পরিণাম ছুদ্ধ দান 
করে। তদ্রপ বিশ্রাম পরি শ্রমের প্রদন্ত পীযুষবস সখ ছুংখের বস। 

হুখ দুঃখ দুষ্ট কথার ঘটা কেবল মার়িক জগতে । সুখভোগ, ছুঃখভোগ 
এই দুইটি আপেক্ষিক ভাব ও অবস্থা আধ্যত্মিক জগতে স্থান পায়না । তথায় 
ইহাদের কোন চর্চাও নাই। অবিশুদ্ধ মানবচরিত্রেই এই তরঙ্গপর্ধ্যায় পরি 
লক্ষিত হয়। জলগ্লাবনে গড়, খাল, জমি ভূমি, সব জলাশয় হইয়া এক হ্যব) 
সেই অখণ্ড জনাশয়ে ফোন রেখ। বা দাগ দৃষ্ট হয়না। তত্রপ অনুরাগের 
বন্যা প্রবাহিত হইলে, সকল হুখ দুঃখ, শুভাশুভ, ভালমন্দ, এক অভিনব ভাবা- 
মৃত দারি ছ্ব'রা আবরিত হয়। তখন হুখ দুঃখ সাদাকালোর কোন চি বিষ্ঠ- 
মান খাকেনা, সমস্তই অনুরাগের পাটলরঙ্গে অনুরার্জিত হয়। অনুরাগে আত্ম 
সখ তিষ্টেনা। আত্মস্খের ঘরেই হুখদুঃখের তেদ বসতি করে। অনুবাগের 
গ্রণন্বর্বন্য কুষ্সখ ৷ ইহা সন্তাপক হূর্ধালোক নয়, চিন্তামণির শীতল জ্যোতিঃ। 

তোমার আমার সুখ কেবল ভ্রান্তির খেলা। হুখময় কৃষ্ণের হখই মুখ, 
এবং কৃষ্ণ নুখেই 'নুখ। জীবের যদি পথ বলিয়া কোন*€ লভ্য বস্ত থাকে, 
উা কৃষ্ণমধ. বিনা তদদিতর কিছু নয়। আমি যে মনিবের চাক, তাহার 
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চির রতি রিনি চিনি রিনিতার রর লিলি 
শ্রীতি জন্মাইজে পারিলে চিত্তে বড়ই আনন্দোদ্রেক হয়; এইটি *আমাদের 
তু । মনিবের মনিব, সকলের মনিব শ্রীভগবান। সখ কি৭--চিতে্ি 
আনন্দ। ক্চসেবা, কৃষ্ণতীঞ্চি অর্থাং নিঃ্বার্থ কর্ম ব্যতীত চিত্তের আনন্দ 
অপর ঝেঈন “উপায়ে উপজাত হয় না। আনন্দ জঞ্ধার হইলেও আমাদের 
তা/ৰয়া দেখা উচিত যে ভানুর বক্ষেও কালদাগ আছে (আধুনিক বিজ্ঞান 
বলেন) চন্দেরও কলঙ্ক আছে। নিশ্মলাকাশে ও ধূআবস্থিত। কিন্তু কৃষ্ণ 
সেবানন্দ অনাবিল অকলছ্ক শুদ্ধ শাগত। জীবন্বর করত্ব্যগুলি কৃষ্ণ লীত্যর্থে 
সম্পাদন করিতেছি এই অন্তাভিলাষ শুন্য। ধারণ! ও স্মৃতি দ্বারা কষে সতত 
মন থাকে এবং তাহার সাক্ষাদ্িদ্যমানতা অনুভূত হয়। স্বকপ-সাক্ষাংকার 
সর্ববহ্খামৃতের উৎস বটে। কারণ স্বরূপ বন্তটি আনন্দ। উহার ক্ষনর্তিতে 
আনন্দ ক্ষরিত হয় 
দ্বশ্বরূপাখণ্ডে ব্রঙ্গণি সাক্ষাংকারে সতি 
অজ্ঞনত২ কাধ্য সঞ্চিত কম্মমংশয় বিপ্যয়াদীনপি 
বাধিতত্বাদখিল কন্মরহিতো ব্রহ্মনিষ্টঃ। 
ভিদ্যতে হপদিয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়া*। 
ক্ষীয়ুন্ত্রে চাস্য কন্মাণি তশ্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ | 
“দীপো নিবাতস্থো নেঙতে”_ দীপ নিবাতস্থলে নিশ্চল হয়, সেইকপ ঈখর 
প্রাঁণধান ছারাও অন্তরঃকরণ নিশ্চল হয়। অজ্ঞান ও তজ্জনিত কর্মমসংশয়বিপর্ধট- 
যাদি নিবসিত হয়। ব্রহ্ষনিষ্ঠ জীব অথিল বন্ধন হইবে মুক্তিলাভ করে কারণ 
তাহার কণ্মফলাকলের প্রতি দৃক্পাত নাই, জুতরাং চিত্ত সতত উন্ম ক্তা 
থাবেস্ট এবং 'কর্মৃজন্য হুখছুংখ তাহার চিত্তকে আভভূত করিতে রিনা 
তাহার অখিল কর্মপ্রীঝাহ বন্ধ হইয়া যায়। এইতাবে সে মুক্ত হইয়া 
আনদ্দের অধিকারী হয়। 
ক্রেমশঃ ৬৮ 
শ্রীকা্ী হর বনু। 
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০6৪০ 
কি পপর 
০6 ৩ 


যখন দেখি অরণ্যজত শুন ও হিঙ্গলাদি বরণের পুষ্প সমূহ কেহ বা অদ্ধ 
বিকসিত, কেহ ব| পূর্ণ বিকগিত হইয়া নিজ নিজ (নীরভ দানে সুবাদিত ও 
সুশোভিত কবিষ্বা নির্জন ও শান্তিম্ঘ অরণ্যকে অধিকতর নিজ্জন ও শান্তি- 
প্রদ করিয়। তুলিতেছে, যখন দেখি কোকিল, দৌষেল, পাপিধা প্রস্থীতি বন- 
বিহজ্গম কুল আনন্দে আত্মহ!কা হইঘা এক শাখা হইতে অপর শাখে উড়িমা 
বসিতেছে এবং স্ব স্ব কুজনে অরণ্য স্মৃহ বুজিত করিতেছে, যখন দেখি শিখী, 
শিখীনী সহ বিবিধ কাকুকাধ্য খচিত তদীয পুচ্ছ উন্মক্ত করিধা আনন্দে নৃত্য 
করিতে করিতে জীব সমূহের নয়ন ও জয় যুগপ২ হরণ করিতেছে, যখন 
দেখি ভাগিরথী উন্নতম গিরিবর শুঙ্গ হইতে অবতরণ করিখা শারদীয় পুলিমার 
নৈশক্ালীন্‌ পুর্চচন্দমার শুভ্র ও বিমল কিরণ দ্বীয় বক্ষোপরি ধারণ করিষা 
জগজন্‌ শ্রবণ মধুর কুলুধ্ধন নিঃসরণ করিয়া! আনন্দে সাগরাভিমুখে ধীরে ধীরে 
প্রবাহিত হইতেছে, তখন স্বত্তঃ মনে উদয় হয়, ঈগরের স্যঙ্ট সকলেই যখন 
নিত্য আনন্দময়, শান্তিমন্ব ও শ্ুছাসিত, তখন কেবল মানব জীবন কেন চির 
ছুঃখময়, কেবল মানব কেন দুখে ও অশাস্তিতে জীবনের অধিকাংশ জময় 
ছবিষহ যাতন| বহন করে? আবার যখন দেখি চন্দন তরু হইতে একটা 
শখ! কর্তন করিলে তরুবর কিছুমাহ বিক্ষুদ্ধ অথব। অপ্রসন্ন না! হইয়া! অগ্নান 
বদনে অকাতরে উক্ত কর্তন কারীকে খ্বীয় সৌগন্ধদানে আনোদিত 'ও প্রদুল 
করিয়া তাহার তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বহু প্রস্াস পায়, যখন দেখি রসাল-ফ্ ল- 
ভর নত-তরুশিরে লোষ্ নিক্ষেপ করিলে তরুবর তত্প্রাতি উপঞবাদি ক্ষয় 
অস্তরঃকরণ হইতে অপস্থত করিয়া লো্র নিক্ষেগকারীর রসনা তৃপ্তির নিমিত্ত 
তৎক্ষণা$ সুপন্ক ও হুরসাল ফল অকাতরে প্রদান করে, যখন'দৈখি উচ্চ ও 
বিশাজ। হিট প্রবল বাত্যাভিভূত ও কুজ ঝটিকা পীড়িত এবহ গ্রীষ্মকালীন প্রখর 
সৌরবর তপ্ত হইয্াও অহায় ও ,পথশ্রাঞ্জ গঞ্রিকদিগের আশ্রয় ও বিশ্রাম 
প্রদানে বিমুখ নহে, তখন মনে “হয় খুদ্ধি বিবেকরকতি," সদসঃ, বিবেচ্নাশন্য 
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জড়পদার্থ সনৃহ যখন অপুরের নিমিত্ত শ্বীব কেশ উপেক্ষা কবিযা তাহাদিণের 
সন্থোধার্থ সঙ্্যমত প্রয়াস পায়, এমন কি পরম শত্রুর উপদবারি* নীরবে ও 
অক্ষু্ধ হছদঘে বহন করে, তখন মানব মেধাবী, ধীশক্তি সম্পন্ন সুশিক্ষিত 
ও স্ুসভ্য হইয়াও স্দার্থান্ধ এ্ুইঘা সমস্ত জগং বিস্মৃত হয় কেন? পরের চিন্তা 
ভ্রমেও ঈ্ষণকালের নিমিত্ত তাহাদের অগ্তঃকরণে উদ্দয় হয় না কেন? এবং পরের 
হেতার্থে, আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলার্থে যংবিঞিঃজ স্বার্থ পরিত্যগি করিতে কুষ্ঠিত 
হয় কেন? এই কৃহেলিকা ছেদ করিতে উগ্ঠত হইযা কোন কোন ধীশক্তি 
সম্পন্ন দেবোপম মহাপুকধের মস্তি বাত হইমা। গিয়াছে কেছ কেহ বা 
দ্বল্প পরিমানে কৃতকাধ্য হুইয। স্বয়ং আপনাকে ধন্য ও কুতার্থ জ্বান কবিম়া 
আনন্দে আত্মহার। হইয়াছেন । 

প্রথমত-মানবজীবন ছুঃখমক্ন কেন? ঈশ্বর জগতের স্থষ্টিকর্ভী, তিনি 
নিরপে ফভাবে মমউপঘানে যাবতীয় বস্থ ও জীব জন্ত শ্থভান কবিষ্বাছেন; তিনি 
দয়াময় হুতরাৎ কোনও জীব জক্তকে হ খী করিঘ। স্বভান করেন নাই। তিনি 
সকলকেই রুপাদুষ্টিতে নিবীক্ষণ করেন এবৎ কিসে শোনার সৃষ্ট জীব সমুহ 
সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হয, কি উপায়ে তাহাদের জীবন শাস্তি" 
ময় হয় তত্প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ও দেখ কপোত কপোতী কুলায় 
পশিয়া শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে, এ দ্রেখ মধুকরচর কঠোর পরিশ্রম করিয়! 
দিবসান্তে মধুচক্রে স্থথে নিদ্রা যাইতেছে, এ দেখ কুরঙ্গ, কুরঙ্গী মনে.মিলিত হইয়। 
শান্তিপূর্ণ ছদয়ে নিশা যাপন করিতেছে, প্রকৃতির দৃশ্ত শান্তিপূর্ণ, জগতের ষে 
দিকে দৃষ্টি যায় দেখা সকলই শান্তিময় । হায়! কেবল মানব জাতি দুপ্ধফেননিত 
শয্যোপরি শয়ন করিঘ়াও বহুবিধ দুশ্চিন্তাপুর্ণ হৃদয়ে, অনিদ্রায় অনেক প্রকার 
যাতনা ভাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ নিদ্রামগ্ রহিয়াছে সত্য সম্ভবতঃ 
জ্ষণ যন্ত্রন| প্রদ স্বপ্প মধ্যে মধ্যে তাহাদের হুখনিদার” অন্তরায় হইয়া 
উঠিতেছে। ইহারকারণ কি? মানব আজীবন হুঃখ, শোক ও অশাস্তিতে 
দিনাতিপলাত করুক, ইহাই কি লীলাময় পরমেশবরের ইচ্ছা? যিনি জগতের 
অপ্গাপর যাবপ্তীয় চেতন ও*+ অচেতন বস্ত শান্তিময় ও হুখময় করিয়া সৃষ্টি 
কবিয়!ছেন, তিনি কি কেবলা, নরজীবনই ক্েশগ্দ উপাদানে গঠন করিরাছেন ? 
কখনই নষ্টে।' মানব যাহাতে» পার্তিময বন পাক্চে.সমর্থ হয়, দুঃখ ও* শোক- 

৪২. 
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প্রদ কর্খ্ব হইতে বিব্রত হয় তন্নিমিভ তিনি তাহাদিগকে সদসং বিবেক শক্তি, 
বুদ্ধি, জ্ঞান পরস্ৃতি বহুবিধ গুণালগ্কারে অলম্কত করিয়া এই মন্ত্যতুমে প্রেরণ 
করিয়াছেন। তবে মানব আজীবন ছুঃখ ভোগ করে কেন? ইহাঞন কারণ 
কোনও ইতরাঁজ উদ্গেখ কৰিয়াছেন-_ 
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অর্থাৎ মানবের নিষ্ঠ,রতা মানবের প্রতি, 

সহস্র মানবে করে ছুঃখ-বিজড়িত। 

মানব ত্য স্বীষ ছুঃখ আন্যুন করে। যদ্ঠপি সৌভাগ্য বশত; কোন ব্যক্তি 

তাহার পরিজন মধ্যে পুর্ববাপেক্ষা সঙ্গতি সম্পন্ন হয তাহা হইলে তাহার আত্তিয়- 
গণের আহার নিদ্রা এককালে দূরীভূত হইধ। যাঁদ। তখন হিৎস। ও পরশ্রীকাতরতা 
আসিয়া তাহাদের শাস্তিমধ জীবনক্ষেত্রে অশান্তির বীজ বপন করিয়। দেয় । কোনও 
গৃহস্থ পরিজন বর্গ সহিষ্ত একত্রে হুখে জীবনাতিপাত করিতেছিল, হয়ত কাল 
ত্রষে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জনিত এমন একটী কলহের শৃত্রপাত 
হইল যে, আজীবন তাহারা পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পধ্যস্ত করিল না, 
প্রত্যেকেই তংজাত অশ! ত্তি জীবনের প্রধান ও নিত্য সহচরী করিয়া দুঃখে 
কালক্ষেপন করিতে লাগিল। এইবূপ বহুবিধ কারণে মানব স্ব ছুঃখ উৎপন্ন 
করিয়া থাকে- বং তন্নিমিস্ত তাহাদিগের জীবন চিরহুংখময় হয়। মান্ৰ যগ্ঠুপি 
আপন দুঃখ আপনি হৃঠি না করিত তাহা হইলে তাহাদিগের জীবন চির 
শাস্তিমইত। হে মানব! যদ্ুপি যথার্থই সুখ ও শান্তিঅভিলাষী হও তাহ 
হইলে সতর্ক থাকিও যেন পরশ্রী। কাতরতা, পরনিন্দ। প্রভৃতি বুচিস্ত' ঠা 
হৃদয় ক্ষণতরেও স্পর্শ না করে; অপরের ধন, জন, সৌভাগ্যের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া অযথা অশান্তি সুষ্টি করিও না, নিজ অবস্থা অতি মন্দ হইলেডী 
তাহাতে অন্তষ্ট থাকিতে সচেষ্ট হইও॥ কাহারও চরিত্রে ফে'ষ গুণ অবলোকন 
করিলে বরং তাহার গুণের প্রশংসা করিও, কদঃশি তাহার দোষের বিষয় 
আলোচনা করিও না। কারণ শান্দ্রে আছে,₹- 

গৃহ্চাতি সাধুরপরস্ত গুণং ন দোষান্‌, 

দোষা্রিতো গুপি-গুণান্‌ পরিহ।় দোষম্‌। 


আধাঢ়, ১৩১৮ । ] ভক্তি । ৩৩১ 








বালস্তনা পিবতি হুদ্ধমস্থগ, বিহায়। 
ত্াজ্ায়োরুধিরমেব পিবে২ জলোকা। 

অর্থাৎ স্কহাপুর'বগণ অপরের দোষগুণ মধ্যে তাহার কেবল গুণের ব্যাথা 
করেন, তাহার দোষের প্রতি দৃৰ্পাত করেন না; কিন্ত অসাধু ব্যক্তিগণ 
অপরের দোষগুণ মধ্য হইতে কেবল দোষই দেখিয্বা থাকে, তাহার গুণের 
প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে না। শি তাহার মাঠম্তন হইতে ক্ুধির 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুপ্ধই পান করে); কিন্তু জলৌকা1 (জেশক) সেই স্তন 
হইতে ছুগ্ধি পরিত্যাগ করিয়। কেবল রুধির পান করিয়! থাকে । 

পরের মন্দ চেষ্টা, পরের কুৎসা, পরের প্রতি কঠোর দণ্ডবিধাম করিও না। 
সর্ধদা পীর কভব্য পালনে বত থাকিও। দেখিবে তোযার ছ্দম কি এক 
অপুর্ব শাত্ভিরসে" মগ্ন হইযা যাইবে, কি এক স্বগাঁয় ভাবে বিভোর হইয়া 
শান্তিদেবীকে তোমার়নিত্য সহচরী বলিয়া বেধ হইবে। 

দিতীয়তঃ-মানব অতিশধ স্থার্পব কেন? কারণ পরিধৃপ্ত মান জীব- 
লোকে ভম্ষ্ হইবার প্রমুহ্ুত্েই আমাদের আত্মপর জ্ঞানেব উৎপত্তি হইয়া 
থাকে। এই আগ্মশর জ্বাল শিশুধিগের হৃদয়ে এপ হক্মতম ও গ্রচ্ছন্নরূপে 
অবস্থান করে যে, ইহার প্রভাব সর্ব, প্রথমে সম্যক উপলদ্ধি হয় না, কিন্ত 
প্রতি পল, প্রতি দিবপ, প্রতি মাসে পর্য্যাঘ ক্রুমে ইহার কলেবর অপেক্ষাকৃত 
স্বলতর ও পরিবদিত হইয়। শিশুর পুতা স্তঃকরণে অপক্ষিতভাবে স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তারে কৃতমঞ্ধক্প হয়। যখন কোন শিও সন্তম বা অষ্টম মাসে উত্তীর্ণ হয়, 
ষখন এই ভুমগুলগ্থ মাযাবিনী যাবতীয় কুহেলিক! তাহার পবিত্র অন্তরাকাশ 
সমাচ্ছু করিন্ডে সচে্ নহে, যখন তাহার ওঠটদ্বয়াভ্য্তর হইতে,অপ্ৰট শ্রবণ 
মধুর নিধন ভিন্ন আর অুঁকচুই বিনিস্যত হয় না, তংবালীন তাহার অন্তরেও 
প্রধূমিত বহি সদৃশ আত্মপর জন ঈশত্রুপে পরিদৃষ্ট হয়। যখন কোন শিশু 
জননী অঙ্কে শাঞ্ি হইয়। ঠাহার একটা স্তনপানে বত থাকে, দ্বিতী়চী 
অপর কর্তৃক অধিকৃত হয় এই আশঙ্কায় তখন সে অপর ত্ন্টী স্বীয় কনীধ 
করতলে আচ্ছারদদ করে৯ এতদকুইঠন খগ্তপি *তাহার এবশ্িধ সব্বের কোন 
অংশীরঞ্বির্ভাব হয়, তাহা হইলে পূর্ববকধিত» শ্শুটার ঈষ। [ত তীব্র রোদন 
ধ্বনি তাহুর নবোদিত আর্ত্পর জ্ঞানাস্ক ্ল মানবঞ্প্রতযক্ষে সংস্থাপন পূর্বক 
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০ | 
শিশুকাল হইতেই ইহার প্রত্তীকার বিধানের আব্ঠবীয়তা ম্বরণ করাইয়া! দেয়। 
ক্রমে যখন তাহার বাক্য স্কুরিত হয়, তখন “এই দ্রব্যটী আমার, ওটা 
অপরের, আমার দ্রব্য অপরে কেন লইল ” এনপ্রকারে সময়ে সময়ে কলহ 
্বন্ে প্রবৃত্ত হয় । এই আত্মপর্ণ জ্ঞান কি মানবের ভাবী আত্মোন্নতি পথ 
দুর্গম করে না? ইহা কি মানবের উন্নতি সোপানের পথরোধ পুর্বাক আশ।- 
নুরূপ অত্যুচ্চ ্ হইতে মানবকে আবর্জনাময় অধে।তম তিমিবাচ্ছরন শৈল 
কন্দরে নিক্ষিপ্ত করে না? প্রতি পদবিক্ষেপে মানব ক্কি ইহা! কর্তৃক নিষত প্রতি- 
হত হইয়া এক সময়ে স্বকীয় জুগুপ্নিত ত্রিয়াকলাপের প্রতি অবন্তা প্রদর্শন 
পুর্বক অনুতাপানলে অহরহ দর্বীভৃত হয না শৈশব হইতেই এই কুফল 
প্রহ আত্মপর জ্ঞানের প্রতীকার বিধানাভাবে বয়োঃবৃদ্ধির সহিত ইহা বদ্ধিত 
হইয়া ভবিষ্যতে অস্তঃকরণের নীচত্তা উৎপাদন পুর্ব্বক বাছুই বিষম্য ফল 
প্রসব করিরা থাকে। অতএব শিশুকাল হইতেই ইহার বীজ উন্মলিত করিতে 
ঘত্রবান হওয়া সর্বোতো ভাবে বিধেষ । 

শৈশব ও পৌগণ্ড অতিক্রমনানভ্তর মানব যখন কাণ, ক্রোধাদি তীতিপ্রদ 
অন্যঃশক্র ব্যাল স্মাকীর্ণ হুস্তর সৎসার পারাবারে অবতরণ করে; তখন তাহার 
আত্মপর জ্ঞান এনপ বিষময় ফলপগ্রদ হয় যে, তংন্রাকরণার্থ মানব একান্ত 
ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তদীয় জীবনাধিপনেও ত্্বল হইছে ক্সীর মুক্তি 'লাত 
করিতে অর্সমর্থ হয় এবং তৎজাত ছুব্ষহ যাতনা ও দুরপনেয় কল নীরবে 
বহন করিতে থাকে ॥ 

বার্থ নিবন্ধন মানব বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, অন্তবঙ্গ কতৃক পরিত্যক্ত হয়! 
দ্বার্থ হেতু "বনিতাদিগের জীবন সর্ধস্ম ও একমাত্র পরমারাধ্য, স্বামী প্রতি 
তক্তি ও প্রণয়ের শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং শৈশব!বস্থায় নয়নপ্রার্তে অশ্রু 
বিন্দু দর্শনে 'খিনি শ্বীয় অশ্রুসংবরণে অসমর্থ, হইতেন, প্রতুযুত্তরের বিলন্দে 
সেহালিঙ্বন দানে তদীয় কপোল দেশ অমকুৎ চুম্বনেও বীহার তৃষু। তৃপ্তি লাভ 
'কবিত না, ছৃদয্নের মাপ্িন্য জনিত ক্ষীণ প্রতি বিশ্ব নয়ন প্রান্তে প্রকটিত হইলে 
ততদূরীকরণার্ধে অহনিশি যিনি সচেষ্ট,থাকিদতন, হায়। স্বার্থপরতা এমনই 
মোহিনী শক্তি যে সময়ে ইহা জাবনাধিক পুত্র ও ততপ্রতি এবন্থিধ পর্যারাধ্যা 
জননীর স্বর পুত্রবাৎসল্য মৃধ্যে স্বীর আধিপত্য বিস্তর পূর্বক ছুইটী খ্তাবজ 
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প্রথত মন্বব্ধনকে*স্বঃতই এক হইতে অপরকে পৃথক করিরা দেয়, এর দৃষ্টান্ত 
অধুনা বিরল নহে। 

সচরাচর দুষ্ট হয় ফে, স্থাপন তিন কোন ব্যক্তি কাহারও সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
করেনা, যে* জন যাহার সহিত আত্মীতবতা স্থাপনে কৃতধত্ব হয়, সেই ব্যক্তি 
ত২জদনে খ্বানুকুল্য বা শ্বীয় অুখস্বচ্ছন্দরতার প্রত্যাশা! করে। আত্মপরতা' 
পথপ্রদর্শকরূপে স্বার্থান্ধ মানঝুকে নিয়ত ঘৃণ্য পথে চালিত করিয়া (কিরূপ 
নগণ্য পণ্ড স্বভাব সহিত মানব্ভাখের তুঙ্য সৃন্থন্ধ করিয়া দেয তাহ মুহ্ত্ত 
নিমিত্ত স্মৃতিপটে উদ্দিত হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ছুঃখ ও শোকে অতিতূত 
ও জর্জারিত হইতে হয় এবং দ্বণা ও লজ্জা বশতঃ সব্বসমক্ষে শতধিকারে 
্বীতব স্বার্থপরতা! জনিত ছুক্ষম্মের ও আপনার আত্মগ্লানি পূর্বক হুদরের নীচতার 
গুরুত্বের কিয়ৎপরিমান জাখবেচ্ছা বলবতী হইযা উঠে। পণ্ড, পক্ষীগণও ত 
আপন আপন স্বার্থাদ্বেষণে সতত তৎপর, তাহারাও ত স্ব স্ব স্ীপুজ্রাদির তুখ 
দ্বচ্ছন্দূত। বাতীত অন্ঠ'কিছুই আকাজ্্! কবে না, তাহাদের আজীবন আহার, 
বিহারে অতিবাহিত হয়, সুতরাৎ ইহারা স্বার্থপর মানবাপেক্ষা কোনও অংশে 
অপকৃষ্ট বা অবজ্ঞেয় নহে; যন্ঠপি তুমি আত্মপরতাঞ্জে স্বীয় হৃদয়াভ্যন্তরে 
প্রশ্রয় প্রদ্দান পুর্ধক অহনিশি আপন শ্বার্থানুশীলনে তত্পর হও, দরিদ্র 
নিবন্ধন অপরের রেশোপনোদনার্থে, গ্গগতের কষ্টে স্বয়ং কষ্ট অনুভব করিদ্বা 
তত দূরীক্রণার্থ ভ্রমেও তোমার চিন্তার উদয় ন। হয, কি প্রকারে 
জগতের উপকার হয়,কি করিলে জগতের অপরিমিত ছুঃখরাশি অপ্গ্ত হয়, 
“কি উপায়ে জগৎ অন্ন ও পরিধান।ভাব নিবন্ধন ছুঃসহনীষ দারিদ্র হইতে মুক্তি 
লাভে সক্ষম হয়, এইরূপ মহদনুশীলন যগ্ঠপি তোমার হৃদয়ের মুগ্স্থল স্পর্শ 
না কষ্টর, অপরের প্রতি তোমার সহানুভূতি ষগ্ঠপি পরিলক্ষিত *না হয়, তাহা 
হইলে, যেরূপ অরণ্যজাত মনমু্ধকর ও নয়ন রগন প্রন্থন অবুপ্য সৌরভ 
বিতরণ পুক্জক অরপ্যেই নীরবে ও অলক্ষিতভাবে লীন হইয়া যায়, তদ্রপ বিচক্ষণ 
প্রজ্ঞ, মতিমান ওঁ হুবিবেচক হরঁয়।ও এই বিশাল সংস।বে মানব জন্মঞ গ্রহণ 
পূর্বক আজীবন শ্ব্টু হুসুদছুন্দতায় কালক্ষেপ করিয়া বখন জগৎ হইতে 
অপগমন, করিবে তখন তোমার শাহি তোঙার অস্তিষ্* লুপ্ত হুইয়া যাইবে, 
তোমারীমাম ক্ষনিজির দিমিত্ত কাহারও স্মৃতিপটে উদ্দিত হইবে নাঁ। (তামার 
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নাম জগতে চিরকাল অপরিচিত রহিয়া যাইবে। এতদপেক্ষা মানবের দুঃখের 
[্ষয় আর কি হইতে পারে? পরিতাপের বিষয় মানব ইহা! হৃদঘুঙ্গম করিয়াও 
এই আত্মপরজ্ঞানের অপনোদনার্থ কিছুমাত্র যত্রশঈল অথবা বদ্ধপরিকর হয় না। 
এবং অনেকে স্বীয় হৃদয়ে এই আত্মপরতাকে পোষণ পুর্শক সময্বে সময়ে 
আপনাকে সাতিশয় গৌরবাখিত ও বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া শ্বীয় বর্ধরূতার 
পরিচয় প্রান করে। হায়! এবন্িধ মানব ধা্থপরতার বিষ্ময় পরিণাম সম্যক্‌ 
অবগত নহে, ইহা কিব্ধপ রেশ ও যাতনা প্রদ তাহা তাহারা বিশেষরূপ 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে । স্বার্থপর ব্যক্তির হুদয় ক্দাপি উন্নত ও প্রশস্ত 
হয় না। য্দ্যপি মনুষ্য শ মহত্ব লাভে অভিপাধা হও, সংসারে পত্রী, পুজ, 
কন্টা পরিবৃত হইয়া আদর্শ সংসারী হওর।ই তোমার মুখ্য লক্ষ্য হয়, 
ষদ্যপি নিখিল জগতের স্নেহ, ভালব!ল! ও ভক্তি প্রাপ্ত হইতে আশা কর, 
যদি পরাপর বিশ্বপাতার চরণাম্ুজ চিন্তার মধুরতা আস্বাদন অথব| দ্রেহান্তে পরা- 
শান্তির লাভাভিলাষী হও, তাহা হইলে নিঃস্বার্থভাবে ও কারমনবাক্যে পরো- 
পকারে প্রবৃত্ত হও।॥ অপরকে আত্মায় জ্ঞানে, নেহশীলকে ন্সেহদানে, গুরুজন 
গ্রতি যথার্থ ভক্তি ও শ্রথা প্রদর্শনে বদ্ধ পরিকর হও । 

এইরূপে ক্রমে যখন তোম।র নু্কতি উদ্প্ হইবে, তখন অন্নজন্‌ সহাস্ত- 
আননে তোমার সাদর সন্তানে তংপরু হইবে, সকলে তোমার সব্বাঙ্গীন 
মঙ্গলাকাজী হইবে, যেন জগ২ তোমার কত আত্মীয়, যেন তুমি জগতের 
কত স্বজনরূপে পঞিচিত হইবে “নিৎস্বাীধই মুখ্য উদ্দেশ্য? এই মন্ত্র হৃদয়ে 
গ্রথিত করিয়া জগৎ সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া যাও, বীরোচিত কওব্য কন্ম 
সম্পন্ন করিয়! যাও, কেহ ষগ্ঠপি অজ্ঞতা প্রযুক্ত কোনরূপ বিদ্রপাত্ক বাক্য 
কহে অন্নিমিত্ত বিষন্ন না হইয়া উহা 'শব্দ মাত্র জ্ঞানে হৃদয়ান্তস্থলে উহার 
প্রবেশাধিকার হবণ পুশ্বক তোমার পথে তুমি অগ্রসর হইয়! যাও, নিয়তি 
এবং ঈশ্বরের প্রতি নিভরতা ন। হারাইয়া আবার কহি জগৎ «সংগ্রামে 
অগ্রসর'হইয়। যাও। এমন হুসময় দ্বতঃ উদয় হইবে যাহাতে তুমি বিস্মিত ও 
স্তত্িত হইবে। জণ২ তোমার অতিপ্রিরজন হইয়/ইঠিবে।,য জগৎ পরিত্যাগার্থ 
যে ছ্দৌক সমাগম হইতে বন্থানার্থ এক সময়ে তুমি অতিশয় বিচলিত হ্‌ইয়া- 
ছিলে, য়ে জগৎ চিরশক্র ভ্রমে তোখার নিকট যংপর্বোন্বাস্তি গুরুশ প্রদ হইত 
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তধন দেখিবে ন্নেহাধিক্যবশতঃ জগ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাচুহ না, 
তুমিও জগৎ কর্তক পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষণকাল তিষিতে পার না, যেন উভয়ে 
কত সৌহার্দ "শৃঙ্খলে নিবন্ধ, যেন উভদে জন্মজগমান্তরে কত পরিচিত। অতএব 
হে পাঠকগাঠিকাগপ! এইরূপ» অভ্যু্ বিষম ফলপ্রদ আত্মপরতাকে 
পত্র না দিষা উহা হইতে দূরে অতিদ্রে অবস্থিত হইয়া আপনাক সংযত 
পুক্লুকণ্জগ ২প্রতি প্রকৃত উদারতা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে ধহুশীল হও । দেখিবে 
তোমার শোক, দূরী ইত হইবে, এবং শাস্তিদেব তোমার নিত্য সহচরী হইবে। 

7 শীচুনীলাল চন্র। 
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| আক্রীপাদপদ্ধ দর্শনে ] 

(গান-_গুসাদী হর) 

ঠক থাকা চাই আদত্‌ যুলে। 

তবে পাবে শ্যানে জদ্‌ কমলে ॥ 
ও গে ভাবীর ক'ছে, প্রাণি ছাচে, ঢাল দেখি হুনিশ্ীলে। 
হবে মাল্টা খাঁটা, পবিপার্টী ; লাভাল[ভ্টা মনের বলে ॥ 
নামেতে প্রাণ শোধন পোষণ, কাজের হাসিল চতুব হ'লে। 
(ও তার) কুবশধ, প্রদীপ্ত আাঝি, বে সদ! প্রেমের জলে ॥ 
ওসে, হ'দে বিভোর, মাতার, কদর, দরে ফেলি' সাধন ফলে- 
পদসেবা লেগে, অন্ুরাণে, জগহ শাতায় হরি বোলে। 
ও £সইভক্ত-বংসল, কষ কমল, তারে ভুলতে নারে কোন কালে। 
যত হুদয় ব্যথা, ঝরে মমতা, রাখে ভক্তে চরণ তলে॥ 
এ হেন প্রাণ, চিব আহুগ্বাগ5 তাৰ কিরে ভয় কোন কালে! 
ও তুই গ্লাতুলচরণ, কর্‌রে স্মরণ ।-_ 
দেখিস্‌ ললিত সাস.না ভুলে । 
*দীন-_- শ্রললিত গ্াহন মণ্ডল 


রর 


৩৪৬ ভক্তি । ৯ম বর্ষ--১১শ মখ্যা। 
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প্রথম প্রশ্ন। ভানুকতা এবং শঠতা এক সঙ্গে থাকা সম্ভব, কিমা! 

উত্তর। খুধ সভ্ভব। আমর! সচরাচর যে ভাবুকতা দেখিতে পাই তাহা 
অনেক সময় প্রশংসা লোভ প্রনোদিত ; উহা ব্যক্তিগত লা হইয়া! জন সমাজেই 
বেশী ব্যক্ত হয়, সেখানে লোকের চক্ষুর সোংসক দৃষ্টি এবৎ সম্ভবত সাশ্ত্য্য 
প্রতীক্ষা তাহা দিগকে লক্ষ্য করিঘা। থাকে । নিম্ল ভগবন্ুক্তি এমন লোক 
মানোব সতিত জড়িত হইষা পড়ে যে একটাকে অর একটা হইতে তফাত 
করা কঠিন হইয়া! দ'ড়ায়; একপ প্রশংসা লোভ যে সব সমধ খারাপ 
তাহা নহে। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম উন্মেষে উহা! একটা প্রবল শক্তির 
রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে করের প্রবৃত্তি দেয়। কিন্তু কম্মু বাহিরের 
জিনিষ যধন ভিতরট। পরিক্কার করার সময় আসে, সেখানে লোকের ঘমালো- 
চন প্রবেশ করিতে পারেনা । তখন সকলেই যে সেই হুমহত কাধ্য সম্পা- 
দন করিতে পারে তাহ] নহে অনেকেই পড়িয়া যায়; অনেকে গুহাতিত 
ধঙ্ধের সহবাস সহ্য করিতে না পারিয়া, সাল্পরদায়িক এবৎ সামাজিক ভাব 
অবলম্বন করিয়া এক প্রকার সমাজিক ধর্ম পালন করিষ় চলিয়া যান। এই 
সকল লোক কঠিন পরীক্ষায় ধর্মকে বিসজ্জন দেয়। যাহারা ধর্মকে দেখাইবার 
জিনিষ মনে করে তাহাদেরই এই দশ হয় । 

দ্বিতীয় প্রশ্ন । অসম প্রবৃত্তি থাকিতে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব কিনা না। 

উত্তর। তাহা সম্ভব নহে । ভগবানকে আমাদের অন্তুজীবনের পরিক্ষক হইতে 
না দিয়া যখন আমরাই সেই ভাব গ্রহণ কপি তখন ঘগবানতে আমরা 
আমাদের চিন্তার অনুরূপ করিয়া লই। দ্গবান তখন আমাদের 
স্ষ্ট ত্গবান তখন তিনি দ্ব প্রকাশ ভগবান নহেন।া। ভগবান বাি- 
€রের সর্ব সংশ্রব বিরহিত হইফ্কা যখন নির্দূল মুক্তিতে সপ্রকাশিত হন 
তখন তিনি কোন কুসংস্কার, অপবিত্র ভাব অধব! সন্ধীর্ণতা মনে রাখিতে দেন না। 


ক্রশঃ শ্ী-- 


ভক্তি। 





শ্রাবণ মাস, ১২শ সংখ্যা ৯ম বর্দ | 


তক্তিঞ্গবত, মেব। ভর প্রেমস্ষ কপিণী ! 
তক্ভিব'নন্দণ্পা চ ভাপ্তভওস্তা জীবনমু ॥ 


প্রাথন। ৷ 





অপবাধ সহস্র মি, শখ 
পতিত ভীম ভবা4।খাপবে। 
অগতি” শবণাগত” হবে 
কুপষা কেবণমাস্মাহবক ॥ 
হেত্রীহবে। আম সহজ স্টাশআ্র অপবাধে অপবাধী তাপ অন্তি ভয়ানক 
পংসার সাঁগবে নিপতিত। আসি গতিহখন, তাই তোমাৰ শরণ লইলাম। কৃপা 
করিয়া! আমাকে তোমাৰ কবিন।! লও আ৭ তে।মারু হহয! সকল ছখ ও সকল 
যন্ত্রনার হাত হইতে পবিত্রাণ লাভ করি। 
পরতো । আমি তোমাৰ এই ভাবটা কবে শ্থাধী কবিষা দিবে, কবে এই 
ভাবটা ছুড করি! দিবে। সমঘ সময যখন আছি তোমাৰ ,এইভাব আসে 
অন থে কত দূব সুখ, কতনৃব আনন্দ পাই তাহা ভাষাষ ব্যক্ত করিয়| বলিতে পারি 
না,কিন্তু আবার কেন সেইভাব ভলিষা গিষা খে যাতনা সেই যাতনা ভোগ 
করিণ১ কেন তোমাকে ভুলিধ। যাই ৭? আমার স্ত্রী পুত্র, আমার আত্মিধ শ্বজন, 
আধার বিষয় ঈবৈভব ইত্যাকুব নানা প্রকাব ভ।বিষ! ভাবিযা আমি হয একে- 
বারেই অকর্মণ্য, হইয়া *পুডিযাছি | এখন তোমার কৃপায় ক্রমে” ভ্রেমে 
দেখিতেছি যে, যাহাদের জাঞঈগন ভাবিষজ মজিবাষ্টি* তাহারা সকলেই* আঁমার 


৬৩৩৮ ভক্তি | | »ম ধর্ঘ--১২শ সংখ্যা ৮ 
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সর্কানাশে উদ্যত। বিপদ বারণ ! হান্-_হায়--এখোর বিপদে দীনহীনকে রক্ষা 


স্করিতে তোমা তিন্ন আর কে আছে? একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া দেখ যে, আমি 
তোমার্প কপার উপযোগ্য পাত্র কিনা? 





স্ত্রী পুজাদি আত্মীয় দ্বক্জনগণকে আমার আমার গু।বিয়া আমি সরল মনে 
ভাল বাসিতে গেলেও তাহারা বিষপুর্ণ কুশ্তের মুখে সামান্ত হাত্র মিষ্টান্ন রাখিয়া 
যেমন গ্রহণকারীকে ভূলাষ, সেইরূপ, কু'টালতা কপটতাদি কুৎসিৎ ভাবে দ্বারা 
অন্তর পূর্ণ করিয়া কেবল মুখে আমি তোমার আমি যথ'ঘই তোমাকে বড় ভাল- 
বাসি ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলোনের দ্বার! ভুলা ইয়া প্লাখিয়াছে ও রাখিতে 
চেষ্টা করিতেছে । নাথ! জ্ঞান আখি উন্সিলন করিয়া দাও যেন উহাদের 
প্রলোভনে ন। ডুলিয়। অবিচারে তোমার আদেশান্বমারে কাধ্য করিতে পারি। 
সংলার সাগরে যতদূর ডুবিয়াছি আর যেন ডুবিতে না হয, যত ভাবনা 
ভাবিযাছি আর যেন ভাবিয়া আকুল হইতে না হয়, এবার তোমার*প্রেম সাণরে 
ডুবাইস্বা, রাখ, তোমীর ভাবরুপ ভাবন! দিয়া ভুলাইয়৷ রাখ, আর আমার আমি 
ছাড়িয়া যাহাতে তোমার হইয়া থাকিতে পারি, তাহা কর। 


প্রভো! তুমি নিজেই 'বলিয়াছ বটে যে, যে আমার নাম করে আমি তাহার 
হইয়! থাকি, তাহার সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে আমিই তাহাকে রক্ষা 
করি। কিস্তনাথ! আমি তো নাম করিতেও জানিনা, দয়া করিয়! নম 
করিবার শক্তি দাও এবং করিতে শিখাইয়া দাও। প্রাণ নাথ! তুম 
আমার আপন হইয়াই আছ কিন্তু মায়ার ছলনায় আমি তাহ] বুঝিতে পারিতেছিন; 
তুমি বুঝাইয়া দাও । জীগতিক অন্ত কোন বিপদ আপদের হাত হইতে রক্ষা হইবার 
জন্ত আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিনা); কেবল এই ছয়টা দস্থ্যর হাতে 
পড়িয়া আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি তথাপিও ইহার! ছাড়িতেছে ন; তুমি দয়] করিয 
ইহাদের হ'ত হইতে উদ্ধার করিয়া, দীনতারণ, বিপদ্ঘবারণ" প্রভৃতি ভক্তদত্ত 
নামের সার্থকতা কর। আজ আমি এই ভীষণ সংশধ্ি সাগরে পড়িয়া অশেষ 
যন্ত্রনা পাইয়াও যদ্দি তোমার কৃপা লাভে বঞ্চিত হই, তবে বুঝি তুমি অধম- 
তারুণ, বিপদ বারণ, দীন ছুঃখহারী নয়, তবে বুঝিব যে বিপদে পতিত হইয়া 
তোমাকে ড!কিলে তুমি তাহান্ে রক্ষ। করিতে পারনা। 


শ্রাধণ, ১৩১৮1] ভক্তি । ৩৩১ 





হলি হে। আমি অতি দীনহীন আমার ষে কি গতি হইবে জালিনা। 
তাই যোধ হয অন্তধ্যামি পরম কাকণিক শ্রীগুরুদেব অন্তরের বেদনা বুঝিয়া 
আমাদের প্রার্থনার জুই প্রমভরে গাহিথ! ছিলেন £-- 
হরি আমি অতি দীন, পাপেতে মলিন, 
কি হবে উপাধ ব্লন!। 
বল আব কোথা যাব, কাবে বা ডাকিৰ 
কে জানিবে মন বেদনা ॥ 


বিষ বাসনা বড়ই প্রবল, 
কি. কবি উপাধ নাহি সাধন বল, 
আমায় যেনে দীনহীন, ভজন বিহশন 
যেন তুমি নিদষ হ'ওন। ॥ 


সংসাব সাগরে পড়েছি এবাবে, 

উঠিবাব আশ। করিন। 

যর্দি নিজে চুপা করি, দাও চবধণ তবি* 
তবে বুঝি' ডুবে মারিনা ॥ 


বিপু ছয় জনে লইয়ৈ এবাব, 
কোথা যাবে তাতো জানি না, 
দীন এই তীক্ষা চাষ, যথা তথা যাধ, 
মন যেন তোমাষ ভোলেন] ॥ 


টহরিছে। আজ আমিও প্রাথনা কবি যেন সংমার সাগরে ডুঁবিযা না মরি, 
যেন সাধন ভজনহীক্ধ বলিযা তোমাব বুপালাভে বঞ্চিত না হই, যে কোন 
অবস্থাতেই থাকিনা কেন, ফে্ডসন তোমাকে না ভোলে। দয়াম্ঘ! দযাঁকর। 


দয়াকর 1? 
দীন্শচজ্ ভারা ] 
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প্রিষফ সঙদঘ ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ। মর্গলম্ফ ককণানিদ্ান শ্ীহরির 
কুপাষ দেখিতে দেখিতে শত শত বাধাবিদ্ধ অতিক্রম কবিযা আপনাদের 
আদরে পালিত! “ভপ্ডি” পত্রিকা খানি আজ ৯ম বর্ষ! অতিক্রম করিলেন । আগামী 
ভাদ্রমাম হইতে ১০ম বর্ষে পদার্পণ করিবেন। এবার বর্ম আবন্ত হইবার 
পরব মান তিন সংখ্যা কাগজ বাহির কবিয়াই পঠিবার গুতিষ্টাতা মমাঞ্জ পুজ্যপাদ 
পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীথ বেদান্তরহ মছেদঘ মানবপীপা সন্দবণ কৰতঃ 
শান্দিম্য নিত্যধামে গমন কবিঘাছেন। আমার হাব ক্ষুদু বীটানবশট পাত্রকা 
প্রধাশে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইনেও কণি পাবনাবতাব শ্রী মমিতাঁনন্দবংশ' সম্ভৃত 
প্রসিদ্ধ ধনম্ম প্রচাবক গ্ভপাদ শ্রী অহৃপরৃষ্ধ গোস্বামী মছেদষ পত্রিকা 
পরিদর্শনেব ভাব শ্রহছণ করিঘা ভক্ত মগ্ডণীকে যে আনন্দ দন করিয়াছেন 
তজ্জগ্য "9৭3 এ অধন হাঙাব নিকট চিব ৰতজ্ঞ। 

অমি জাত নণশ্ তথাপি পুজাপাদ অগ্রজ ম্ভাশষ্র প্রতিষ্ঠিত ভক্তি 

খানি ছাড়িধ। দিব দিব ভব প্রাণ বড়ই ব্যাধুল হইযাছিল এ সমষ 
অনেকেহ আমাকে ছাড়িষ। দিবাব জগ্ত অন্ররোধও্ করিবাছিলেন। কিন্তু 
স্বালিৰ ভক্তগণ ও বিদেশ হইতে খাহারা আসিতে পারিষ!ছেন ভাগারা আসিথ। 
দর্শনদিঘা আর ধাহাবা আসিতে পাবেন নাই তাহারা পনাদি দ্বারা স্ানুততি 
ও পিক প্রচাবের জন্ত উত্সাহিত কবিযাছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য তাহাদের 
নিকট চিরকাল রুতজ্ঞ রহিব। 


বন্ধুগণ! , জীব মাত্রেই আশার দাস, আশার যদি ক্র বৃদ্ধি না হইতৃ তবে 
মানুষ কোন কাধ্যই করিতে সক্ষম হইতনা স্ৃতরাধ আশাই সকল কার্যের মূল। 
আমিও শ্রীপ্ুঞ্দেবের চরণ ম্মরণ করিয়। আগামী বর্ধে ও যাহান্তত ভক্তি পত্রিকা" 
খনি নান? প্রকার সরল প্রাণের ভাবোচ্ছবাসাদি দ্বার সুশোভিত করিয়া আপনা- 
দিগের করে অর্পণ করিঃপদুতার্থ হইত পারি, নেই আশার অনু প্রাণিও হইয়া পত্রিকা 
চারে কুতসন্কল হইলাম ও কর্ক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম. এক্াণেপন্বীভগ- 


শ্রাবণ, ১৩১৮1 ] ভক্তি | ৩৪১ 


০ 
বানের কপা এবংআপনাদিগের স্েহাশীব্বাদ ও সহানুভূতিই আমার গুকমাত্র 


ভরসা। 

এব্দপ পত্রিকা প্রচার কারধেস্ট আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য, কেম যে প্রভু আমাকে 
এরূপ বৃহত্ধীম্ম সাগরে নিক্ষেপ করিয়! পরীক্ষা! করিতেছেন তাহ] তিনিই 
ভান্ঞে, তিনি ইচ্ছামস্ত সাহাব ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমার বিদ্যাবুদ্ধি, ভাব 
ভক্তিতো নাই--ই এমনকি ছুট] মিষ্টি কথা বলিয়া যে আপনাদের মনোরগ্রন 
করিব মে ক্ষমতাড নাই। তবু বামনের চাদ ধরিবার আশ। করার স্যা আজ 
বামন অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়। ভক্তি চন্্রমাকে ধরিয়। আনন্দ পাইব বলিষা অঞ্সর 
হইতেছি, জানিনা আশাপুর্ণ হইবেক্ি নাঁ। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট বিনীত 
নিবদেন যে, আপনারা প্রবন্ধাদির দোষগ্তণ বিচার না করিয়! ভব গ্রহণ করিম! 
ঘঁপনাপন্,মহত্ের প্ররিচষ প্রানে আমাদিগকে কুতা্থ করিবেন । 

অগ্রজ মহাশয় যে উদ্দগ্যে পিক) প্রচাব কাধো ব্রতী হইয়।ছিলেন যদিও তিনি 
অনেক বিষয়ে কৃতকাপ্ঠ হইয়। গিম্বাছেন, অবশ কত দিনে যে আমদের দ্বারা 
পূর্ণ হইবে তাহা জানি না আর পুর্ণ হইবে কিনা তাহাও বলিতে পারিনা, 
তবে ভরসা আছে যে “সৎ ইচ্ছার পূর্ণকারী ভগবান” দেখি তাহার 
কি ইচ্ছা । 

নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার উপকার সৃচক ,পত্র।দি আসিয়াছে ও আসি- 
তেছে যে, তাপিত প্রাণে শান্তি দিতে, ভাব্ভক্তিহীন পাযাণ-সম-হৃদয় ভক্তি 
বূসে বি্গিলিত করিতে গুরু স্থানিয়া ভক্তি ধেন বন্ধ না হর। যদিও খ্যাতি, 
প্রতিপত্তি বা অর্থোপাজ্জ নই এই পত্রিকা প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তথাপি ভক্ত- 
গণের নানা *প্রকার উপকার সুচক্ পত্রা্দিপ্রাপ্তে উৎসাহিত হস! পত্রিকা 
প্রচারে দৃঢ় সঙ্কর হষ্টুলাম, জানিনা ইচ্ছামষের কি ইচ্ছা জানিনা অব্বান্- 
ধ্যামিংক্রীভগবান কতদিন এরপ্প, ভাবে ভক্ত মণ্ডলীর ফহিত তক্তির আলো- 
চনায় নিধুষ্ঠ রাখবেন | 

ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ ! *আরু বৃথা বাঁচালত! করিয়া আপনাদিগের অমূল্য 
সময় ন্ট করতে ইঞ্চছা! 1 করি গরিশেষে আপন!দিগের নিকট নিবেদন 
যে, এ নয় বসব যাবত যর মেহের “ত্ভি টিক € দেখিয়া আ.সির্ডেছেন 
এবংক্রনধু বান্ধবগ্ণর এুঁধা 'যথা সাধ্য প্রচার করিনা আপিতেছেন ও চধাহ, 





৩৪২ ভক্তি । ৯ম বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


১ __ সরি 


ঘেমর্ন শক্তি ও ভাবোচ্ছবাম তিনি তদশুকপ প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া। ভক্তির কলেবর 
পুষ্ট করি! আসিতেছেন, আগামী বর্ষে যেন সেইকপ সাহায্য লাভে বঞ্চিত 
নাহই। “ভি” আরম্ছক পুর্ণ প্রবন্ধ প্রার্থী করেন) কেবল পবিহ হৃদয়ের 
সরল উচ্ছ,াসই প্রার্থনা করে। আমার ও বিশ্বাস যে, এইবপ ভাবের উপদেশ 
পুর্ণ প্রবন্ধে অনেকেই উপকাধ সাধিত হয। 
এবাব লান। প্রকার বিপদ্বাপদের জন্য পনিকা প্রকাশে কষেক মাস বিলম্ব 
হইয়াছে এবং ছুস্পরিহাধ্য রূপে যাহ! মুদ্রাকরের প্রমাদদ সংঘটিত হইয়াছে 
আশা করি সে ফকলের দোষ গ্রহণ না করিষা আপনাপন উদ্বারতাগুণে প্রব- 
দ্ধের ভাব গহণ কবিঘা ও বন্ধুদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া সদ্দাশধতার পরিচষ 
রানে কেহই কুন্তিত হইবেন না। তক্তগণের শ্নেহাশীর্বাদ ও শ্রীতগবানের 
কৃপাই আমার ন্যায় জ্ঞান্হীন লেখকের একমাত্র সম্বল। 
বিনীত প্রকাশক £-- 
2 জদবিনেশশচন্ত্র ভট্টাচার্য 
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শ্যাম নব নব, শ্রীমতী তড়িত, 
বিজড়িত দৌহ দৌহ]। 
অপরূপ রূপ, মধুর মিলনে, 
কিবা,অ ভিন ছু 'দেহা॥ 
মর কত মণি, মেখ মনে গণি, 
দামিনী চুমিছে তাক্র,_ 
অথবা যেমন, স্বর্ণ লতিকা, 
শ্যামল তমাল গায় ॥ 
(কিবা) কালিন্দির জলো,. কণক রুমল, 
যেমন ফুটেছে হায় ! 
মিলন মারতে, জলের হিল্লোছে, 


প্রাণ, ১৬১৯৮ ।] ভক্তি । ৩৪৩ 





কাপিছে কমল কায় ॥ 
হিমাজের ছটা, শ্যামাঙ্গে পশিছে, 
চমকে চপলা হেন। 
পুপ্মিক টাদৃ্ সাগর তরজে, 
ভাঙ্গা, ভাঙা, শোভে যেন ॥ 
শ্যামাঙ্গের রশ্মি, হেমাঙগেতে পশি, 
এএমতি শোভিছে মনি! 
হেম দরপণে, মর কত মণি, 
যেমৃতি) রয়েছে পড়ি ॥ 
আধ শিরে চড়, মালতী মণ্ডিত, 
শোভিত ময়ূর পাখে। 
আধ শিরে বেশী, ফুলের গাথুনী, 
অলিউড়ে,--ঝাচক ঝাকে ॥ 
আধ ভালে, আধ,_-চাদের উদয়, 
কলঙ্ষের ভাগ ছাড়া। 
উষার অরুণ, আধেক উদদিষা, 
চাদের সহিত যোড়॥ 
আধ গলে শোভে,কুখমের হার, 
আধ গলে, গঞ্জ মতি । 
মতির মাঝারে ফুলের সাপিনী, 
সে ঝড় সুন্দর অতি॥ 
আধেক উরসে, কণক কউটা, 
বিচিত্র কাচলী ঢাঁকা। 
আধ নীল ক্ষেত্র, তাহাতে বিচিত্র, 
মসীময় শশী আকা ॥ 
«মাধ কটি বেলা, কণক কাঞ্চী, 
.. কিযহ্ষণী বেগ্তিত আধে। 
হৃনীলনুপীত, ইুন্দর কৌশেষ়, 





ভত্তিঃ | [ ৯ম বর্ধ--১২শসংখ্যা। 





মরি কিবা আধে,-আধে! 
এক পর্দ তলে, মলয়জন্গাথা, 

আরে, _-অলক্তক বাগ। 
মণির মঞ্জীর, যুগল চরণে 

কৈছন করর্কা তাগ |! 
রমের নাগর, রসের নাগরী, 

(মিলল নিকুঞ্জ মাঝে । 
সখিগণ আবে, দেই কর তালী, 

মদন পালাধ লাজে॥ 
চামর দোলায়, তানুল যোগায়, 

প্রিয় নম অখিগণে । 
শীরপ য্ঞ্রী, তাহার কিছ্বারী) 

কাঙ্গল বিজয় ভণে | 

শ্রীবিজয নাবাবণ আচীর্ঘ্য। 


দয়াময় না নিঠুর ? 


০৮৩ 
কাস) (টে পপর 


দয়াময় নাম, প্রত, কে দিল তোমার 1? 

এড টুকু দয়া, মায়া নাহি তব ভরে । 

বড় ভালবাস তুমি কাদাতে ভক্তেরে ; 
তোমা লাগি শত ভক্ত দিবানিশি কাদে । 
বিবিধ বিচিত্র হর্ঘুট 'ছিল গো তাদের, 


অমল ধবল শধ্য। ছেল বিব্াজিত; 

অধিপতি ছিল তারা অতুল বিতর, 
কত শত দাস, দাসী আদেশ পালিত। 
মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা করিত যতন, 
তুধিত প্রাণের প্রিয়! অমির সম্ভাষে।ং 
এইরূপ সম্তোগে তারা করি,তুক্ছ জ্ঞান, 
কতই যাতনা ছে তব কৃপা আশে ! 
হেন ভক্তে রাখ কেন তোমা হতে দর ? 


বড়ই নিঠির তুমি বড়ই সির! (. 
সাপ শ্রীচনীলাল চন্তর। 
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ভক্তি সম্বন্ধে কাঙ্গালের প্রার্থনা । | 


শি 
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প্রত শচীনন্দন। এই যে-অকণাশ্বব পবিহিতী অবষ্তগন্বতী দেশী 
প্রঞ্িমাটি, অননত মস্তক কপ। প্রার্িনীর হয, তোমার শচীন সেব্য চবণা- 
গ্রিক দৃণ্ডাসমান!,--ইনি বেঞচিনিবাছ কি? ইনি তোমারই চবণ কমণ। 
িতা,-অগুত স্বক্পা 'ভাক্ত |” ইনি, তোমারই ভক্ত-জদম বাজ্যেব অশি- 
্টাণী দ্েনী। 

প্রভো। দেখ, দেখ, বাবেক চ।হমা দেখ, ইহাব নবন জলে পুথি 
পুঠ পঞ্ষিন হইব উঠশাছে। আত্যগ্তিক মনবেদনাব দাচণ উতাপে, ঈহাব 
»্দয সত্োববের গ্ামন্স জপ বাশি বাপাকাবে উদ্ধে উ/ঠযা। ক% বোপ 
কিষা ফেলিয়াছে, স্ুতবুৎ গলি যাভা ব্িতেছিলেন হাহ! অং ঝাণাতে 
পাবিতেছেন না। 

সঙী-যেন লাঠিত। বি-তাডিতা হইঘ। অব্দাননাধ অস্ত্র (নিবেদন 





করিতে ও তোমাব চবণে মিশিঘা থাকিতেই আসিধ।ছেন এমন বেশ হখ। 

দসামূঘ। তোদাবই প্রেধিতা ভক্তি, অজ কোখাও তিষ্ঠিতে ন গ।বি 1, 
তোমাবহ আচবণ সমীপে উপনীত।1 কথা বদিচে না পাপিলেও, শবস্থা 
দর্শনে উহার মনেধ কৰাশুপি, আপন। আপনি দর্শকেব কারশ্যতবন-। তিনিও 
হৃদঘ পটে সহৃস। অঞ্চিত হইয্। পড়ে। 

গ্রভে| | দেখ, দেখ, একবার পপানেত্রে চাভিষ। দেখ ১-ভঞ্ি দেবীর 
আজ অগ্ধাবারণ ঢুববন্থা, দর্শনে পাধানও ফাটিঘ| যার। তর্ক বিহ্টের 
নিদারুণ উদ্ম-রশ্মিতে সহ্বীব সন্বা্গ যেমন "ডি ছাই হইয| গিযাছে। 

&ঁ *দেখ,মুখ কমল বুস্তত%াশব-পীডিতা কমল দলের ন্যঙ্ি শু ও 
মলিন । এখন আর সেই ভঞ্চ-জন নযনানশ্বিব্ডিিদিনিন্দী আমন হাস্যু- 
ছটা নাই। শরীরের সে, উপ ঠল লাবণ্য-লহগী নাই । সে, ভুবন মোহন্ম 
সৌন্দধ্য অলেঞ যায মাধ» ন্বাইধ সেকে গত নিত! নাই । মালডী 
মগ্ডত শবম্তকেব মে বেণী বিলাস নাই 1 অসুভব অঙ্গ প্রভা নাই। কি 

৪৪ 


৩৭৬ ভক্তি । [৯ম ব্-১২শ সংখ্যা! 





ররর 


আছে? নাই বশিতে কিছুই নাই ।॥ কেবল প্রাণ মাত্র লইয] কোন মতে 
তোমাব সমীপস্থা | 

মনে কবিষাছিলাম, জীবনেধ অবশিষ্ট কর্ত"কটা দিন, এই ভক্তি চিন্মধীব 
চবণ ছাধ'্য থাকিণা, তোমাৰ লীলা গুণ গান করিব, তোমার প্রেমামৃত 
পানে পবিএপ্ত হইব কিন্ত তা আর পোড়া কপালে খটিযা উঠিল 'না। 
অপম্য শনর নিপ্পীডনে, দেবী আর জীব জগতে €তিচিতে পাবিলেন ন]। 

জ্রানচচ্চা, বিচাব বুদ্ধি, সাশ্রদাধিকতা, বু, শীল, জাতি, বিদ্যা, কূপ, 
যৌবন প্রভৃতি সনৃভ শত ভপ্তিব বিপক্ষে দণ্ডামমান। এদিকে আবার, কাম, 
ক্রেখ) পে।৩, নোহ।দি কৃষি মন্ণ। বলে, ভ দেবীব যে বিশ্রাম ভবন 
ভক্ত শ্ুদখ, তাহা কাড়িয়া লইঘা, তাহাতে কুমতিব আনন্দ মন্দিব প্রতিষ্ঠা 
করিষাছে। উঠ কি পরিতাপের বিষব। কি মর বিদরুক দাৰ্ণ কষ্ট ॥ 
এই ভক্তি দেবী শু তাডনে বিচ্যুতা হইযা কাঙ্গাঞ্রিনীব বেশে, এবশেষে 
তোম'বই চবণ ছাধাষ আশ্রব লইতে আসিধাছেন॥ 

আবৌও একবাব, এই ভগ ভদয বিহাবিণী ভক্তি, শঙ্কব ও বৌদ্ধ দলেব 
অবৈধ উৎপাতে, নবলোক হইতে অন্তভিত। প্রা হইয[ছিলেন। যখন যবন 
রাজাব যথেচ্ছাচাবে জণত বিকম্পিত হইতেছিল, তখনকাব কথা মনে ভাবিনি 
সব্বা্গ শিহরিষা উঠে, শদধেব শোণিত ধাবা! ওকাইযা বাষ। মানুষের মন, 
মরিচিকামযী মব* ভূমিব স্টায হইধা গেল ॥। প্রেম তক্তি কি? তাহ! মানুষে 
জাত দবে থাকুক স্বপ্নেও ভাবিত না। তখন, অর্থাৎ সেই দুর্দিনে, 
সেই বিপবেখ দ্বিনে, তুমিই তোমাব ভ্গিকে বক্ষা। কবিষাছিলে, তমিই 
বিপক্ষ বিমর্দন পুর্ব, তাহার (ভক্তিব ) পুনঃ প্রতিটা করন? এই কলি- 
কলুষ-পৃষ্ট উত্তপ্ত জগতে ন মেব মহিত প্রেমানৃত বর্ষণ কবিয়াছিলে । সাঙ্গে।- 
পাজনহ, গী/হবিনাম সক্কীভনকধপ মহাফন্জব প্রবওন কবিষা, ব্রিতাপদন 
ছুর্দল জীবের প্রাণ, তঞ্তিব শীতল জল সেকে জুডাইব) দিখাছি!ল। দুর্দিন 
গুচিষ। জাবে স্ব-দিন আসিল, চির বিবাঁদিত মলিন বদলে, মধুব হাসি 
ঝুটিল। ভঞ্ভি-হন্ববীব আচল, ধবিষ। ধবিঘা, অঞ্রু কম্প পুলক দেখাদিল। 
কুমতিব পাষাণ প্রাসাদ তততগণেল তৈবব গজ্জনে চূর্ণ কিচুর্ণ হই গেল। 
জ্ঞর্জনর গর্ব র্ব। অভিভ্রত্য সমূলে উৎপাটিত॥ ভেদ বৃদ্ধ অভিমান, 
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আত্ম ভা, হিং স] দ্বেষ স্বার্থপরতা কোথায় চলযা গল, তাক আর 
খোজ খবব ন্কাইপ 

কাম, €ক্রাধ, লোভ, মোহাদি রিপুগ্ণ, বিষশূন্ত বিষধবেব রত ভক্তগণের 
পদতলে পুডঘা দলি৩ হইস্ডে লাগিল ॥ আব সাড়াশদ মাই। দংশনতো- 
দবেব কথা, তখন আব “ফোস ফোন” শক্টা কবিবাব শওও বহিল ন1। 

ক্ষমা, ধৈধ্য, তিভীক্ষা, শম, দম, বিবেক, বৈবাগ্য আমিষ! জব ভক্তিব 
জয, জঘ শুক্তেব জয, জষ শ্5গবানেব জঘ* বলিষা মনের আনন্দে ঘন্‌ ঘন, 
লাণরা পিট'ত লাগিল। জগত আনন্রে ডু'বষা গেল, প্রেষে পাগল হইযা! 
উঠিল। আর কেবল জয জয গৌরাঙ্গ, জয জয গোরা এই এুধা-নামের 
শুধ! বিপ্বংসী ম্পুব নিনাদ, পিজ্যগুল নিনাপত হইতে লাগিল। হবি নামের 
প্রশষঙ্গবী ফান ডুবি, নিদুক পাবণ্ড প্রতি বড বড় নাছঙ।শি ভাঙ্গিযা 
চবির শেধ কবিমা দিল । 








কই-প্রভো। সে*দিগ কই? শে পিন হুমি এই ভাত প্রবতনের জগত, 
পতিত পাষ্ঞ্চের উদ্ধাবেব জন্য, কাঙ্ছা। বেশে, দেশে দেশে শধিযা বেড" 
ইযাছিলে যেদিন। এই ভগ্তিব বিস্তার কঙ্সে আন অগ্ভে আশ্ম গ্রকাশ করিষা- 
ছিলে । যে দিন ভণ্ডি্ব মর্যাদা অশ্গুশ বাখিবাব জগ্য, সকলের নমস্ত শিব 
ব্তার অতি বৃদ্ধ পিঠতুল্য সীতানাখুকে তৃমি প্রশান কবিয়াছিলে। সঙ্া 
শুন্য! বৃদ্ধা জননী এপৎ পতিত প্র'ণ! নব যৌবন অম্পনা পদ্দীকে পরি- 
ত্যাগ করিষা কোর সম্যাস ত্রত এ্রহণ কবিধাছিলে। কই? প্রভো। সে 
দ্রিন কৈ? যে দিন, হরি নামেব তুমুল তবর্গে ভারতেব এক প্রান্ত হইতে 
অপব প্রান্ত ,তরঙ্গাযিত ভইতে ছিল, বৈষ্বব, সাণু, সন্যাসীব অকিপ্না ভণ্তির 
প্রভাব উর্শনে, খু ন মার্গাবলন্মী দৈত্য পলাষন পব হইযাছিল। 

কাছুলব অবদ্ন চক্রে পড়িবা, আজ চাবিশত বন্বাতীত হইল, সে হ্থ- 
দিন, সেশুভযোগ অতীতে "অন্ধকার কুক্ষিতে বিলঘ প্রাপ্ত হইলেও, 
এখন পর্যন্ত সেই ভক্তি বিস্তাবিণী লীল1 মাূর্ধ্েব চম্ক ভাঙ্গে নাই, সে 
আন্বাদ অপাস্থত হয় নাই। এখনও সেই আনন্দকোলাহলেব দুবগত ধ্বনি? 
ণরিম, রিম. -বিম- ঝিম? রিষা, কাল্া্প ভিতর নও বান্তেঙ্ছে এমন নহে । 


৩৪৮ ভাক্ত | | ৯ম বধ--১২শ সংখা । 

দেহ. মদর্গ কখতালের ধ্বনি, সেই ভক্ত 'কঠোচ্চরিত সুমধুর হরি 
নাষেব ধ্বনি, এখনও আকাশে গাধ মেঘেব মত মিশ'ইব। যায নাই । 

1ছ্যৎ বহিয়া গেলে, খুব অন্ধকার হয বটে, মানুষ বশ্্রশস্কায চক্ষু 
বুঁজিষ! থাকিলেও যেমন সেই বিহ্যরতাথ অ্দলেখ্যটা নযন পুটে অধ্িত 
থাকে, তদ্রপ, যদি তোমাৰ ভর্ভি-বিন্তাবিণী অপূর্ব লীলা, কাল মাহাক্য্যে 
অভীতের অস্তরস্থ হইখাছে, তথাচ জীব হদষে এখনও যে তাহার ক্ষীণ 
রশ্মি সময সময় না ঝলসিতেছে, এমন নহে। 

তথাপি তোমার ভগ্জর আবস্থা ব্ড শোচনীষ হইযা দাডাইযাছে। পৰা, 
মুখ্য।, অন্হত্তকা কপে না হউ, গৌণীতপেও আব মায়া মু! স্বার্থপর ভ গতে 
স্থান প্রাইতেছেন না। তাহা তো তুমি সাক্ষাতেই প্রত্যক্ষ করিতে । সান্্- 
দাঁবকতাব, দান্তিকতাব, আন্-শ্বাথাব অসস্তব অত্যাচাবে, দ্েবীব হুর্গতিব 
এপ শেষ ডে 

পরভগো। দেখ, দেখ, এই উপাষ বিপীনা অন্নত বদন। ভগ্জি হু ন্দবী, 
কেমন [্মিত নেছে তোমাধ তুবেশ জেব্ত চধশাববিশ্বপানে চাহিযা বহি- 
খাছেন।' আব উচ্ভ হাবু নঘন পণ্থ নিত ফোটা! ফোট' উত্তপ্ত জল, তোমার 
চরণ পদের হরি [গুবে পতিত হয়া ভু চবণ শৈত্য, সু শীত৭, হই- 
ব।খ পর, চরণোদধ ভব) জাহুবার হাষ অপগলীবপ ণদ্ধদল বাহযা ভূ-গাএ 
পতিত হইতেছে । 

দখাম্য দীনবন্ধো। পতিতপাবন আমবা ভক্তি হাব হইল বড় ছু্দিনে 
পাঁডযাছি। এই দ্ুদ্দিনে, তুমি বিনে আব কাব কাছে দডাব। শ্রভণে।। 
ওমি বিনে পতিত জীবেব উদ্ধার কত্তা অব কে আছে? আমগা তুমি বিনে 
আব কাব কাছে কাদিব? কাব গপাশ্রিত হইতে যাইব। প্রুভুগে। % ভগ্তি 
বিহীনেন ছুঃখ-ছুর্দশ। দেখিয়ী যাও । দেখিষা যাও, আমব। বাঁলর জীব 
ভগ্ডি শুন্য হইযা, দিবানিশি সলিল শুন্য পাবোবরের মীনেব মত ছ্‌ট, কট, 
করিয। মরিতেছি। প্রভু দযামঘ। আমরা জন্মে জগ্গে তমার এ শীপাদ পদ্দে 
অপরাধী । তাই বলিয়া কি আমাদিগকে বিপুর হাতে সমর্পণ করিয়া দিষা, 
তু নিশ্চিন্ত থাকিঝে নাকি ? ভক্তি 'শূল' 'গত যে কি ভয়ানক স্থান, তাহা 
আর বণিয়। কি জানাইব !! 
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প্রত্ত কুপুমষ ! কুপা কর; ক্পা করির! আর এক বার এ%$ আসিয়া 
কি পী্কিত? হব্দল জীবেব হুদয়ে ভক্তি দেবীর অটলাসন প্রতীষ্ঠা করু। 
আর এক বারের মত, তরুক্তর বিজয় পতাক। উড়াইয়। শ্রীহরি নামের সঙ্গল 
রোলে দ্বুগত পুর্ণ করিরা শীও। অকিঞ্চনা ভক্তির বিস্তার করিয়া, তোমার 
ভগুগণকে আবার অশ্রু কম্প পুলকার্দি অগ্টালস্কারে সাজাইয়! দাও । 
তেমার ভক্ত-গণ নাচিয়। গাহির। তোমার মহিমা কাত্তন, ও ভক্তির জয় 
খে'বণা কঞ্চক। প্রভে!! এস, আর একবার এস । “সেব| রামের” স্বপ্ধ 
সকফণ করিয়া দাও। আমরা পাপী তংপী ভক্তির শীতল ছায়! পাইয়। বাচিয। 
, উ1১, হরি বলিয়া নাচস্ব। উঠি !! 
আমরা আর তোমাকে পুর্ষের মত সপ্যাসী সাজাইবনা। দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা করিতে দিব না। গভীরায় মুখ ঘসিতে কি সমুদে ঝণপ দিয়! 
পড়িতে দিবনা। এবার রাজ। সাজাইব। প্রড় গে।! আমিয়। আমাদিগকে 
ভও দেও। আমন্বা গ্রবার তোমার আ্রীচরণে কেবণ ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি । 
ধন, মান, প্র, পুত্র, ম্বর্গ, মোক্ষ, কিঅগ্ত সিদ্ধি, আমর! তাহার কিছুই 
চাইনা । কেবল তোমার শ্রীপাদ পন্ধে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি ॥ 
আর এই ভক্তিকে বুকে লইয়া ভক্তি প্রণত চিত্তে, বূসিকের ধন তোমার 
রাঙ্গা পাছুখানি ভাবিতে ভাব্দিত যেন মরিয়া যাই। হরি বোল! হরি 
বোপ।! হদি বোল 1111 
জয় জয় শরশচী নন্দন । 
গোনকের ধন গোলক হৈতে, অবতশর্ণ অবনীতে, 
আনন্দে ভরিল ভ্রিভুবন ॥ 
জয় জয় চারি পাশে, হবি নাম প্রেমোজাসে, 
মাতিল অমর নরগণ। 
পতিত পাষণ্ড যত, তার! হ'য়ে উনমত, 








চি 


« এই প্রব্চী পাঠ করিয়া পরমানদ লাভ করিয়াছি ! রূনিকের ধন রাঙ্গ! পা! ভুখানি 
কবে গুহে গৃষ্ছে বিরাজফীন দেতিব ক্জিটোতেঞ্ঞ হেন শুভ দিনের উদয় হইবে কি? দুয়াল 
নিতাই প্রাণ গোবর ইচ্ছা। ভক্তি ম্পাদক, 





] 
৩৫৩ ভব ও ৯ম বর্--১২শ সংখ্যা। 
ওাারাররারররারার_এরার 








অবিরত করে সন্গীত্তন ॥ 
নদীয়! নগর মাঝে, ভক্তগণ সঙ্গে সাজে, 


-শ্চীর দুলাল গোরা চাদ । 

কি পুরুষ,-কিবা নারী, অপরূপ রূপ হেরি, 
মনে গণে,_ষড় পরমাদ ॥ 

রাধিকার বসে মাখ। নদ্দীযার ভাবে ঢাকা, 
--আবেশেতে “গর গর? মম€ 

কাঙ্গাল বিজয় বলে, ভামিবে নয়ন জলে, 
- কবে পাব হেন গোরা ধন ॥ 


শ্রীবিজয় নারাবণ আচার্ধ্য । 


রাউটার রি নেজ9 


প্রশ্নের উত্তর ৷ 
( পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর । ) 
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আমরা যখন ভগবানকে ভাবি তখন নানা বিষয়ে জড়িত কক্রিয়া 
তাহাকে ভাবি, ভশব্দ্‌ প্রাপ্তির অবস্থা "সিদ্ধ এই কথার ভিতর সম্যক 
প্রকাশিত হইয়া রুহিয়াছে। ভগবানকে পাইলে দে সিদ্ধ হয়, যেমন কোন 
জিনিষ সিদ্ধ হইলে তাহার অবস্থাস্তর লাভ হয়। শুধু একদিকে ভাব 
পরিবর্তন হয় না তাহার অন্তর বাহির সকলই পরিবর্তিত হইয়া যায়'। টই 
অবস্থার ফল ভগবদ অনুভূতি । ভগবদদনুভূতির ফল সে অবস্থা! এমন রঃ 
সাহদ করিয়া খলিতে পারিনা কেন পারিনা ,বুলিতেছি ভগবদ্র্শন হইলে 
মানুষের জর্ধার্থ সিদ্ধ হয় এবং সকল পাপ ভক্মীভৃত হইয়া যায় একথা 
শুনিতে “বেশ কিন্তু এর ভিতর একটা কথা আঁছে যাহা লোকৈ অন্যভাৰে 
গ্রন্থ) ,করে ; ভগবদ্দর্শন রি যেন চোখ দিয়া ব্ছি'দেখার নিত সামু্িক এবং 
কি একটা কিছু। £চাধ দিয়া ' জেখ! আর" অস্তরদর্শন এছইযের পার্থক্য 
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এত বেশ্ট খে তাহ! প্রকাশ কবিতে পাবিব কিন! সন্দেহ । যাহাবা ভগবদ্া* 
শনিকে ভোক দিধ] দেখার মত একট! কিছু মনে কবেন তাহাব! উহাকে যেন 
একট! উত্রজালিক অন্ভৃতূষ্ন5ব মত প্রত্যক্ষ করিতে চান, তাহাতে যেন 
একটা খ্ন্ধ, মুগ্ধ, এবং প্রাবিত বিশ্ব জীবনকে অভিভূত করিষা দিবে । 
উহ? যেন একটা কাধ্য কাবণ হশন সৌভাগ্যেব আকশ্িক আশীববাদ। 
যেমন দশজনে একস্থানে প্রসিখ। অনন্ত নক্ষত্র মালা সমুজ্জল নৈশ আঁকাশে 
চাহিযা আছেন তাব মধ্যে একজন একট, উক্ত গমন দর্শন করিলেন; 
কারণ কপ দেখ! তাহাব অষ্টে ছিল। ভগবদর্শনক্ষে যাহাবা এই ভাবে 
গ্রহণ করিতে অভ্যন্ত হন তখন তাভাদের প্রাবন্তিক সহকম্ম প্রস্তত 
আত্ম প্রমাদ এবং আনদ্দেব সহিত একট। কল্পনা ম্যী ইপ্মা আসিযা উপস্থিত 
হয। +স কলনাকে বাস্তব জাগতেব সীমা আকর্ষধ করিষা! নৈতিক জীবনের 
সম্বন্ধ বিচ্যত করত শু এবট| অনির্দেশ আনন্দেব সেবাধ নিযোজিত করা 
ফষ। কিন্ত সেই বহন্তম« আনন্দে জড় ঠাব অর্ধিকারী বড় বেশী থাকে। 
তাহার সহিত ইন্ট্রিধাদিব আকাঙ্খ! এবং পবি$প্তিব অনুকূল বিষযের মান- 
ধিক চিত্রেক্স ছাযাঘ তাহা বদ্ধিত হইযা সমস্ত মনটাকে মু$ কিমা ফেলিতে 
পাবে সমস্ত সত্বাকে আবৃত কবিষা ফেলিতে পারে। এই অবস্থ! হইলে উহ্‌? 
দ্বারা আত্মার পরমার আপনা আপনি হয না। মানুষের সহিত সংসর্গ*ইভার 
প্রাণ। মনুষ্য সমাজে অনুকূল বন্ধু সংসর্ণে ইহার বুদ্ধি হয এব বিপরীত 
অবস্থায় ইহার সষ্কোচ হয। একা একা ইহার মূল্য বড বেশী থাকেনা । 
সাধারণ লোকে যাহাকে লোক দেখান ধর্ম বলি! একটু কঠোর নিন্দা করে 
এ করেই অরস্থা। ধন্মবন্ধু সহবাসে যখন এই প্রকাৰ আনন্দের অনুশীলন 
হইতৈ থাকে তখনঞযে একট] প্রসাবিত ভাব প্রাণে আসে তাহা, ব্রহ্ম 
ভাবে চিত্তের যে ব্যাপ্তি হ্*তাহ1 অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন ।* এবপ চিত্তের 
প্রসারতায়* আর দশজন আমার সহিত সহাবানুভ্নতি কবিতেছে এই ধারনা 
প্রচ্ছন্ন থাকে। আমি ভগবমীকে ভালবাসি ইহা সকলে জানে আর” আমি 
ভগবানকে জ্বাসি জহাক্েেই গ্ৰনেকা এহুই বড় পৃথুক পদার্ঘ। কি আচ 
তাবে মই সকল ভাব ভগবতাব বলিক্জ, গৃঠীত হয তাহা নিরূপণ করা 
বড় কঠিন, স্যে সর্ধূজে আমার ভক্তির" প্রংমা, হইতেছে ৩৩ধু ইঞঠাদি 


৩৫২ ভাল । ৯ম বর্ঘ-১১শ সংখ্যা! 
০০১০০ ০৩ 0রররনসিসস 
প্রাণে নানা প্রকার হন্বর ভা আসিতে পারে। কিন্তু তাহা অর্পিত্য+ কুকারে 
তাহাব জীবন, কুকারে তাহার মবণ। 
ঈশ্বর দর্শন করিতেছেন অথবা অমু৩ পান প্রকরিতেছেন উহা! এই প্রক্কার 
ফুংকাবে সর্জন্ব ইহা ভাবমধী আস্ত বিস্মৃতি মাত্র। বিস্মৃতি মোহ “বিহ্বলতা 
ধন্ম নহে, স্মৃতি, শাস্তি, অতশিত ভাব ইহার ধম্ম। "ভিদ্যতে জম্য 
গ্রা্থাপ্িদ্যন্তেসর্বসৎ শয়াঃ। ক্ষীযন্তে চাস্য কন্মননি তন্মিন দৃষ্টে পরা ববে" । 
ভগবদর্শনের লক্ষণ ইহাই শেভুম পুর্ণতম॥ উহার বাহিবে বেহ বলিতে 
পারেনা । যখন ভগবন্র্শন হইনে তখন হাদযেব সমস্ত সং বৃত্তিগুলি সতেজ 
পূর্ণ থাকিনে। উন অনা।ল কলন। শিবঠিত অখ৮ অনন্ত, আত্ম পরি$প্ত 
কপে আভরণ হীন সত্য ঈদঘেব অন্্রখে উপপ্িত হইয়া বিগ ব্যাপার কে 
দর্শন করাইবে। তাহাতে কিছু বদ পড়িবেনা, কিছু অতিরিক্ত আসিবেনা। 
তখন প্রেম, আনন্দ এবং জ্ঞান এক সঙ্গে উদ্ভূত হ্ইযা বিশখের অগ্ব্রেযে 
বিশ্বের জীবন ঝাস করিতে তাহার সাক্ষা কাব লাভ" করাইবে। হিংসা 
দ্বে, মিথ্যা এসকল কি ভখবদ্দশনে সম্ভব? হিৎসা দ্বেষ প্রতি জধীনতাষ 
চির অচৈতগ্ত লৌহ খল, আব ধম্ম, মুণ্ডপক্ষ বিহঙ্গম সদুশ স্বাদীন। 
তাহার বন্ধন নাই, তাহার নিদা নাই, তাহার তন্দ্রা নাই, তাহার অনংযত। 
সামঞ্জগ্তহীন, ভাব বিস্মতি নাই। সে ৫েবল স্থিব নিত্য প্রবোধিত আনন্ৰ 
সী নিমপ্র। আমাদের অন্তরেব ম্গল গভাব বৃত্তিলি যখন আনন্দে 
আপনাদিগেব পুরণ অব্ঘব লাভ করে যখন তাহাদের প্রত্যেকেব সচেতন 
ত্রিয়া স্বাতন্ত্রে এক অখণ্ড সত্যান্নতি গঠিত হয তখনই ভগবদর্শন হয। 
আমি পুর্বে বলিযাছি ভগবান কেবল অনুভবানন্দ শ্বকপ একথ]' আমদের 
শান্তে আছে! কিন্ত সে অনুভব কজনা অথবা স্প্প নড়ে ॥ ফাহা সত্য এবং 
প্রত্যক্ষ অনুত্বব ও কেবল তাভাই । আমাব ,$ই অবস্থাকে কেমন মঞ্নে হষ 
তাহা বলিতেছি। যেন একস্থানে নান প্রকাব পদার্থ পচিযা সার প্রস্তত 
হইল সেখানে কোথা হইতে কীজপতিত হইন, ক্রমে জল সেচনাদি দ্বারা 
আলোক উত্তাপ বাং ॥র সাহায্যে তাহা, হই ৃত্তে “একটি লক্ষ উৎপন্ন হইল) 
বৃক্ষ পলপবিত হইল অতঃপর এক ধানোহর মধু মাসে তাহাতে মুকুলু হইল 
*বঞ্েরষে দিব্য পরিসল ঘি বু ফি এবটা *প্প সঞ্জীন হই পৃ। পুষ্প ধর্ম 
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দছানীদ মন্টে ক্ষণ। পুষ্পটী বৃক্ষ প্রভৃতি পুর্বাব্ভী অবস্থায় সর্ধব-সার-তুত 
ভাধ্শেষ্*পরিণতি। উহাতে যত কিছু উপাদান আনীত হইয়াছিল তাঞ্জার 
সকলেরই অংশ অংশ কেনগশ্রে্ঠ *ম ) চেষ্টা রহিয়াছে তবে না ফুল ফুটিয়াছে ? 
এখন স্িহাইরা বগলে বলব, সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং পরিপূর্ণ 
পুরিণতি ধশ্মা। উহা বৃন্তি বিশেষের অনায়ত কি অপরিমিত বিকাশ নহে 
উহ। কেবল সত্য দ্বারা নিধি ত, উহাতে জড়ীন কজন! স্থান পাইতে পারেনা । 
উহাতে ইন্দ্িয়ের সুখ বাষনা অথবা পরিঠপ্তির ছায়া পাত করাও অন্তায়। 
অসং্যম ধন্থম নহে, মিথ্যায় ধম্ম থাকিতে পাবেনা, কারণ মিথ্যা আমাদের 
আত্মসিদ্ধ.ধন্মের প্রত্তি নহে । হিৎসাযফ ধন্ম থাকিতে পারেনা। কারণ 
হিংস। আমাদের প্বাভাবিক প্রেম প্রবণতার বিরোধী অবস্থা । ছঘুণাষ ধন্ঝ 
নাই কারণ উহাতে অহপ্ধারের পূর্ণ প্রভাব আর অহঙ্কার একটা অতি 
ভত্বপ্করঠ অবীহতা ধর নহে । ধন্ম আনানুওব সিদ্ধ উহা প্রমাণের বিষয় 
নহে উহার জত্যত্ত €ম নিজেই । সত্যের প্রমাণ সত্য নিজেই, অসত্যের 
প্রম্থাণ অসত্য নিজেই । ধন্মল[ভ সহজে হয় না শ্বাধীন না হইলে ধর্ম হয় 
না। ধন্ম নাহইলে শ্বাধীন হয় না। অমপ্ত ব্ষিষ্র ঝসন। পরিত্যাগ না করিলে 


ভগবানকে পাওয়া যায় ন'। 
ওী-_ 





উপায় কি? 


০.৬ 
৬০0০ 


নর্মোহকিঞন নাথাষ নমোহুমূত নমোহভয়। 
ভূমন্‌ ভবান্ি'বীপ্ডারন ভবভখতি হরায় চ॥ 
নমো ভজ্বস্জালার নমো ভুবন মোহন। 
বাহুদেবায় কুষ্ণায় সাহৃতাং পত্তয়ে নমঃ॥ 
নানা প্রক্ষীব পাঠ তাপ ময়জ্পইদরির কোলাহল হইতে যখনই একটু অবমর 
্রাপ্তচ্ছওয়া যায় তখন টধজ্ঞই মনে এই ভ্ীরলেবঞ্উদয় হয়--. 
৪৫ 


৩৫৪ ভর্তি। [৯ বর্ধ- ১৯ শা, সংখ্যা। 


সংসারে বিষয় সম্পত্তি ইতাদি যথেষ্ট ভোগ করিলাম বান্বাকালে খেলা 
ুঙ্গ! যৌবনের বিষয় পিপাসা ঝ।্টক্যের বিশ্রাম ভোগ ইত্যাদি সমগ্তই হইল 
ক্রমে জয়া আনিয়া দেহ আক্রমণ করিল সকলি হ্বইল, কিন্তু, তবুও মনে একটা 
খটকা রহিযা গেল; এই সংসার ছুদিনের জন্ত ধন জন বিষন্ন বৈতৃ;র কেই 
চিরস্থায়ী নহে, কেহই তোমার সঙ্গে যাঁইবেনা। যে অকিঞ্চিংকর বিষয়ের 
জন্য এত কষ্ট কার করিতেছ ; দুর্দিন পরে যদি সমস্তই হাগ়াইতে হইবে 
তবে তাহার জন্য এত মানা করিযা লাভ কি? বিশেষতঃ তোমাকে যে কখন, 
ইহুধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, কেননা, 

নলিনী-দণগত-জলমতি-তরলম্‌ । 
তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্‌ ॥ 

তখন বিষয়ের জন্য সদাসশস্কিত ভাবে কাল যাপন করা অপেক্ষা আর কষ্টকর 
বিষয় কি আছে ৭ মরণ এক সময়ে আমিবেই আমিবে তখন কে তোমার 
সঙ্গে যাইবে তাহার সম্বল কিছু করিলে কি? জীবন' তলী একটান! ভাটায় 
পড়িয়া অবিরাম গিতেই চলিয়াছে সন্মখে ভীষণ আবর্ভ এ আবর্তে পড়িলে 
আর রক্ষা নাই কিন্তু সনুলের চক্ষু মোহতমশাচ্ছন্ন, কেহ দেখিব্বাও দেখিলনা, 
অথচ প্রত্যেক মুহুর্তেই নৌকা সেই ভঙ়গ্ষর আবর্তের অধিকতর নিকটবস্তী 
হইতেছে, নৌকার গতি কিন্ত ফিরিলনা বোধ হয় আর নৌকা রক্ষা হইল না, 
এক্ষন উপায় কি? 

মানব! ভীত হইও না, উপায় তোমার নিকটেই বহিয়াছে। কিন্ত তুমি 
এতক্ষণ সে উপায় অবঙ্গশ্বন না করিয়া! ভরমান্ধকারে পড়িয়া! উন্মার্গগণমী হইয়া, 
ছিলে। এখন সে উপায় অবলম্বন কর সেই কাগ্ডারী সেই কপাময় ভব সাগরের 
কর্ণধারের আশ্রস্ গ্রহণ কর নৌকার গতি ফিরিবে নৌকা রক্ষা হই!ব। এবীর। 


বলিতে পার কি কে সেই কাগারী? 
জীব! ভুমি চক্ষুতে মায়ার ঠুলি লাগাইয়াসয়া আছ। তরণীর কাগ্ডারী 


থে তোমার নিকটেই অবস্থিত। কিন্তু তুমি দেখিতে পাইতেছনা। মায়ার 
চ.গিটা চোধ হইতে খুলিয়া! ফেল, তখন দেখিতে পাইবে ॥ 

(জীর। “মুক্তি” "মুক্তি করিয়া ছুরির! 'বেঁড়াইতেছেধ কোধাগেলে মুক্তি 
পাই।” “কোথা গেলে মুক্তি "ই”এএই বলিয়া পাগলের স্যায় ছটিয়াদ্ু। কিত্ব 
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তুমি দেখিতে পাইতেছনাধ জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন কর। ওই যেতোমার সাত 
রাজার ধলমাণিক তোমারই নিকটে দাড়াইয়া রুহিয়াছেন। 

জীব” তুমি মরীচিকা ভ্রান্ত পথিকের ভ্ায় “এ জল” এ 'জল” করিয়া 
অবিরাম গ্রাতিতে ছুটিয়া যাফীঁতেছ কিন্ত কখনও জলের নিকটও আফিতে পারি- 
তেছনা। চোখের ঠুলি খুলিরা ফেল, দেখিবে উহ! জল নয়, তীব্র ছলাহল 
তোমাকে দূর হুইতে প্রলুন্ধ করিতেছে আর আশে পাশে নিরাশ রাক্ষসী অট্র 
অন্ট হাস্ত করিয়। বেড়াইতেছৈ। তুমি দেহের যাতনা জুড়াইবার জন্ত শাস্তি 
বারির অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু দেখিতে পাইতেছনা, তুমি যে ক্রমেই 
জলত্ত অগ্নি রাশির অধ্যে আসিয়া পড়িতেছ! ওই তোমার পাশে সুশীতল 
সুবিমল শাস্ভতিবারি! কিন্তু তুমি ফিরিয়াও চাহিতেছ না, তুমি কেবলই মায়া- 
বনী মরীচিকার আবিষ্কাবেই ছুটিয়াছ! শাস্তি ঝরিতে একটা ডুব দিয়? 
আসিতে পারিলেই দেহ হুশীতল হয়, সমস্ত ন্বাল! যস্ত্রনার নিবৃত্তি হয়। ফিরিয়! 
চাও, জ্ঞান চক্ষুতে চাহি্লা দেখ! 

মানব! তুমি পুতিগন্ধময় তব কারাগারে লৌহ শৃ্খলে আৰ হইয়া আর্তলাদ 
করিতেছ ? কে তোমার বন্ধন মোচন করিবে ? 

হোত্রান্ত মানব! হরিকে ডাক, তিনি যুখ তুলিয়৷ চাহিবেন, কারণ তিনি 
দয়াযয়। তিনি তোমার বন্ধন মোচন করিয়। দিবেন। তিনি তোমাকে মরী- 
চিকা হইতে উদ্ধার করির! শান্তিবারি দেখাইয়া দিবেন, কারণ তিনি ভক্ত- 
বসল । তখন মুক্তি তোমার দ্বারের ভিখারী হইবে। একবার সেই পতিত 
'পাবন সই দয়াময় সেই দ্রীনবন্ধু হরিকে ডাক একবার হরি হরি বল। 

দন-.-স্রীনিশিকান্ত ভৌমিক। 


০০ 


প্রতিশোধ । 


পদ 5 (09 পপ 


কমণী মোহন এঁক জন্য ধীর লন্তান [ তাহার গপ্রামাদ অতি হ-বিতৃ 
এবং বহুমুল্য আসবাবে, শোভিত ৯ প্রাঞ্জাদের পশ্চাৎ ভাগে বিস্ত,ত 


৩৫৬ ভক্ভা [ ৯ম্বর্--১২শ, সংখ্যা। 


শি. সপ 
উদ্যান বাদী; প্রত্যহ সন্ধ্যার সমঘ রমণী বাবু” উদ্যান বাটাতে যাইয়া 


সম্বস্ত রাত্রি আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করেন। প্রাসার্ধের চতু- 
দিকে কম্পাউগড; কম্পাউণ্ডের এক পার্থ অগশালা, অপর পার্খে পোশাল। 
এইরূপ কত শত বিবিধ প্রকার পণ্ড পক্ষী ভীর্ার বাদ ভবনের, শোভ। 
বন্ধন করিতেছে, তাহার কে নিণয় করিতে পারে ? ছাস দাসীর ত অভাবই 
নাই। এইরুপে রশ্বধ্য-মদে মত্ত হইয়া রমণী বাবু কালাতিপাত করেন। 
এক দিবস রাত্রে উদ্ভান বাটী মধ্যে বন্ধুবর্গ সহ রমণী বাবু আমোদে 
বিভোক হইয়া আছেন, নাচ গান খুবই চঞ্সিতেছে এবং সমযে জমষে 
"বাহবা ধ্বনি উতিত হইয়া নৈশ কালীন নিস্তকতা ভঙ্গ করিয়া গগন মার্ 
নিনাদিত করিয়া তুলিত্তেছে। ঘড়িতে ঠৎ করিষা একটা বালিয়া উঠিল। 
তখন নাচ গান ,.বন্ধ করিয়া বন্ধু বাহ্ছবের সহিত রমণী বাবু আহারে 
বসিলেন। আহারে বসিয়া নানাকপ ভাষ্য পরিহাস চলিতে.ছ, গল্গে পর 
গল্পের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে । তন্মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল “দেখুন রমণী 
বাবু! আপনার এই উদ্ঠান বালী বডই সুন্দর বেশ নিজ্ঞন, চতুদ্দিকে যত 
দুর চক্ষু যায় ততদূর মুক্ত জমি; কি দিব্য ও বুম্পীয় দৃশ্ত ! কিন্ত মহাশয় টাদের 
মধ্যেও কুফ্ণবর্ণ রেখা থাকিয়া চাদকেও কলম্কিত করিযাছে। আপনার 
বাগান বাটার নিকট কোনও ঘর বাটী নাই, সমস্তই আপনার যুক্ত জমি ॥ 
কেষল উ যে কুঁড়ে ঘরটা ঠিক আপনার এই উগ্ভান বাটীর পাশেই 
সংলগ্র রহিয়াছে, কেবল মাত্র এ কুঁড়ে ঘ্বরটীব নিমিত্ত আপনার বাগানের 
সমস্ত সৌন্দধ্য নষ্ট হইয়াছে । এটা যদ্যপি না থাকিত তাহা হইলে এই 
উন্ভানের চতুর্পার্খস্থ উন্মুক্ত জমি উদ্যান বাটাকে আরও হুন্দর ও মনোরম 
করিয়া তুলিত। তা আগেই বলিবাছি চাদের মধ্যেও কৃষ্কবর্ণ দংগ আছ । 
সেই জন্য বলি ইহাতে বড় কিছু আসে যায় না, তবে এমা শুন্বর প্রাসাদের 
লগ্নেই শ্'বিজী কুঁড়ে ঘরটা না থাকির্পে আপনার উদ্যানের শোভা 
আরও ,ছ্বিগুণতর বদ্ধিত হইত ইহা আমি শতবার বলিব।” তখন সমস্ত 
বন্ধুবান্ধব বলিস্বা উঠিল “ঠিক বলেছ ভাই, আমনাও রমণী নে এ কথা বলি 
বলি 'করিয়া মনে করিচেছিলাম ছা তুমিই দাধুকে 'বলিয্্ঁ ফেলিলে। রমণী 
বানু য্যপি কোনরূপে এ কুড়ধর্ুরটী স্থান, হইতে সরাইতে গ্লারেন 


আবণ, ১৩৯৮1] ভর্তি ৩৫৭ 


উ্ 
তাহ! হইলে এই বাগানস বর্তমান অপেক্ষা আরও হুন্দর হইব] ডঠবে। 


$ং 5ৎঞঠং৯ করিয়া শ্ড়িতে তিনট। বাজিল। একে একে সকলে নিজ, 
নিজ আল চলিয়া গেল। রমণী বাবুও স্বীয় শয্যায় শয়ন করিলেন, 
কিন্তু রাত্রে নিদ্রাদেৰী ভাহারঞ্প্রতি কূপ] দৃষ্টি করিলেন না। কিরূপ ত্রাঙ্ছণের 
বড়ে বট তথ! হইতে স্থানাভ্তারত করিবেন এই চিত্ত তাহার হ'দয় 
সম্পূর্ণরপে অধিকাব করিধাছিল। কি উপায়ে দরিদ্র ব্রাদ্ধণের সর্নাশ 
সাধন করিবেন, কিসে তাহষঈম উদ্যান বাটা অধিকতর হুন্দর হইবে, কেবল 
ইহাই চিদ্তা করিতে কাঁরতে তাহার রাত আতবাহত হইয়। গেল। নানা- 
রূপ ছুশ্চিন্তার পর রমণী বাবু গাতোখান পুঝ্ধক প্রাঙঃকত্য সমাপনাস্তর 
ভৃত্য ছারা উক্ত ব্রা্ধণকে ডাকাহযা পাঠাইলেন। ব্রাদণ আসিয়া ডপাস্ৃত 
হইলেন, রমণী বাপু তাহাকে তাহার বাম ভবন পরিত্যাগ পুব্দক অন্যত্র গমন 
করিতে গরামর্শ দিলেন এব কাত পুবণের [নমিত্ত কিঞ্চিৎ সাহায্যও কক- 
বেন বলিণেন। ত্রাদ্ধণ এহ প্রস্তাবে কোনবপেহ স'মতি প্রকাশ কাঁরলেন না। 
ইহাতে রমণী বাবু ্াাণের ভপর যংগরোনস্তি ক্রুদ্ধ হলেন এবং ব্রাহ্ধণের 
উপর প্রত্যহ এবপ ভপধরবা।দ আরপ্ত কারলেন ত্রাণ বড়হ ব্যাতি- 
ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দরিদ্র ব্যাড কাহাপও নিকট হইতে ততপ্রতি সাহান্ু- 
ভূতি প্রকাশের আশা কাঁরতে পারে না। কারণ দরি« ব্যাওর দুঃখে হুর্ণঘও 
হুয়া তশ্গ্রাত সাহানুভৃতি প্রর্কাশ খ্রিবার লোক এই মরজগতে আত অন্সই 
দৃ্ধ হ্হয়া থাকে । রুমণ। বাবুর অত্যাচারে প্রপাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণ তাহার 
ব্রাঙ্মণীকে কহিলেন “দেখ, আমরা আর রমণা বাবুর অত্যাচার সহ কর্সিতে 
পারিনা; বালতে কি আমরা বাঞ্ধ'ক্যেও উপনীত হ্ইয়াছিং চল আমব। 
ছুহ জে নিক্টটবত! কোনও অরণ্যে যাইয়া তথায় পর্ণ কুটার নিশ্মাণ করিয়। 
জীবনের অর্থাশগ্াংশ জীথরের উপাসনা করিঘ্া সুখে কালাতিপাত কার। 
তান ধদ্যপি দিন দেন তবেঞ্টুহার প্রতিশোধ একদিন তুলি হুদয়ের 
সকল জালা টূর কারব।” ব্রাঙ্ধণীও ইহাতে সম্মতি প্রকাশ কৰিলেন। তাহার 
পর একদিবস ব্রাঙ্ণ ও ব্রা্থণী স্বীয় বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া নিকটধত্$ 
একটা অরণ্য স্মধ্যে রণ কু" নম্লাপ্চ করিলেন এবং, ছুই জনে ভগবানের 
নাম জপুদ্ছ করিয়া তথায় হুখে ও শাণ্তিজেজ্বন্ত অতিবাহিত করিতে লাগি- 


গ৫৮ ভক্ত । [ ঈম বর্ষ--১২প, সংখ্যা ॥ 


বইসা 


লেন। দাদিকে রমণী বাবু ব্রাঙ্ষণের কুড়ে ঘরটা ভগ্ন করিয়। স্বীয় উদ্যান 
বাটীর সৌন্দধ্য আরও বদ্ধিত করিয়া পূর্বের স্তায় বন্ধু বান্ধব সহ তথ্য 
আমোল আহ্লাদ করিতে লান্সিলেন এখং তাহাদিগের নিকট আপনাকে 
অতিশয় চতুর ও প্রতাপাশ্বিত বলিম্বা পরিচর়্* দিতে লাগিলেন বেচারা 
ব্রাহ্মণের যে কি দুর্দশা হইল, কোথায় যাইল, বঝাচিল কি মরিল হায়! 
এই চিন্তা ক্ষণিকের নিমিত্ত ভ্রমেও তাহার অন্তঃকরণে স্থান পাইল লা। 

ছুই তিন খাস গত হইলে একদি'বম রর্জনী বাবু কষেক জন সঙ্গীসহ 
শশীকারাঘেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি এবং ভ্ঠাহার জঙ্গীগণ সকলেই 
নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন; শিকার করিতে করিতে রমণ্ণী বাবু 
তাহার দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যাদেবীর ধীরে ধীরে 
খবির্ভাব হইতেছিল। রমণী বাবু শীগই পথ ভ্রষ্ট হইয়া ত্বীয় ৰহির্গম- 
£নোপায় স্থির কৰিতে পাররিলেন না এবৎ তন্লিমিত্ত কেবঃ। ইতর্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে লাখিলেন। ইহাতে তিনি অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে 
জলের নিমিত্ত তন্য তন্য করিয় অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও একবিন্দু 
জল তাহার দৃষ্টি গোচুর হইল না। তমসাবৃত অরণ্য মধ্যে একে পথ 
্রষ্ট, তাহার উপর তৃষ্ণার্ত; রমণী বাবু বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। 
তৃষণয় বুকের ছাতি ফাটিয়া! যাইতেছে অথচ তৃষ্ণাদৃর্বীকরণার্থ কোনও উপায় 
উদ্ভাবন করিতে না পারিয়্া রমণী বাবু সেই অরণ্যস্থিত এক বৃক্ষতলে 
উপবেশন করিয়া উচ্চৈঃন্বরে বলিতে লাগিলেন “এখানে কে আছে আমাকে 
রক্ষা কর। এই ভীতি পুর্ণ অরথ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর; তৃষ্ণায় 
প্রাণ যায়, এক পাত্র জল দিয়া আমাকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা কর। বড় 
তৃষ্ণা) প্রাথ যায়। উঃ কি যাতনা । জল, জ-ল, জ-অ-ল।?? রমণী বঢআর 
অধিক কথা কহিতে পারিলেন না । যুচ্ছিত হইয়া তথায়গ্ণড়িয়া গ্েলেন। 

পাঠক প:ঠিকাগথ ! রমণী বাবু কত্তক মই লাঞ্চিত ব্রাহ্ষণ ও ব্রাঙ্ধ- 
পীকে আপনাদের ম্মব্রণ আছে কি? তাহার! স্বামী স্ত্রী ছুই'জনে এই 
নির্জন ও শান্তিপদ অরণ্য মধ্যস্থ এক জীর্ণ 'পর্ণ কুটারে দিনাতিপাত করেন। 
তাহারা রমথন নাবুর /কাতর ধ্বনি শ্রযণ করিয়া সেই স্বর ত্কানুসরণ করিল 
এবং কিয়দ্‌র আসিয়। দেখিতে প্ংলেদ যে এক ব্যক্তি বৃক্ষতগে ,অজ্ঞনা- 


আবণ, ১৩১৮ । ] ভি ৩০১৫১ 


এরর 
বস্থায় পতিত বহ্িয়াছে। তাহার মুখ হইতে শেতবর্ণ ফেন নিগত হইতেছে । 
তাহারা রর ব্যক্তির অতি নিকটবত্তী হইয়া দেখিলেন ষে তাহাদেক 
ুরব্বপরিচিত রমণী বাবু। স্তা্গণ তৎক্ষণাৎ ব্রাক্ষণীকে এক কলস জল 
আনিতে কলিলেন। ্রাহ্মণী চলিয়া! যাইলে ব্রাহ্মণ নতজানু হইয়া করষোড়ে 
ঈগ্রুকে কহিল দখাময় ! এই ব্যক্তি কর্তৃক আম্রা কতই না প্রপীড়িত 
হইয়াছি, এই ব্যক্ত হইতে কতই নাঁষাতন' ভোগ করিয়াছি । হে দীন- 
বন্ধু! তখন ইহার প্রতিশোধের নিমিস্ত তোমার নিকট দিবারাত্র প্রার্থন? 
করিতাম। আজ সত্যই তুমি প্রতিশেধ লইবার দিন দিণাছু এবং আজ্জ 
আমারও ভুবদয় প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য করিতেছে । প্রতি- 
শোধ, অদ্য ভীষণ প্রতিশোধ লইব। প্রতিশোধ লইবার জন্য আমার দ্য 
অহরহ প্রতিহিৎসানলে দগ্বীভৃত হইতেছিল। হে ভগবন্। আঙ্জ তুমি কুপা- 
পরবশ হইষা সেই দিন মিলাইষা দিয়্া। রমণী বাবু । আজ আমার 
প্রতিশোধ লইবার দ্িন* 'মআাপনি আপনার উদ্যান বাটাব শোত। বদ্ধনার্থ 
আমাদেব জীর্ণ কুষ্টার খানি বলপুর্পাক কাড়িযা লইযা আম'দিগকে পথের 
ভিখারী করিষ! তাঁড়াইব| দিঘাছেন। আজ আপনিও নিরস্ত্র, পথন্রষ্ট এবং 
আমার সম্পর্ণ করাবন্ত। গুতিশোধ লইবাব শগ্ঠই প্রকষ্ট দিন। ” 

কিছুক্ষণ পরে ব্রা্মণী কলসে করিয়া জল লইয়া তথায় উপস্থিহ হইলে 
ছুই জনে মিলিত হইয! রমণী বাবুব সেবা গুঞএীষা করিতে আরন্ত করিলেন ॥ 
সুধে ও চক্ষে জলের ছিটা দিতে লশিল এবং মধ্যে মধ্যে মুখ বিস্তার 
করিয়া অল্প অল্প শীতুল বারি প্রান করাইয়া দিলেন। এট্টবপে কিয়ৎকাল 
অতিবাহিত »5ইলে রমণী বাবুর ধীরে ধীরে জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ায় চক্ষু 
উন্ষিষ্ঠিত করিয়া যাহ! দেখিলেন তাহাতে তিনি মন্মুগ্ধেব ন্যাফ বাকৃশক্তি 
রহিত হইয়া এক দুষ্টে চাহিয়া রৃহিলেন। দেখিল্নে তাহার প্রাসাদ সংলগ্ন 
বুটীর বাসী সেই ত্রাহ্মণের হাড়ে তাহার মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে এবং 
্রাহ্মণী তাহার এেবা শুশ্বাষা কেরিতেছে। ুখন তিনি কতজ্ঞতাভরে আবৃহা- 
দের উভগ্গের নিকট তাহার পুর্ধরত অপরাধের নিমিত্ত কাতর তাবে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন * তন ত্রীক্ষণ »ও তাক্ষখ্ী তাহাকে সন্বো্জন' 
করিয়া ঝ্লিলেন "দেখুন রুপী» বাবু যাহা সুঁটুবার তাহা হইয়া গিয়াছে ।, সে 


৩৬০ কত | ১ম বর্ষ--১২শ, সংখ্যা । 
রর 


বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে আর কি হইবে? এখন «আপনি পূর্ণ 
অশুস্থ, আনুন আমাদের কুটীরে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত কক্ণ। পরদিন 
প্রাতে আপনাকে সঙ্গে লইবা অরণ্যের বিহর্গযনপথ বলিয়া! দিব) আপনি 
সেই পথে অক্লেশে আপনার বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে পারিত্বান। এই 
বলিধা তাহারা তাহাকে উত্তোলন পুর্বক শ্বীর বুটারে লইয়া গিয়া তাহার 
নিমিত্ত পৃথক শয্যা রটনা করিয়া দিলেন এবং তথাধ রমণী বানু শঙ্ষন 
করিয়৷ নিশা যাপন করিলেন। পরদিবস প্রভাতে রমণী বাধু যখন গাত্রো- 
থান করিষা! আপনাকে বেশ সবল ও তুস্থ বলিষা বিবেচনা করিলেন তখন 

তিলি ত্রা্ণকে করযোড়ে বিনীত ভাবে লিখেন করিলেন “ম্হাশঘ্ব আপনার 
ব্যবহারে কি পব্যপ্ত আশ্চাধ্যািত হইয়াছি তাহা বপিতে পারে না। এখন 
বুঝিতে পারিতেছি আপনি দেবতুল্য, আপনাব হৃ্দব কতু উচ্চ তাহা আমা- 
সম নরাধমের চিন্তা করিবারও ক্ষমত! নাই । হায়, না জাশিয়। আমি আপ- 
নার প্রতি" কতই না অত্যাচার করিয়াছি, কতই না ফতনা দিয়াছি । আমি 
কি নির, কি পাষণ্ড। এই সঞ্চল অপরাধ সত্তেও আজ যে আপনি 
কুপা করিয়া আমার' প্রাণ দান পিষাছেন, তশ্রিমিন্ত আমি আপনার নিকট 
কি বলির। ক্ষমা প্রার্থনা করিব, এবং কি কপে ক্তজ্ঞতা প্রকাশ করিব 
তাহা জন না। আপনি নিজগুণে তাকে ক্ষমা করুন, আমার পুক্বক্ত 
সকল অপরাধ ভুলিয়া যান ইহাই আমাব্‌ শ্রার্থনা। আর আমি বাটাতে 
প্রত্তাগমন করিব না; আপনার আশ্রথেই জীবনের শেষাংশ আপ- 
নাদের চরণ সেব। করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান কিব। কুপা করিস 
এ দীনকে চরণে ঠেলিবেন না।” এই বলিয়া রমণী বাবু আদ্ণের পদ- 
তলে আছাড় খাইয়া! পড়িয়া তাহার পাদদ্স্ধ চুঢুরুপে জড়া য়া ধারিলেন। 
ব্রাহ্মণ তাহাকে তুলিম্কা সন্গেহে কহিল “মহাশয় অধীর হইবেন না, আপনি 
যে আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ ল্ইখার নিমিত্ত 
আর্টম দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ক্রিতাম। প্রসত্ন হইয়। তিনি সেই 
প্রতিশোধের" দিন মিলাইয়া দিয়াছেন আমি ত আপনার কিছুই উপকার 
সাধন করি নাই'। “আপনি আনার প্রতি' যে কঠোর অত্যাচার করিয়া- 
ছি্কান, আমি আপনাকে বিপরাবস্থা় দশন করি আনার সের্দী শুশ্রষা 


] 
শ্রাবণ, ১৩১৮।] তি ৬৬১ 


১ 
ফরিয়! পূর্ববকৃতু অপরাধের প্রতিশোধ লইয়াছি মাত্র। এইক্প প্রতিশোধ 
লইতে অগ্জির গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিঘ্লাছিলাম। এক্ষণে আমা 
জ্দয় শান্ত হইল। যান, মহ্তশয়! আপনার নিজ ভবনে ধান্। আপনার স্ত্রী 
পুক্র আগ্ছমার অদর্শনে কতই না চিন্তা করিতেছে।* তধন রমণী বাবু 
কোষ হইতে স্বীয় অসি উন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, “দেব! তবে কি সত্যই এ 
দীনকে আপনার চরণ পেবা হইতে বকিত করিবেন ৭ যদ্যুপি নিতান্তই 
আমাকে বাটা ফিরিতে হয় তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যগ্তপি আপনি 
শ্বপরিবারে আমার সহিত আমার বাস ভবনে পদার্পণ না করেন তাহা 
হইলে শ্রবণ করুন) এই যে উলম্গ অসি দেখিতেছেন এই অসি সাহায্যে 
আমার স্বীয় শির আমায় ধর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার চরণে বিলুন্তিত 
হইবে।” ব্রা্দণ কি করেন, অগত্যা তাহার বাটাতে যাইবেন বলিয়া তাহাকে 
আশ্বাস দিলেন। তখন রমণী বাবু, ব্রান্ষণ ও ব্রাপ্পণী তিন জন একত্রে 
রমণী বাবুর বাটাতে * আপিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটার সকলে রমণী 
বাবুর সহিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্গণীকে দেখিয়া অতিশয় বিশ্ুয়া্থিত হইল; কিন্তু 
ধমণী ধাবু কাহাকেও কিছু না কহিয়। তাহাদিগকে *সন্ে লইয়া তাহার 
উদ্যান বাটাতে উপস্থিত হইলেন। এবং সনগ্র উদ্ভান ও উদ্যান বাটা ব্রাহ্মণ 
ও ব্রাহ্গণীর বাসস্থান বলিয়। নির্দেশু করিলেন। উক্ত দিবস হইতে রমণী 
বাবু যাবতীয় ভোগ বিলাস ও বন্ধু বান্ধবের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ও 
ব্রাক্মণীর সেবাধি করিত্তে লাগিলেন। এবং তশ্নিমিস্ত আপনাকে ধন্য বলিয়া 
ম্‌নে করিলেন ধন্য ত্রাহ্মণ ধন্য তোমার, ধন্ত তোমার প্রতিশোধের । 
লোকে যেন ,তোমার চায় উচ্চ হ্দয় লাভ কবিতে পারে, জগ যেন 
তোমারউপ্রতিশোধের স্থায় প্রতিশোধ লইতে শিক্ষা করে।  শ্রীচুনীলাল চক্র 





বিশেষ দ্রষ্টব্য £--গ্রািষ্কি মহোদয়গণ। সতপ্রসঙ্ঘ লেখক মহত্ব! 
শ্রীযুক্ত হরেক্নাথ মুখোপাধ্যার মহাশয় বিশেষ কোনও অনিবাধ্য কারণ বশ্ডঃ 
ব্যস্ত খাকাঁয় ২ মাস যাবৎ সংগ্রর্স্গ লিখিতে পারিতেছেন না আগানী ভাদ্র মাস 
হইতে যাহাতে ঝুতিমতপ্জাকপ্রস্গ প্রকাশ হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ুশীল থাকিব 
কেহ হতাশ হইবেন-না। অন্যান্য*ক্রমশঃ প্ররুর্থ ও ত্রমাযীয় তাদ্র মাস হইতে 
প্রকাশিতঞ্ছইবে ৷ বিনীত: প্রকাশক্ক । 


৩ ৬২ ঘাক্ষি । [ ৯ম বর্--১২শ, সংখ্যা 








নিত্যধাষগত প্রেষিক ভক্ত প্রবর। 
দীনবন্ধু বেদান্তুরত্। 
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( জীবনী-প্রসঙ্গ |) 
(২) 
ছাত্র জীবন । 


প্রাচীন আধ্য সন্তান দ্রিপের পাঠদ্দশায় গুরু গৃহে বাস কালে, ধে 
সংযম, যে ব্রহ্ষচর্ধ্,। যে সরলতা, জীবনকে মধুযয়,। আনন্দময়, পবিব্রময় 
করিয়া তুলিত, দীনবন্ধুর ছাত্র জীবনেও সেই ভাব বিকশিত হইয়াছিল । 
তাহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগ, জ্ঞান লাভের জন্য অবিচলিত একাগ্রতা, হাসি 
মুখে সহম্্র প্রতিকূল অবস্থাকে আযত্তাধীন করা, (চিত্তের হুদ একনিষ্টতা 
বলে, অর্থাভাব বাঁ অন্যবিধ অভাবকে বিদ্রুপ করিয়া! অভীষ্ট পথে অগ্রসর 
হওয়া, প্রভৃতির কথা আলোচন! করিলে, বিশ্মন্ন সাগরে দিমগ্র হইতে হয়। 


যৌবনে, যখন পুর্ণেন্দ-উদয়ে উদ্বেলিত সাগর তরমের স্তায়, মানব দ্বেহের 
ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল, সতেজ হইয়া ঘোর মানসিক পরিবর্তন করে, যখন 
চিত্ত ভোগ-বিলাসের দ্বিকে শ্বভাবতই ধাবিত হয়, যখন প্রাণে একটা অতি 
নব স্থথের বাসন! জ্বলিয়! উঠে, সেই অময়--জীবনের সেই মহ! সন্ধি স্থলে, 
উপনীত হইয়া প্রকৃত্ত সৎপথাবলম্্ী হওয়া, মনুষ্যত্বের আদর্শ অনুসরণ করা, 
ও চিত্বকে শত মুখ প্রলোভনের কবল হইতে উর্ধো-উন্নত কর, সহ সাধ্য 
নহে। কিন্ত দ্ীনবন্থু সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সাগর গামিনী তি, 
নীর ন্যা়, তাহার চিত্ত-প্রবাহ, জ্ঞানাম্ুির অন্বেষণে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত 
হূইয়াছিম। সে প্রবাহ-_বাঁধা মানে লা, রিদ়্ে বিমুখ হয়.ল]। 

এই. নব যৌবনে, বিশেষতঃ বিবাহের পরেও-_ দীনবন্ধু, মানব জীবনের 
নিপযোগী জ্ঞান ল]ভের জন্ত, বাকুঃ হইঘা। 'যে তবে, ফেশে দেশে পরি- 
ছা বন্ধিহাছিলেন তাহার, গীরিচয় পুর্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইছে, এবং 


শ্রাধণ, ১৩১৮। ] ভক্তি ৩৬৪ 





স্প্” ভ্ভ শসার 
ভবানীপুরের বরদা বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের নিকট তিলি ষে কাধ্য শান্জ আলো- 
ঈন। করিতে মাহিয়া! ছিলেন, তাহাও বলা হইয়াছে। 


ভবানীপুরে, উক্ত বিদ্যাক্কত্ব মহাশয়ের বাটীতে তিনি বাধ করিতেন। 
এই নব অগ্ধাস স্থানে আগমনের অল্প কাল পরে, কোন এক জোত্ল্পাময়ী 
রজ্ীতে, যুবক দীনবন্থ ছাদের উপর বসিয়া, উন্মুক্ত প্রকৃতির উজ্জল চিত্র 
দর্শনে আনন্দ চিত্তে বিহ্বলিত মধুর কঠে আনন্দময়েত্র আনন্দ লীঙামৃত গান 
করিতে লাগিলেন । দীনবন্ধু বাহা প্রকুতিব আনন্দের সহিত অন্তরের আনন্দ 
অনুভব করিম্বা, তন্ময্র হইয়] গেলেন। ভাব্রে ভোরে যে প্রাণ মাতানো মধুর 
জ্বর, তাহার ক হইতে বহির্গভ হইতেছিল, তশশ্রবণে বিষ্তারত্ব ও তাহার 
পত্তী মন্ত্র মুগ্ধের স্যা়, ভাবোগ্ন্ত দীনবন্ধুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
মে তো সাধারণ গীত নহে, সে যে প্রাণের টান, আকুল আহ্বান, অব্যর্থ 
সন্ধান। তওশ্রবণে, শাস্তরজ্গ অধ্যাপক মহাশয় যে আকর্ষিত হইবেন ইহাতে আয় 
জন্দেহ কি? 


এমন মন প্রাণ বিমোহনকারী, মধুর কীর্তন দীনবস্ধুকে শিখাইল কে? 
লোকে ওস্তাদ বাখিশ্বা, ক রসের, কত টগ্সা, প্রভৃর্ত বৈঠকী গুরের সাধনা! 
করে? যন্ত্র যোগে সকল সঙ্গীত শুনিতে মিষ্ট লাগিলেও,_-"কাণের ভিতর 
দিয়! মরমে”? প্রবেশ করেনা । যতক্ষণ শুনি, ততক্ষণ উহা মিষ্ট লাগে; 
বিষয়ান্তরে বাপৃত হইলে, বা মানপিক অবসাদ উপস্থিত হইলে সে সকল 
সঙ্গীত মলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেনা । কিস দীনবন্ধুর, 
*ভাবময়ী সঙ্গীতের প্রভাব এক্প মন্ত্র স্পশা, এমন চিত্ত বিনোদনকারী ছিঙ্গ 
যে, সহ একবার যাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে--ই আত্মহারা হই- 
যাছে, ভাবে তন্ময় ছুইয়াছে, গায়কের চরণ রেণু স্পর্শে আপনাকে কত 
কৃতাঞ্চ জ্ঞান করিষাছে। বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত, দীনধন্ছুর ধুর সঙ্গীত, 
শ্রোতবর্গের মনের উপর অপুর্বা আধিপত্য বিস্তার করিত। সে গীত 
শ্রবণে, ভুতের প্রাণে আরাধ্য» দেবতার প্রতিমূর্তি "বিকশিত হইনি, জিত 
তাপিত |মায় মুগ্ধ জীবের গুণ ৪ক অননুতৃত আঁমন্দের “উদার হইত 
যে একবার মাত্র দে গীত শরবণে ধ্য্ইইয়াছে, ধস শাহ! ভোলে নাই, 


। / 
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পাচার ররর 


ভুলিতে পারেনা; তাহার হৃদয়ে প্রতি মুহুর্তে“সে সুধা মাখা শ্বরলহনী 
প্রতি ধবর্নিত হইতেছে। 

অনেকে হয়তো! বলিবেন, ছাত্র জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে সঙ্গীতর কথা 
কেন? তছুত্তরে আমরা বলিব, বীণাঁপাণির খুঁপুভ্র দ্রিগের নিকট সঙ্গীত 
ও একটী সাধনার অঙ্গ গানে প্রাণের তাপ শীতল হর়্ু__কাতর 
প্রার্থনায়, প্রাণের আকুল আহ্বানে, আনন্দ ময়ের আনন্দ প্রবাহ আকষিত 
হয়। সঙ্গীতে সে মধুর রস আম্বাদিত হয়, আর ভাব ঢল ঢল নৃত্যে 
সে অনুভূতির বাহ্য বিকাশ হয় মাত্র । 

দ্ীনবন্ধুর বাল্য জীবনে এই গীত সাধনা বৃত্তি অন্যান্য বৃত্তি বিকাশের 
শৃঙ্সে কেমন বাভাবিক ভাবে প্রকটিত হইয্বাছিল, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বলা 
হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এই জঙ্গীত সাধনা- 
বৃন্তিও, উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত হইয্াছিল। তিনি নিজের ম্্নর ভ্াবগুলি, 
সরল প্রাণের পবিত্র উচ্ছাস গুলি, নিজের ভাষা ্র্কাশ কবিধা গীত রচন! 
করিতেন; আর বংশ খণ্ড ও নারিকেল মালা যোগে, ' স্বহস্তে “একতারা” 
যন্ত্র নির্মাণ করিয়। গান করিতেন । তাহার ছাত্র জীবনে রচিত সেই পবিত্র 
ভাব পুর্ণ গীত গুলি, * বর্তমান কালে “উপাসনা-সঙ্গীত” নামে প্রকাশিত 
হইয়াছে, আর তাহার সেই স্বহস্্ নির্মিত “একতারা” ষন্ত্রটী এখনও সধত্বে 
রক্ষিত হইতেছে। এই “উপাসন! সঙ্গীত যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহারাই 
জানেন, দীনবন্ধু ছাত্র জীবনে, নব-যৌবন-কালে, কি পবিত্র ভাবের ছায়া- 
পাত হুইয়াছিল। আদর্শ ব্রাঙ্ষণের হৃদয়, কেমন সরল ভাবে, আত্মবিকাশ 
পথে পরিচালিত হইয়াছিল। 

তর্বানীপুরের বরদা বিদ্যারদ্ব মহাশয়, দীনবন্ধুর সেই প্রার্ে ন্াধিনী 
সঙ্গীত হুধা পান করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। বিশ্যেত: সেই রাষ্রের 
সেই গীত অবৃণে, বিদ্যারত্ব মহাশয়ের আত্মীয়, বিয়োগ জনিত নব-শোক 
বিদুরিত হইল, এবং সেই দিন হইতে তিনি 'দ্বীনবন্থুকে অপত্চ স্সেহে 
প্রতি গন ও পরম যদ্ধে কাব্য শাস্তাদি পাঠ করাই/ত লাগিলেন?” 

মেধাবী দীন্রস্থু অতি অল্প কাল মধ্যে, কাবুশান্ তধ্যয়ন শেষ করিয়া 
সংস্থৃগ কলেজে পরীক্ষা“ দিতে উদ্যত হইলেস। “কিছু তলানীন্তন নিম 
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মা 
অনুসারে, এক বসর ধরিয়া গুঁক পণ্ডিতের নিকট কাব্য পাঠ না করিছ্চল কেহ 


উপাধি পরীন্ায় প্রবেশ অধিকার পাইত না। এদিকে দীনবন্ধু মোটে ছয় মাস কাল, 
পাঠ করিয়াছেন মাত্র। হতরা তখন তাহার উপাধি পরীক্ষা দেওয়ার, ইহাই 
এক প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। কিন্তু দীনবন্ধু দুঢ় প্রতিজ্ঞ! করিলেন 
যে, সেই বংসর তিন যেমন কবিয়াই হউক পরীক্ষা দিবেন এবং এই 
সন্কর্জ দিদ্ধ করিবার মানসে, তাহার পৃষ্ঠপোষক, মহামহোপাধ্যায মহেশ 
চন্দ্র স্যাক়্রত্ব মহাশয়কে আপগ্ম মনোভাব জানাইলেন। হ্যায়রত্ব মহাশয়, 
দ্ীনবন্ধুব আগ্রহ ও উত্সাহ দেখিয়া, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও 
সেই বৎসর সংস্কত কলেজের কাব্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “কাব্যতীর্” 
উপাধি লাভ করিলেন। 


তখন তাহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বংসর মাও । এই বয়সে দীনবন্ধু, স্তায় 
স্মৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, »কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপগ্ডিত হইয়া, দর্শন-শান্ত 
অধ্যয়ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। হিন্দু-দর্শন পাঠ না করিলে, ধন্মের 
উচ্চ অঙ্গ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আর মানুষ যদি আত্ম জীবনের 
উদেশ্য না বুঝিল, যাহা ধারণ করিয়া আছে বশিয়া তাহার অস্ভিত, তাহার 
সম্যকৃ তত্ব না ধুঝিল, তাহা হইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। দীনবন্ধু 
এমন সাধের মানব জন্ম, বৃথা অপব্যধিত হইতে দিলেন না। যেখানে 
ও স্বাহার কাছে যাইলে, ধন্ম শাস্ত্র বিশেষ রূপে পাঠ করিতে পারিবেন 
বলিয়া তাহার ধারণা হইত, যে সাধক বা ষোগী পুরুষের কপালাভ করিলে, 
রব জীবনের, সহাধতা হইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইত, তিনি ততক্ষণাত 
তাহার গ্রনকট *ছুটিয়া যাইতেন ও অবনত সম্তকে ভাহার শিষ্য গ্রহণ 
করিতেন। শত বিদ্ব ফঈপস্থিত হইলেও তাহ! গ্রাহ্য করিতেন না, সহত্র 
অভাবকে উপেক্ষা করিরা, ব্রার্মশোচিত ধৈর্ধ্য সহকারে অভীষ্ট সীধনে অগ্র- 
মর হইতেন? তার ছাত্র জীবনের কাহিনী, তিনি স্বয়ং প্রত্যহ সংগ্কত 
ভাষায় একখানি খাতার লিবিয়া রীধিতেন। বিপ্যাভ্যাসের দিন হইতে আরম 
করিয়া পাঠ শে পরত, ভাহীহ্‌ *জীধন যে» ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, 
তাহা এই» সংস্কত “ডায়েরী” বা দিন কাহিনীতে লিপিবদ্ধ ছিল। তুঃখের 


৩৬৬ ভক্তি । [৯ম বর্ঘ--১২গ, অংখ্যা। 
টিটি 2 ্ 
বিষয় উহএখন ধিনই হইয়া গিযাছে বলিয়া, আমবা “তাহার হ্থাত্রবদের ঘটনা 


ব্রিস্তৃত ভাবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে অসমথ হইলাম 1 মাপনাদের 
আমন্দ বিধান্ধ্থ তাহার একাগ্রতা, তাহার ধেধ্্য, তীহার প্রতিভা, তাধাব অতুল 
অধ্যবদায় প্রভৃতি পরিচায়ক একটী মাত্র ঘটনা এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ 
করিব। ভিনি যখন, ব্যাকবপ পাঠ কৰিতে ছিলেন তখন তাহার পুস্তকের 
অভাব হয়; হাতে অর্থ নাই, অর্থ না হইলে পুন্ক ক্রু করা সম্ভব পর 
নহে। সুতরাং দীনবন্ধু কোন অধ্যাপকের হিকট গমন করিত্বা পুস্তক 
প্রার্থনা করেন। যে কোন কারণে হউক, উক্ত অধ্যাপক মহাশয়, পুস্তক 
দিতে সম্মত হইলেন না। তখন সেই মেধাবী দীনবন্ধুষ আত্ব-নিভ তা 
শক্তি উদ্দপ্ত হইল; তিনি ভাবিলেন এই পুস্তকের অভ্ভাবে তাহার পাঠা- 
ভ্যাস কখনও বন্ধ হইতে পারিবেনা। সামান্য অর্থাতভাব কি কখন ও তাহার 
মনের সব প্ররৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া রাখিতে পারে ? দ্বীনবন্থু সে অতাধকে 
উপেক্ষা করিবার এক অদ্ভুভ উপাদ্ব উদ্ভাবন করিলেন | উঁ অধ্যাপক মহাশয় 
যখন ব্যাকরণ পড়াইতেন, তখন তিনি টোলের পার্শের ঘরে গিয়া বঙগিয়া থাকি- 
তেন ও মনযোগ সহকারে অধ্যাপক মুখ নিঃ্ত্ত হুত্রাবলি শ্রধণ করিতেন । 
মেধ্ধবী দীনবন্ধু অপুর্ব স্মৃতি শক্তি বলে, একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, 
তাহাই মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। এইবরূপে নিত্য যাহা শুনিযা! আনিতেন, তাহা 
শুক্ধ পদ্থ “পত্রে লিখিয়া রাখিতেন। অর্থাভাবে কাগজ ক্রয় কন্ধিতে না পাইয়াও, 
তাহার . অধ্যবসায় প্রহ্ভিনিবৃতত- হয় নাই। ভিরমি জানিতেন মনের 
গি কেছ রোধ করিভে পারে না” এবং প্রকাতির অক্ষয় ভাগারে কপণতা! 
নাই। এই: উদ্দাম উত্সাহ, এবং আত্ম নির্ভরতা বলে, তিনি পদ্ম পত্রে, 
সমগ্র “গণ-মাল।১ এবৎ রকুলস্বন্কল্পে “কলাপ ব্যাকরণের: অধধিকঃশ লিখিযা 
রাখিয়াছিলেন.। তীহার. এই. অভ" পুঁথি ছুই খানি এখনও' তাহার দ্বতবনে 
খ্বযতে সুরক্ষিত হইতেছে। 

আজকাল, ছাত্র জীবনে যে বিলাদিঅ। প্রবেশ লাভ করিয়া, দেহ ও 
সনের: ক্ষয় করিতেছে, তাহা 'তিনি একেবারে দ্ববী করিেদ॥ তিনি ভাবি- 
গতনৃ, একমাত্র বরদষচর্্য ছাত্র জীবনে আবদর্ম? , তিলি বরং কাপ্যারধি এই 
ব্রহ্ষচর্দ্য ব্রত পালনে. কাকার, ,হইযাছিলেন হলি তাহার কোনরূপ ক্রেশ 
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মে 
বোধ হইত না) হাড়ি মুখে দারুণ পরিশ্রম করিতেন, বিপদ হইলে, দৃঢ়চিন্তে 
তাহাকে উপেক্ষা করিতেন £ সামান্য ধুতি চাদর পরিধান করি, গিঁনান্তে 
হবিষ্যা্ন* তোঁজ্ন করিফা॥ তাহার শরীরে ষে তেজছিহা, হদয়ে যে 
বল ছিল, তাহা আবকা্জ কয়জন ছাত্রের দেখিতে পাওয়া যায়ঃ একবার 
কোটালি পাড়ায় কোৰও গ্রামে অবস্থান কালে তিনি লোক মুখে তাহার পিতার 
অঁনুস্থতার সংবাদ পান। তখন রাত্রিকান তাহাতে আবার দারুণ বর্ষায় চারিদিকে 
জল বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্ত দীনবন্ধু পিতু অন্স্থতার সন্বাদ শুনিয়া আর 
হ্বির থাকিতে পারিলেন না। তখনই বাটী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। 
তাহার সহাধ্যায়ীরা ও গ্রামের অন্যান্য লোক, তাহাকে কয়েক ধিন অপেক্ষা 
করিয়া যাইতে বলিলেন, কারণ তখন নৌকা ঝ| অন্য কোন যান পাইঝর 
সম্ভাবনা ছিলন!। কিন্তু আত্ব-নিভর-শীল, ব্রহ্মচধ্যব্রতধারী দীনবন্ধু সে 
নিষেধ*্বাক্য হা শুনিয়া সেই রাত্রে কেটালি পাড় হইতে একাকী হরি- 
সোন৷ গ্ামাভিমুখে ধবিত হইলেন, পিত্‌ সন্দর্শনে জন্য তাহার প্রাণ চঞ্চল 
হইগ্াছিল, হৃতরাং ঠনীকার অভাবে, তিনি সম্তরণ পূর্বক ক্ষুদ্র ক্ষু্দ নদী সকল 
পার হইয়া স্বভবনে গমন করিয়াছিলেন । আযান্য আতপ তগ্ডল ও কদলী সিদ্ধ 
তঞ্কণ করিয়া ছাত্র দীনবন্ধুর শরীরে এত বল ছিল !*আর আজকালের ছাত্রেরা 
মৎস্য, মাংস ও কত তেজক্কর ব্য ভক্ষণ করিয়াও, সামান্য ক্ষণ, উন্মুক্ত বায়ু 
সেবন করিলে, গলাম্ব ব্যাথা হয় ॥ * 

এই, অধ্যবসায়, আত্ম নির্ভরতা ও উত্সাহ বলে, যুবক দীনবন্ধু কাব্য, 
সাহিত্য, প্রহৃতি শান্জ্র অধ্যয়ন শেষ করিয়৷ বেদান্ত পাঠ করিবার জন্য, প্রথমে 
৬কালীধাট নিবামী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গরম বাগীী পণ্ডিতপ্রবর 
ৃষুদাস বৈদাস্তবাগীশ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তথায় সমগ্র বেদান্ত শান্তর 
অধ্যয়ন করিয়া, %বধান্ত রত্ব” উপাধি লাভ করেন। এই বেদান্ত পাঠ 
করিয়া তাহার হৃদয়ে ভন্তি বীজ অন্,রিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি 
বেদাস্ত পাঠ করিতে করিতে, সময়ে সময়ে ভগবন্তক্তি ভাবে এরূপ উন্মত্ত 
হইতেন ঠব, 'চতুপ্পাঠীর প্রানে নৃত্য ও কীর্তন করিয়া, মধুর রূস শী্বা্রুনে 
বদয় হুশীল ঝর্ভিতন । 


৩৬৮ ভক্জি | [ ২৪ বধ--১২শ সংখ্যা। 
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বেদাত্ব পাঠের পরী, সাংখ্য ও পার্তগরল দর্শন খাঠ করিবার জন্য, তিন্নি 
বিশেষ ঝ্টগ্র হয়েন। এবং সেই উদ্দেশ" হুসম্পর্ন করিধার 'জম্য তিনি 
প্রথঞ্জে »কাশীধামে গমন কষ্টেম। তথায় সপ্তষতঃ দনানন্দ ব্রশ্মাচারীর নিকট 
প্রথমে সাংখ্য দর্শন পাঠ করেন। অবশেষে হরিগ্বারে গমন পৃর্থক তদা- 
শীস্তদ কালের যহান্ত-সআাট পরম যোগী, কোনও স্বামীজীউর নিকর্ট পাতগল 
ধোগ-হৃত্র অধগণ্ত হইবাধু বাসলা প্রকাশ করেন! এবং তীহার্র সাহায্যে 
ইরিদ্বারের সন্িকটবত্তী পর্ধত গুঁছাষাসী কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ 
লা করেম। সেই যোগী পুরুষের সেবা করিয়া, দীনবন্ধু, তাহার কপার 
পাতঞজল যোগহত্রের প্রক্তুত ধর্থ ও উপদেশ লাভ করিয়া কত কতার্থ হইলেন। 
এই কৃপা লাভ সহজে হয় নাই। কয়েক মাঁস ধরিয়া সাধুর সেবা 
করিয়া, তিনি যখন প্রসন্ন হইতেন, তখন মধ্যে মধ্যে ছুই একটী স্ঙ্জের 
ধ্যাথা করিতেন মাত্র। অবশেষে দীনবন্থুর তিতিক্ষা, ধৈর্য, অধ্যবসায় 
একাগ্রতা, ও অস্থরের ব্যাকুলতা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়।। অবশেষে 
ঘ যোগীবর, তাহাকে যোগ প্রকরণের গুট রহস্ত অবগত করাইয়াছিলেন। 
উহাকে যে রূপ শ্রম স্বীকার পুর্ধবক এই মাধুর সেবা করিতে হইয়াছিল, 
তাহা শুমিলে বিশ্বয়া্গিত হইতে হয। মুদুর শ্বান হইতে পর্বত গুহায় 
ফলসী করিয়া জল আনিয়া গুহাটী পরিস্কার করিতে হইত ও সাধুর মুনগ্তষ্টির 
জন্য অত্যধিক পরিমাণে কাঁগ়িকশ্রয করিতে হইত। এমন কি, সময়ে 
ফলাভাবে, কেবল বৃক্ষপত্র চর্ধণ করিয়া জঠব জ্বাল! নিবারণ করিতে হইত। 
তথাপি সাধু, একটা কথ! কহিতেন না) তাহার মন্রে ভাব, কেবল দীনবন্ধুর 
শিষ্যত্বের পরীক্ষা করা। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বোধ হয় দখন্বন্ধু'এই পরি- 
শ্রম ও উপেক্ষা দর্শন করিদ্বা ভগ্র মনোরথ হইয়া চলিয়া যাইবেন। £%স্ 
অবশেবে, দীনবন্ধু ছাহার কপট পরীক্ষায় জয়লাভ করিলে, তিনি প্রসন্ন 
হইয়াছিলেন। 
(ক্রমশঃ) 
জী অন! প্রেসাদ চট্টোপাধ্যায় । 
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ছিরঞ্ট কশিপু কতৃক গ্রহ্লাদকে যন্ধণা প্রদান ও 
তাহা হহ্ক্ুত প্রহলাদের প্রাণ রক্ষা । 


লজ | টি 
সপ 
ক চা 


হিবণা ভশিণু বঙ্গে শুন দেত্যগণ । 
তঞ্ঘাতে গুহুমাদেৰ ন শহ জীবন & 
কশিপুর আঙ্ছা পেষে গিলি দেতা যশ । 
গ্রহলাদেবে অস্ক্ প্রহাবিল নানা মত ॥ 
তাহা না মৈল ফাদ ভক্ত চড়া মপি। 
দৈত্যুগণ প্রাতি কহে কশিপু তখনি ॥ 


সপ 


স্বাটিটিত খোদিম। গন্দ তাহাব ভিতব। 
ঢেকে রেখে প্রহ্নাদের প্রাণ নশকর॥ 
আঁঙ্ঞা মাত্র দৈতা গত্ত নিহ্মাণ কবি! । 
তন্মধ্যে শ্রীপ্রহ্নাদেরে বাখিল পুতিযা ॥ 
তাহাতেও প্রহ্নান্দে বক্ষিল চক্রপাণি। 
হেলি যত দেত্যগণে কহে নৃপমণি ॥ 
করির চবণাধাতে বধ প্রহ্লাদেরে। 
শুনি দৈত্য হস্ত পদতলে ফেলে তারে ॥ 
তাহাতে না মৈল যদি কাধাধু নন্দন । 
উজঙ্গে দংশিতে আজ্ঞা করিল বাজন ॥ 
র'জাত্তাধ ফাঘিদ্বার! দংশন করাইল। 
কিন্তু হবি নাম পানে প্রথমা বাচিল ॥ 
হেরি দৈত্য পতি কহে ক্রোধিত হইষা। 
্ ৬ ঙ 
চুরত্ত বাঁলকেঞ্নাশ বিৰ খান্য়াইযা 0৯ 


৫৮ তীত্রীঞব ও প্রহ্নাদ চরিতামৃত। 





শুনি যত দৈত্যগণে ধরি প্রহলাদেরে । 
গবল ঢালিষা দিল মুখের ভিতরে | 


ভগবান ধার প্রতি স্থপ্রসন্ন হ:। 

গরল তাহার কাছে অমৃত সমান ॥ (১৯) 
হরি নামামূত যোগে বিষামৃত হৈল। 

বিষ পান করি শিশু নৃত্য আরত্তিল ॥ 
হেরি দৈত্য ক্রোধে বলে প্রহ্ছনাদে লইফা। 
গিরি শগগ হৈতে নিয়ে দেও ফেলাইয়। ॥ 
শুনি যত দৈত্যগণে প্রহলাদে ধরিয়া । 
শৈল শু হৈতে নিয়ে দিল ফেলাইয়া! ॥ 
তাহাতে না মৈপ যদি প্রচ্লাদ তখন । 
দৈত্যগণ প্রতি আচ্া করিল রাজন ॥ 
অগ্ি কুণ্ড প্রজ্বলিত করি এইক্ষণ | 

তাহে ফেলি প্রহ্লমাদের বধহ জখবন ! 
শুনি যত দৈত্যগণ মিপিত হইল। 

লক্ষ লক্ষ বোবা! কাষ্ট আনিতে লাগিল ॥ 
পর্বত সমান করি কাষ্ঠ সাজাইল। 

লক্ষ লক্ষ মন ঘ্বৃত তাহাতে ঢালিল ॥ 
তার মধ্যে রাখিয়া! শ্রীপ্রহ্ধাদে তখন। 
অস্ত্র হাতে চারি ভিতে রহে দৈত্যগণ ॥ 
একেবারে চারি ধারে অগ্নি আলাইল । 
অনলের কণ! গিয়া গগণ স্পর্শিল ॥ 

ভক্ত বলি বঙ্ছি প্রহ্থণাদেরে কোলে নিপ। 
অতি নুশীতল হ'য়ে শরীরে লাগিল) 


(১) অনি মিত্রং বিষ পথাং প্রল্রে হদীকেশে। 


জীত্রীপ্রহ্না্দ চরিতামৃত। ৫১ 
সা... 
অন্থুর অঙ্গনে থাকি যত দেবগণ । 
প্রন্থলাদ উপরে কৈল প্রহন বধণ ॥ 


হরি সর বলি শিশু নাচে হর্ষ ভয়ে । 
অগ্নি হৈতে হবি রক্ষা কৈল প্রহ্নাদেরে ॥ 


বছিতে ন। মৈল যদি প্রহ্লাদ খন । 
সমুদ্রে *ফলিতে আজ্ঞা করিল রাজন ॥ 
শুনি দৈত্য প্রহ্নাদেষ হাভ পা! বাঁধিয়।। 
সমুদ্রে ফেলিল এক শীলা বুকে দিয়া ॥ 


সাগরে পড়িষা শিশু হরি হরি ধলে। 
সোলার সমান ভামে জলের হিল্লোলে। 


উর্ঠিষা প্রহ্নাদ পরে পুরে প্রষেশিল। 
*পুত্র হেরি দৈতা পতি ক্রোধিত হইল | 
সন্বর অনবে ডাকি আনি নিজালয়। 
কহিলেন প্রজ্নাদেরে ভুলাহ মায়া 1 
দৈত্য রাজ বাক্য ওনি প্রহলাদে তখন । 
করিলেন কত ক্মত মায়া প্রকাশন | 
তখনও ভভ্ভ প্রহ্থনাদ মুদিয়। লোচন। 
হদয় কমলে চিন্তে হরির চরণ ॥ 
যে জন হৰির ভক্ত মায়া নাহি তাবু । 
ভগবান শুশন করিয়া বিস্তার & 
যত মায়া করেছিণ মন্থর অঠব। 
একেবারে তার মায়া হযে গেল চর 
মায়াতে না মৈল যদি প্রহনাদ তখন । 
কশিপু প্রহলাদে কৈল কোড়েতে ধারণ । 
পুত্র গে চু্গ দয়া জিজ্ঞাসা করিল। 
কহ বাপ এ এ বিপদে কে তোর রঙ্গ ॥ 


শ্রী গ্ীপ্রব ও প্রহলাদ চবিতাগূত। 








প্রশ্থলাদ কহেন কেব! রক্ষিবে আমায় । 
ভবের কাগ্ডাবী বিনে হবি দযাম্য | 
দৈত্য বলে কহ বাছ! কোথ। তার হবি । 
শিশু বলে পিত গুস্ত মধ্যেতে মুরাঝী ॥ 
তাবিণী ক্হিছে ভক্ত বাক্য মিথ্যা নষ। 
নর মিংহবপে হরি স্তম্তেতে উদ ॥ 





হিরণ্য কশিপু বদ ও গহলোদের বি লোক প্রাপ্তি । 
2005 
(ণাঁবে বলে "দত্যবর, দেখি স্বত্ব ভিতর, 
ক প্রকারে আছে মোব অবি। 
প্রহলা বাদশা কষ কোথ' হবি দাম, 
মোব বাক্য বাখছে মুরাবি ॥ 
ভঞ্াধীন ভগবান, বাখিতে ভক্তেব মান 
হবি হৈল শ্ুস্তে অধিষ্টান। 
দৈশ্শা স্ই স্তন পবে, ভূতলে আছ্বাব মেবে 
ক্রে!ধ ভবে কবিল ই খান ॥ 
সুপ্ত মধ্য হেতে হরি, নব সি'তকপ ধৰি) 
ধব। পাবে ছেল হ্রকাশ। 
নাভি স্থলাবধি নর, তদে সিংহ আকাব, 
ভষস্কর খুড়িল আকাশ] 
ছু" অশখি অকণ প্রা, শিবে জটা শে ভা পায়, 
লো [গহ্ব! বিট বদন! 


ঞীতীপ্রহলাদ চরিতামুত । ৬ 





অতি দশর্থ পদদ্বয়, অস্থ তুল্য নথ তায়, 
দত্তে কম্পবান ত্রিভুবন ॥ 
চরণে নৃপ্ু্ী বাজে, কটিতে কি্কিনী সাজে, 


বজ্জ.তুল্য গ্রে সুভীষণ। 

হেরিয়া নুসিংহ রগ, পশ্বা্দি নর-পতগ, 
ম্হাভয কাগে ঘন ঘন। 

বেন মহা পরলয়, বলাদি কাপে ভন্ন, 
কারে! মুখে স্কবেন। বচন। 


তারিণী চরণ কয়, রেখ মোরে রাঙ্গাপায়, 
দয়াময় আীমধুশ্দদন ॥ 


আকমাং হেরি দৈত্য ভয়ঙ্কব রিপু। 
মই] ভয়ে থর থর কাপেন কশিপ ॥ 
চীংকার করিয়া দৈত্য ডাকে ঘন ত্বন। 
ঘোর দায়, প্রাণ যায়, কোথা সেল্ঞগণ ॥ 
শুনি যত দৈত্যগণ ধাষ ক্রোধ ভরে। 
শেল, শুল, মৃষ্ঠী মুদ্গার লয়ে করে ॥ 

বহু অগ্ক প্রহারিল নসিংছের গাষ। 

শী অঙ্গে লাগিষু! তাহ] চুণ ভ?ষে যাষ ॥ 
দেখিষ! দেত্যের সৈন্য পলাইখ। গেল। 
মহ] ভষ, দৈতারাধ, কাপিতে লাগিল | 
ডলে স্থলে, দিবা রাতি, বঙ্গাব সষ্টিত। 
ন। হবে দৈত্যের নৃত্য জানি মানতে ॥ 
সন্ধ্যাকালে' ভগবান ধবি দৈতাববে । 
হাপন করিয়া তারে নি উরু গরে। 
বক্ষ বশইয়া নথ দন্ত হুবিশাল। 

পেট চিরে? গ্দতাযবরে, ধদ্ধখণ্ড কঞ্জিল ॥ 


জীতীক্তব ও শ্রহ্থলাপচপ্তিতামূত। 





্ীহন্সির করে দৈত্য ত্যজিয়া জীহন। 
দিষ্যরথে চড়িগেল বৈকৃষ্ঠ ভুবন। 
কশিপুব মরণেতে সুখী নুরুগঞণ । 
নৃসিংহ উপরে করে পুষ্প হরিষণ ॥ 
ফর যোড়ে স্তব করে ঘত দেবগণ। 

জয় জয় জগদীশ শ্রীমধুহ্দনণ। 

নর নিংহ দিতি হতে করিয়া সংহার | 
যৃহ] ক্রোধে লম্ফ পিয়। ছাড়ে হুঙ্কার 
ভীষণ নৃসিংহরূপ হেবি দেবগণ। 

ভয়ে কম্পবান সবে হৈল অচেতন ॥ 


ইন্দ বলে প্রজাপতি আজি বড় দায়। 
নৃমিংহে শান্ুনা কর নহে স্য্টি যায় ॥০ 
ইন্দের বচন শুনি দেব প্রজা পতি। 
কাপিয়। কহিল তিনি কমলার প্রতি 1 
মাগো এ বিপছগে শান্ত কর নৃসিংহেকে। 
লন্্ীী বলে সাধ্য নাই.যাহ বাছ। ফিরে ॥ 
লক্মীপর বচনে ব্রহ্মা ভ্রাসিত হইল । 
প্রহ্লাদের কাছে গিয়া কহিতে লাগিল ॥ 
নৃসিংহের কাছে যেতে সাধ্য নাহি কার। 
এ মহা বিপদে বাছ। তুমি রক্ষ। কর ॥ 
ব্রচ্মার বচন শুনি প্রহ্নাদ তখন । 
নুমিংহের কাছে গিয়া দিল দবুশন্‌ ॥ 
বসকে যেমন ম্েহ করে ধেছুগণ । 
ভতোধিক স্নেহ ভক্তে করে জনাদর্ন ॥ 
চোহে প্র ্রহ্ধাদেরে লাগিলা চাচিতে | 
সাঁরন্ধ দৈত্যণ্তত কহে ঘেউ হাতে | 





জ্রীত্ীপ্রহ্ছলাদ চরিতামৃত্ত। বর 
ররর... 
তব মূর্তি হেরি প্রভু ভীত দেবগণ। 

এ মুরতি, লক্ষ্মী পতি, কর সন্দরণ ॥ 

নর ঝ্রিংহরূপ হরি ত্যজিয়। তখল। 

চতুভূজ মুর্তি ধরি দিল দরশন ॥ 

প্রহ্থ্ান্দের প্রতি হরি সদয় হইল। 

সিংহুলনে বসাইফা রাজা সমর্সিল ॥ 

ভগবান বলে শুন, দৈত্যের নন্দন । 

কোন বর চাহ তুমি কহ বাছাধন ॥ 

হরি চরণে যেই স'পিয়াছে মন । 

অখ ছুংখ সম তার বৃথা বাজ্য ধন ॥ 


*প্রহলাগ বলেন শুন হরি দয়াময় । 
আসি সাজোগতেস,ঘকদ্ভুনীহ" আমাযশ 
বর লভি প্রত মোর নাহি প্রযোজন। 
মায়! ময় এ সংসার বুথ রাজা ডন ॥ 
আমার মনেতে প্রন এই আকিঞ্চন। 
সদ! যেন করি তব নাম সন্গীর্তন ॥ 
তথাস্ত বলিয়া হরি হরযিত মনে) 
উপনীত হৈল দ্রুত নিজ নিকেতনে ॥ 
প্রহলাদ হইল রাজা পৃথিবী ভিতর । 
ভার হুপালনে প্রজা সুধী নিরম্তর ॥ 
প্রহলাদের রাজ্যে স্ত্রী পুরুষ ঘত জন! 
সকলেই যহা ভক্ত কষ্ণ পরাধণ ॥ 

জবা মৃষ্ঠ্য আদি তথা নাহি রোগ শোক 
প্রজাগণ নানা মত করে সুখ ভোগ ॥ 
প্রহলাদের এক পুত্র বিরোচন নাম। 
পধীম বৈঞব সই অতি গুণ ধুম ॥ 


০3 শ্রীত্রীপ্রব ও প্রহ্লাদ চবিতামৃত। 


বহু দিন্‌ শ্রীপ্রহ্লাদ রাজত করিল। 
তদস্তয়ে বিরোচনে রাজ্য ভার দিল ॥ 


দিবা নিশি শ্রীপ্রহলাদ হবি গণ গাষ। 
জমে উপনীত ভার চঘম সময ॥ 
প্রহ্বনাদে লইতে হবি বথ পাঠাইল। 

বথে চড়ি দৈত্য হৃত বিষ, কোকে গেল ॥ 


জন্ম মৃত্যু প্রহ্দাদেব নাহি কোন ভয়। 
হবি সন্নিধানে রহে আনন্দ জদয | 


প্রহ্লাদ চরিতামূত শুনে যেই জন। 
চবমেতে পাষ সেই শ্রীহরি চরণ ॥ 
হবি বলে, বাহু তুলে নাচ ভক্তগণ। 
নাম পানে যাবে ক্ষুধা জুড়াবে জীবন ॥ 


প্রহলাদ চবিতামুত স পূর্ণ হইল। 
তান্বপী কহিছে ভাই হবি হবি বল॥ 


শ্রীশ্রী প্রহ্লাদ চরিতামৃত সম্পূর্ণ । 


শীপ্রীজড় ভরত-চরিতাযৃত ৷ 


২৮৭০ 
কপ 8 (09 ০ 


সাবস্ভূব মনুব নন্দন প্রিয়ব্রত ৷ 
মহারাজ শ্রীঅগ্বিধ। হন তার স্থৃত ॥ 
অগ্নিধের পুত্র হ'ন আীনাভি রাজন। 
খধভ নামেতে তার পুত্র এঝজনও 





শ্রশ্রীজড়ভরত চরিতামূত। 
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ধ্লুধভের পত্রী হ'ন জয়ন্তী গামেতে। 
ভরত তাহার পুত্র বিখ্যাড জগতে ॥ 
“অষ্ঠাঙ্গিও ভবত্রর নাম অনুসারে । 
“ভারত বরষ' কহে এব্গগদেশেরে॥? 
প% জনি নামে পহ্বী ভরত বাজার । 
কমে জনমিল পঞ্চ নন্দন তাহার ॥ 

পপ পুত্রে ব্বাজ্য ভাব করি সমপণ। 
তপস্ত। করিতে রাজা প্রব্শিল বন্‌॥ 

বহু দিন ভজে হরি বিপিন মাঝাবে। 
শুন শুন, ভক্তগণ, কহি অতঃপরে ॥ 


বনেতে গর্ভিনী এক হরিণী আছিল। 
ব।দ্রি পান হেতু.মুগী নদীতে নামিল। 
অদরে,বিপিনে পণ্ড রাজ একজন । 
টংকার বরিল সেই শুনি তীনণ ॥ 
শুনিয়| হরিণী ভথে লশ্ক দান বৈষ্। 
বেগ ভরে তাহার মে গণ্ভপাত হৈল॥ 
জশ্িষ্বা হরিণী শত নদীতে পড়িল। 
ছু-ভাগিনী মাতা তার জীবন ত্যজিল ॥ 
এ ঘটনা হেশ্রিয়া প্রীভরত রাজন । 
নিজজাশ্রমে আনিলেন হরিণী-নন্দন ॥ 
পুত্রের সমান তারে পালে বহদিন। 
ক্রমে ক্রমে ভরতের আয়ু হৈল হীন ॥ 
কথ! বলিবচক আর শক্তি ন! রহিল | 
হেরিয়া হরিণী হুত রোদন যুড়িল॥ 
হরিণের অষ্ঠ বাজার দুঃখিত হ্দয়! 
ব্বাকুল হলে তিনি হবিণ-মায়ায 01 


শ্ীত্রীধব ও গ্রহ্থলাদ চরিতামৃত। 
তখনে জে মহারাজ জীবন ত্যজিল। 
সুগ মায়া হেতু মুগী গর্ভেতে জন্মিল ॥ 
কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম কথা আছিল*ুরণ 1 
হরি পদ বিনে চিন্তা লা করে কখন ॥ 


শুষ্ক তৃণ বৃদ্ষ পত্র বনে 'খাহা পেত। 
জীবন রক্ষার জন্য তাহাই খাটুতা 
হেন মৃতে মৃগ জন্ম গত হষে গেল। 
পরে এক ব্রাক্ষণেব গৃহে জনমিল 1 


পুর্ন্ব জন্ম কথা তার আছিল ম্রণ। 
একারণ বাক শঞ্তি করিয়া বর্জীন ॥ 
অভ্র মাঝারে সদা চিছে ঘনশাম ! 
“মুক" বালে হৈল ভার জড় তরত নাম 
ভরতের ভ্রাতা ও জাতাব ব্ধগণ। 
সর্ব্বাদ। করিত তারা ভবতে হিহস্ন ॥ 
সকলের ভোজলান্ত্ে উচ্ছিষ্টান্ন য্ড। 
আহার করিতে তাহা ভরুতেরে দিত ॥ 
এইরূপে নিত্য জড় বহু কষ্ট পায়। 

তবু একদিন কোন কথা নাহি কয় ॥ 
মনে মনে চিন্তে সা আীহরি চরণ | 
কিছু দিনাস্তরে তার অন্য জাতাগণ । 
ক্ষেত্রে কাধ্য করিবারে দিল ভরতেরে। 
কৃষি কন্ম করে জড় হরিষ অন্তরে | 

হেন কালে গুন সবে অপুর্লা কথন । 
কোন স্থানে কালী পুজা করে চোরগণ ॥ 
নর বলি দিতে তার! তারায় সদন। 
মন্ষ্যের জন্য সদা ক্রিছেভমণ ॥ 


শ্রী প্রীজড়ভরত চরিতামুত। 





হেন কালে*এক ক্ষেত্রেঃভরতে দেখিল।. 
পরিচয়ু জিজ্জাসিল কিছু না বলিল |], 
“মুর্ক জ্ঞান করি তীরে যত চোরগণ। 
নর বলি দিতে নিল.কালীর সদন ॥ 

ন্লান করাইয়া! জড়ে বগ্ধ পরাইল। 

বলি দিবে বূলে চোর হস্তে অমি লৈল। 
চোর কর হৈতে কালী সেই অসি লৈয়! । 
ভস্কর গণেষ শির ছেদন করিথা ॥ 
ভরতের প্রতি কালী বলিল তখন। 

চিন্তা নাহি যাহ বাছা নিজ নিকেতন ॥ 
রি ওপ্ত তুমি তাই ব্যন্ত ত্রিসংসার। 
তোরে বলি দিতে পাথে হেন সাধ্য কার |, 
দেখত, গন্ধব্ব, ধন্ষ, বক্ষত নাগ, ন্রু। 
হরি ভক্ত জনেরে সকদে করের ॥ 
ব্রক্ষা হৈতে ভিসৎসাবে ওণাদি পধ্যন্ত | 
হরি ভক্ত সনিধানে সবেই বিনীত ॥ 
কালীর ব্চনে জড আনন্দ ভদয । 

প্রণমি কালীর পদে হলেন বিদায় ॥ 
হয়ে চিন্তিয়া হরি চবণ কমল। 
পুনব্বার ক্ষেতে কার্য করিতে লাগিল ॥ 
তারিখ কহিছে শুন যত ভক্তগণ। 

রহুগণ নুপতিব বৃতান্ত কথন ॥ 


জ্ীত্ীঞব ও প্রহ্কাদ চরিতামৃত 


রহুগণ রাজার প্রতি জড় ভরতের তত্ব জ্ঞান প্রদাগ। 


শু ক 
(পর উপ 
০ 


ব্ছগণ নামে এক রাজার বুমার। 
পুত্রগণে সমর্পণ করি রাজ্য ভার ॥ 
শিবিকা-রোহণে রাজা তপস্তাদ যায় । 
শুন্হ অপূর্ব কথা এমন সময় ॥ 
সেই শিবিকীর যে বাহক একজন 
বিধির নির্কান্ধে তার হইল মরণ ॥ 
পেতে বাছক জন্টে রাজা রহুগণ 
অথেষিতে তরতের পাইল দর্শন ॥ 
রাজা বলে ভরতেরে তুমি কোনজ-। 
উত্তর না দিল কিছু ভরত তখন ॥ 
ক্রুশে কেমে নানা কথ। জিজ্ঞাসে রাজন। 
কিন্তু জড় বাক্য না বলিল কদাচন ॥ 
পরে রাজা কহিল শুনহ বাহকগণ । 
লহ এরে শিবিকা বহিবে এই জন ॥ 
রাজার আঁজ্ঞায় ভরতেরে ধরে নিল। 
শিবিকা বহিতে তারা নিযুক্ত করিল ॥ 
ভগবানের শ্রীপদে যে সপিয়াছে মন। 
খে হষ্ট। ঢুঃখেছুখী, নহে সেইজন " 
মান অপমান তার উভয় সমন । 
অভিমান ত্যজি দ্রেয় পরকে সম্মান 
হষ্ট মনে করে জড় শিবিকা ব্হন | 
যেতে পথে পিপীলিকা ধৈণা দরণন ॥ 


্রীপ্ীজড়তরত চরিতাঁমূত। মি 
সপ 
সর্ব জীবে ত্বগবান আছে অধিষ্ঠান। 
জানিয়া তখন সে ভরত মতিমীন ॥ 
কট 
'পদ্দা্বীতে পিপীলিকার হইবে মরণ। 
একারণ লন্ফ দান করিল তখন ॥ 





কেশ পেয়ে রাজা পরিহাস কৈল। 
সমঘ গাঁইযা জড় কহিতে লাগিল ॥ 


শন শুন মহারাজ করি নিবেদন 
কি কীরণে কোন্‌ স্থানে করিছ গমন ॥ 


রক্তুগণ বলে বাছ! করহ শ্রবণ । 
তগস্থা' কবিতে বনে করেছি গমন ॥ 


ভদ্বীত কহিল শুনি রাজার বচন। 
প্রাজা মোরে ভিরক্ষার কৈল। কি কারণ 


অভিমানে বরেছ শিবিকা আরোহণ। 

. এ 
ইথে নাষ্রিবে দয়া শ্রীমধুদন | 
নীনাজ্বা না হ'লে তার কুপা নাহি হয। 
সর্ব জীবে সমত্াবে দেখিবারে হয ॥ 
জগতের জীব যিনি করেছেন স্থজন। 
শর্রু মিত্র সম জ্ঞান তাহার সদন ॥ 
ওহে রাজা তুমি কেন মোরে হিংসা কর ॥ 
মৃজিষ। অনিত্য সুথে হয়েছ বর্বর ॥ 
শরতের বাক্যেতে রাজার জ্ঞান হৈল। 
অমনি শিক ত্যজি ভূমিতেক্্ীমিল ॥ 
ভরতের পা পড়ি করিয়া! রোদন। 

ক 

কহিল কেঞ্জনে পাব শ্রীমধুশ্দন ॥ 
ভরত বলিষ্ঠ রাজু) করহ শ্রবণ । 
৪.৬ ৬ ্ 

দুর শ্রীহাঁব দকলেরু লতা নন ॥ 


জীত্রীফব ও প্রলাদ চরিতামৃত/ 





যদি রাজ! তপে তব প্রকাস্তিক মন। 
ফেলে দাও অঙ্গ হৈতে বাস আভরণ ॥ 


দীনাস্মা হইয়া! তুমি বন মাধ যাও। 
অন্ন ত্যজি ফল মূল বৃক্ষ পত্র খাও ॥ 


মোহ ত্যজি ভজ রাজা শ্রীহরি চরণ । 
তবেই করিবে দয়। শ্রীমধুহ্দন | 


ভরতের বাক্য শুনি রাজ! রহুগণ। 
অঙ্গ হৈতে ফেলাইল যত আভরণ ॥ 
ভুণাপেক্ষা নীচ হয়ে বনে প্রবেশিল! 
এক মনে শ্রীহরির ধ্যান আরভ্িল 1 । 
পরে বসে জড ভরত কিছু দিনাস্তরে | 
দেহ ত্যজি গেল সেই গোলোক নগরে ॥ 
তপস্কায় তনু ত্যজি ধুহুগণ বায় । 
গোলোক ভুবনে গেল হরি* কপায় ॥ 
“শ্রী” হরি চরণ মন করহ আশ্রয়। 
“তা” হলে রবেনা কু রৰি হত ভয় ॥ 
“রি” পু জঘ হবে কর শ্রীহরি স্বরণ । 
“নী' তি কথ এই সভ্য কহে মহাজন ॥ 
“চ” জর সুর্য ইন্দ্র বহি বণ পবন । 
“রক্ষা কর্তী হরি পদে নত সব্বক্ষণ ॥ 
এন? হিলে কি এত কুপা করেন শ্রীহৰ্ি। 
“হা মোরা বুথা কেম নর দেহ ধরি ॥ 
“ল ক্ষী সরন্বতী ধার যুগল চরণ। 
“₹?” সী হয়ে প্রেমে নেবা করে অর্ধ্বক্ষুণ | 
পর” সনাষ বল মন্‌ সেই হবি নাম। 
জট, ধন করিলে পু হবে মন্হাম। 





শ্রীপ্রীজড়ভরত চরিতামৃণ্ত। 


ররর 


“কি"প্কারণ ওহে মন মজেছ মাযাৰ। 
“ন" ন্র হত জীচরণ ভজন ছাদয ॥ 
“কো” ঞঁববে পুত্র কন্তা কামিনী কান । 
"দা" ধণ কুতান্ত্ যবে করিবে বন্ধন | 
“ল”? ও সদা হবি নাম বিরলে বসিয়া । 
“ধ নকুল বগ বিছ্য। ভিমান ত্যাভীষ' | 


“আর” কেন বঙ্ধুগণ মাযায থাক ভুলে । 
উচ্চস্বরে হরি বল হই বাহ ভুলে ॥ 
“গআবাধনা নং সর্কেষাং বিষ্োরারাধনং পরম্‌। 

তম্মীৎ পরতবং দেবি ! তদ্দীষানাৎ স্মচ্চনমূ ॥ 


ভ্6কিতাতু গোবিন্দং তদীস্বান নার্ছষে তু য 4 
'নস ভাগিবতোজ্রেষঃ কেবল্ৎ দাঁনসিকঃ বং | 


ঠ 
শ্রীএী এব প্রহ্নাদ ও জড ভবত চরিতামত সম্পূর্ণ 
শী এীকষ ?চতন্যচন্দ্রার্পণ মণ্য | 
ও তহ সহ॥ 


জমান্ত। 


